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সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। ] | - [ সূল্য আড়াই টাকা । 


সূচীপত্র । 


প্রথম অধ্যায়__ভোৌগোলিক অবস্থান ।* 


সুদুর অভীত কাঁল--১১ অঙ্গ, বল ও কলিগ রাজ্য-_১, পু, ও সুস্ত 
রাজ্য-২, সুস্ত ও তাগ্রলিপ্ত--৪, উৎকল রাজ্য-৫, উড্ভদেশ--৬, 
প্রাচীন উৎ্কলের রাজস্ব বিভাগ_-৭১ কণস্থবর্ণ রাঁজ্য--৯০+ মালভূম ঝু 
মঞ্সভূমি_১৯, রাদেশ--১৯+ আক্বরের রাজস্ব বিভাগ-_:২, তমলুক 
দেশ-_১৭,তানদেশ-_-৯৮, সাঙ্গাহাঁনের রাজস্ব বিভাগ--২** মুশিদৃ- 
কুলীর রাজন্ব বিতভাগ-_২৪, চাক্লা মেদিনীপুর_-২৪, মেদিনীপুর 
জেলা-_২৫। 


দ্বিতীয় অধ্যার-_প্রাকৃতিক বিবরণ ও ভূবৃত্তান্ত। 


প্রাকৃতিক বিপর্যয়_২৭, ভূমি প্রুতি_-২৮, প্রাক্কৃতিক সৌন্দ্য্য__ 
৩০১ নদ নদী__৩০, নদ নদীর গতি পরিবর্তন--৩১, জল বায়ুও স্বাস্থ্য 
৩৪, পশ্ড পক্ষী ও সরিক্পাঁদি--৩৪, আবাদী ও অনাবাদী ভূমি-_-৩৫, 
কুধিজদ্রব্--৩৬) ফসলের নাম ও জমীর পরিমাণ--৩৮, বৃক্ষলতা ও 
ফলমূল-7৩৯, জেলার আয়তন--৪*, মহকুমা ও থানা_-৪০, পুলিশ- 
্রেশন--৪১, সদর মহকুম1--৪১, মেদিনীপুর সহর-_৪২? খড়গপুর-8৪, 
আনন্দপুর ও কেশিয়াড়ী_-৪৫, লোয়াদা_৪৬, সবঙ্গ__৪৬, সদর 
মহকুমার অগ্ঠান্ত স্থান_-8৭, কাথি মহকুমা-৪৭, কীঁখি সহর-_৪৮, 
কাথির সমুদ্রতীরবর্তী স্থান সমূহ--৪৯, কাথি মহকুমার অন্তান্থ স্থান_ 
৫*, তমলুক মহকুমা--৫১, তমনুক সহর--৫২* তমলুক মহকুমার 
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অন্ঠান্তস্থান _৫২, ঘাটাল যহকুমা--৫৩, ঘাটালের শিল্প--€৫৩, ক্ষীরপাই, 
বীরসিংহ ও অন্যান্ত গ্রাম-৫৫, পরগণা বিভাগ--৫৬, গ্রাম ও 
নগর-৫৮। 


তৃতীয় অধ্যায়-__প্রীচীন কাল। 


প্রাগৈতিহাসিক যুগ--৫৯, বৈদিক যুগ--৬১, আর্য অধিকার-__ 
৬৫, তাঅলিপ্তের নামোতৎপত্তি--৬৬, মহাভারতীয় কাঁল--৬৮, বক 
বাক্ষসের কাহিনী--৬৮ বকৃভিহির বাঁগৃদী জাতি--৭*১ তাত্রধ্বজ রাজার 
কাহিনী--৭১, মেদিনীপুর জেলার প্রাচীনত্ব__৭৩। 


চতুর্থ অধ্যায়_হিন্দুরাজত্ব, তাআঅলিগ্ত রাজ্য । 


তাত্রলিপ্তে জৈন প্রভাব-_৭৫, বৌদ্ধযুগে তাঅলিপ্ত_-৭৬, গঞ্গরিভডি 
বা গগ্ুরিন্ভই রাজ্য ৭৮, তাত্রলিপ্তে অশোকের অধিকার--৮০, তাত্রলিপ্তে 
খারবেলের অধিকার--৮৯,. কুষাঁণ সাত্রাজ্য ও গুপ্তাধিকারে তাশ্রলিপ্ত _ 
৮২, তাত্রলিগ্ডে প্রাপ্ত প্রাচীন মুদ্রা_-৮৪, ফাহিয়ান_-৮৬, বোধিধর্ম-_ 
৮৬, ইউয়ান-চোয়াং-৮৭, ই-চিউ--৮৮, অন্তান্ত পরিব্রাজকগণ--৮৯, 
চালুক্য রাঁজবংশ-_-৯*, পালবংশ ও রাজেন্দ্র চোল--৯১, শূর রাজবংশ 
ও দক্ষিণ রা বাজায__-৯৩, সেন রাঞ্জবংশ ও অন্ত বন্মা চোড় গঙ্গ--৯৫, 
তাঅলিপ্তের রাজা! দেব রক্ষিত ও দেব সেন--৯৮, তা্লিপ্ের রাজা 
গোপীচন্দ্র ও কানুভুঞা--৯৯, তাশ্রলিপ্তের প্রাচীন রাজবংশ-_-১*২, 
তাত্রলিপ্তে গঙ্গবংশ--১০৫, তাত্রলিপ্তের বাণিজ্যখ্যাতি__১০৮। 


পঞ্চম অধ্যায়_হিন্দুরীজত্ব, উদ্কল রাজ্য । 


কলিঙ্গ বা উৎকল রাজ্য-_১৯১, বুদ্ধ দত্ত--১১১, দস্তপুর বা দাতন 
১১৩, উৎ্কলে সমুদ্রগুপ্ত--১১৫, বাগভূম ও ব্যাপ্ররাজ_-১১৫, 
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উতকলের কেশরীবংশ--১১৬, দগ্ুভূত্তি রাজ্য_-১১০ বাজা ধর্মপাল-_ 
১১৭, রাজা লাউসেন__-১২১, ধর্মমঙ্গল ও ধর্মপূজা-_ ১২২, বাজ] জয় সিংহ 
__১২৩, রাজা কর্ণকেশরী ও রাজা বিক্রমকেশরী_-১২৩, কর্ণগড়--১২৫+ 
রাজ। প্রাণকর ও রাজা মেদরিনীকর__-১২৭, গঙ্গবংশের রাজত্বে মেদিনী- 
পুর জেলা--১২৯, মালবিট। দণ্ডপাঠ ও গোপীনাথ পট্টনায়েক-_-১২৯, 
নাবায়ণপুর দণ্ডপাঠ ও গন্ধর্বপাল--১৩০, জৌলিতি দণ্ডপাঠ ও কালিন্দী 
রাম সামন্ত--১৩০, নইর্গী দগুপাঠ ও প্রতাপ ভঞ্জ--১৩১, জলেশ্বর 
দণ্ডপাঠ ও বিশি বিভাগ_-১৩২, তঞ্জভূম দগুপাঠের রাজবংশ ১৩৫ 
রাজা বীরসিংহ-_-১৩৪, রাজা অভয়াসিংহ, কুমার সিংহ ও জামদার 
সিংহ--১৩৪, রাজা সুর্থসিংহ-_-১৩৫, বগড়ী ও চন্দ্রকোণা রাজবংশ-_ 
১৩৬১ হোসেন সাহের উড়িস্তা আক্রমণ--১৩৭, মেদিনীপুরে 
শ্রীর্চ  চৈতন্ত--১৩৯, মেদিনীপুর জেলায় মুসলমান অধিকার 
প্রতিষ্ঠা_-১৪০ | 


ষষ্ঠ অধ্যায়_মুসলমান অধিকার, পাঠানরাজত্ব। 


হিজলীতে মুসলমান রাজ্য--১৪২, ভাটাদেশ-_১৪২, হিজনী বাজ্য 
প্রতিষ্ঠার তারিখ_-১৪৩, তাজ খাঁ মশনদ আলীর পুর্ব পরিচয় ১৪৫, 
সিকান্দর আলী-_১৪৭, বাহাদুর খা ও জইল খা--১৪৮, ঈশী খাঁ-_-১৪৯, 
প্রতাপারদিত্যের হিজলী অধিকার-__-১৪৯+ ঈশা খাঁর এতিহাসিকত্ব-- 
১৫০১ বলন্দ্র দাস-_-১৫৫, হিজ্লীর প্রাচীন রাজবংশ--১৫৯, ভীমদেন 
মহাপাত্র-_-১৬০, সদাঁশিব দাঁস-_১৬১, মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারী 
__-১৬২, সলিম খাঁ-_১৬৪, ভ্যালেনটীনের পুস্তরে হিজ্লীর কথা-_ ১৬৬, 
মোগল পাঠানে সংঘর্ষ-_-১৬৯, মোগলযারীর যুদ্ধ_ ১৭৯, আফগান 
বিদ্রোহ--১৭১ পাঠান রাজত্বে মেদিনীপুর জেলাস-১৭২ 1 
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সপ্তম. অধ্যায়_নুসলমান অধিকার, মোগলরাজত্ব ৷ 

তোভরমল্লের রাজন্ব বিভাগ--১৭৫, মোগল রাজত্বে জমিদার-__ 
১৭৬, মেদিনীপুরের প্রাচীন জমিদার বংশ--১৭৭, মেদিনীপুরে সাজাহান 
--৯৭৯, নরমপুরের মস্জিদ--১৮৯, হিঞ্জলীতে ইউরোপিয় বণিক-- 
১৮২, হিজলীতে মগ ও পট্তগিজ দস্থ্য--৯৮৩, হিজলীতে ফৌজদারী 
প্রতিষ্ঠা--১৮৭) হিজ্রলীর সরবোলা-_-১৮৮, সুলতান সুজার সুবাদারী 
৯৮৯১ বাঙ্গালায় ইংরাজ কোম্পানী_-১৯*, মৌগলের সহিত ইংরাজের 
সংঘর্ষ ও হিজ্জলী অধিকাঁর_-১৯১, হিজলীর যুদ্ধ_১৯৩, শোতাসিংহের 
বিদ্রোহ__১৯৬, বাঙ্গালার জমিদার__২০০, মোগল রাজত্বে শাসন ও 
বিচার প্রধা--২১, আলীবদ্দা খা ও বঙ্গীর হাঙগীমা_২০৩, 
সিরাজদ্দৌলা ও পলাশীর ফুদ্ধ-_২০৫, মেদিনীপুরের ফৌজদার রাজারাম 
লিংহ-_২*৫, মেদ্িনীপুরে কোম্পানীর অধিকার প্রতিষ্ঠা__২*৭ 

অষ্টম অধ্যায় _মহারাপ্্রীয় উপদ্রব বা! বর্গীর হাজাম।। 

মারহা্ অভ্যুদয়-_২০৯, বঙ্গে বর্গী-২১*, মেদিনীপুরে মোগল 
ও বর্গীর প্রথম যুদ্ধ__২১*, মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ভান্কর পণ্ডিত-_২১২, 
বর্গার অত্যাচার__২১৩; মেদিনীপুরের ফৌজদার মীরজাফর খা-_-২১৪, 
বনায়বনিক়া ছুর্ন ২১৫, কোট দেশের বিরাট রাজা-_-২১৬, কটাসিন দূর্গ 
-"২১৭, মেদিনীপুরে আলীবদ্রা ও সিরাজদ্দৌলা--২১৮, আলীবদ্দীর 
সন্ধি--২২০, মারহা্রীর সন্ধি ভঙ্গ ও মেদিনীপুর আক্রমণ__২২*, 
মহারাষ্্ীয় সেনাপতি শ্রীভট্র_২২১, পটাশপুরে বর্গী--২২৩, সেনাপতি 
নিনুপঙ্ডিত__২২৫) সাহাবন্দবের ভুঞা_২২৬, মযুরতঞ্জের রাঁজা_২২৬ঃ 
পাইকারা ভূঞ্া--২২৭,দ্বিতীক্ মারহাটা যুদ্ধ ও বর্গার পরঃজয়-_২২৮। 

নবম অধ্যায়_ ইংরাজ শাজন কাল। 
চাকলা বর্ধমান ও চাকলা মেদিনীপুরের পরগণা-_২৩*, চাঁকল! 


5/০ 
হিজলীর পরগণা--২৩২; মেদিনীপুর জেলার পরগনা বিভাগ-__-২৩৩, 
কোম্পানীর রাজত্বে অশান্তি ও বিদ্রোহ__২৩৫, চুক্বাড় ও পাইক সৈন্ত 
-_২৩৬, চুয়াড় বিদ্রোহ__২৩৭, জঙ্গল মহালের প্রমিদার-_২৩৭, ঘাট- 
শিলার বিদ্রোহী জম্গিদার__২৩৮, যেদিনীপুরে চুয়াড় হাঁঙ্গামা--২৩৯, 
চুগাড়দিগের অত্যাচার--২৪, চুষ়্াড় দমন-_-২৪২, পাইকান জমী-_ 
২৪৩, জঙ্গল মহাঁল জেলা-_২৪৪, বগড়ীর নাত্রক হাঙ্গামা_-২৪৫) নাএক 
দলপতি অচল সিংহ-_-২৪৭, নাএকদিগের পরাজয়__২৪৭, সন্যাসী 
উপদ্রব --২৪৮, সিপাহী বিদ্রোহ__২৫০, যেদিনীপুরে ফরাপীদিগের কুঈ 
ও ব্যবসা-বাণিজ্য _২৫৪, কোম্পানীর কু'ী ও কারবার- ২৫৭)হিজলীর 
লবণ কাঁরবার-__২৫৮, লবণ প্রস্তত প্রণালী--২৬০, কোম্পানীর লবণ 
ব্যবসায়--২৬২, লবণ মহাঁলের ইজারদার--২৬৫, সন্ট. ভিপ্পাটমেন্ট বা 
নিষক বিভাগ--২৬৭, জালপাঁই মহাল-_-২৬৯, রাজস্ব বিভাগ--২৭০, 
বিচার ও শাসন বিভাগ --২৭৪, রাজপুরুষগণ-_২৭৯, ডিষ্রাষ্ট. বোর্ড__ 
২৮০, শতবর্ষ পুর্বে মেদ্িনীপুর--২৮৯, স্কুল কলেজ_-২৮২, আইন; 
আদালত-_২৮৩, লোক সংখ্যা ও আথিক অবস্থা--২৮৬, নৈতিকু চরিত্র 
২৬৭, মন্পাঁন_-২৮৮, জেলার সন্্ান্ত ও ক্ষমতাশালী ব্যন্কি--২৮৯, 
অস্ত্র শস্্ ও ছর্গ-- ২৯*, ধন-সম্পত্তি--২৯১,গবর্ণমেন্টের উপর সাধারণের 
বিশ্বাস--২৯২, উপাঁধি বিতরণ প্রথা__২৯৪, উনবিংশ শতাব্দী_২৯৬। 
দশম অধ্যায় প্রাচীন কীন্তি ও কাহিনী। 

কীর্তি ও কাহিনী__৩০০* তমলুকের কপাল মোচন তীর্থ_৩*২ 
যোহর বংশীয় গৃহপতি -৩*৪, বর্গভীমা দেবী-_ ৩*৫, বর্মভীমার মন্দির' 
-_-৩*৮১ জিফুহরির মুত্তি_-৩১*, গৌরাঙ্গ যহাগ্রভু--৩১১, খাটপুকুর-_ 
নেতা ধোপানীর পাঁট__৩১২, লেপ্টেষ্ান্ট ওহারার সমাধি--৩১২৮ 
ময়নার ধর্ঠাকুর--৩১৩,ময়না গড়--৩১৩মহিষাদল রাজবংশের কীর্তি 


৪৮০ 


৩১৪) নন্দীগ্রাম ও রায় পাঁড়ীর মন্দির--৩১৫১ দৌরো পরগণার মন্দির 
ওষুর্তি_-৩১৫, চন্দ্রকোণা। সহর__৩১৬, মন্লেশ্বর ও উজন্লাথ মহাদেব-- 
৩১৬, দ্বাদশদ্বারী দুর্ন__-৩৯৭, রামগড় ও লালগড় ছূর্স_-৩১৮ রূঘুনাথগড় 
ও অযোধ্যা--৩১৯, লালজীউ ও রথুনাথ জীউর রথ--৩২০, বাজমাতার 
কীন্তি ও সন্যাসীদের মঠ--৩২০, সাহেব ভাঙ্গা-_-৩২১, বেড়াবেড়ার 
সমাধি ক্ষেত্র--৩২১, বঝীকরার দীখি৮৩২২, পিঙ্লাসের সাকো--৩২২২ 
শোভাপিংহের কীত্তি--৩২৩, /রাড়াজোল গড়_-৩২৪, লঙ্কাগড় 
ও সখাদ গ্রামের মঠ__৩২৪, মেদিনীপুর সহরের দুর্ন--৩২৫) হিন্দু দেব- 
দেবীর মন্দির-_-৩২৭, মস্জিদ ও পীরস্থান-_-৩২৮, গীর্জা! ও সমাধি ক্ষেত্র 
৩২৯, পিয়ার্স সাহেবের সমাধি--৩৩০১/ পদ্মাবতী ঘাট ও)কয়েকটী 
পুদ্ধরিণী_-৩৩১, চি প্রাসাদ-_-৩৩৪, ফ্লাবাসগড় 
৩৩৪) কণুগড়_-৩০৫, খড়েগশর মহাদেব ও হিড়ম্বডাঙ্গা_-৩৩৭/ 
পীর লোহাণী সাহেব--৩৩৭, রষ্চিনী দেবী--৩৩৯, বীর সিংহের গড় 
৩৩৯, কালনাগিনী দেবী--৩৪০ বোল! দ্রীঘি__-৩৪০ বলরামপুর গড়-_ 
৩৪২, কলাইকুণ্ডা গড়--৩৪২, জকপুর ও,মাল্--৩৪৩, ভুড়ভুড়ি 
কেদার--৩৪৪, বাশুল দেবী হাতেশ্বর জীউ ও খণেশ্বর জীউ-_৩৫৫, 
গড়কিন্লা ও আলিশার গড়__৩৪৫, সাহাজীউ পীর--৩৪৬১ মাঝি রাজার 
গড়--৩৪৬, আঁড়ঢা গরড়__৩৪৭; নেড়া দেউল ও ঝাড়েশ্বর মহাঁদেব-_ 
৩৪৭, গড়বেতার রায়কোট! হূর্গ--৩৪৮, গডবেতার পুষ্করিণী_-৩৪৯, 
সর্কমঙগল দেবী--৩৪৯, কামেশ্বর মহাদেব ও রাধাবল্পভ--৩৫ ৯, কৃষ্ণরায় 
জীউ-_৩৫১) গোয়ালতোড়ের পঞ্চরত্ব_৩৫৯, উড়িয়া সাইর মন্দির__ 
৩৫২, বগড়ীর অন্য কয়েকটী মন্দির-_-৩৫২, বঝালদার ছূর্গ_-৩৫২, 
কাশীজোড়া রীজ্য--৩৫৩, কানাইসর পাহাড়--৩৫৩, রামগড়, লাঁলগড় 
ও শিলদা_৩৫৫, ঝাড়গ্রাম ও ভামবনী গড়-_-৩৫৬, মেল! বাধ ও 


দ৩/০ 


কেরেন্বার বাঁধ--৩৫৬, চন্দ্রশেখর মহাদেব-_-৩৫৬, রাজদরহ মাতা-_-৩৫৭, 
দ্িপাকিয়ারঠাদের প্রস্তর স্তস্ত-_-৩৫৭, রামেশ্বর নাথের মন্দির--৩৫৮, 
তপোবন--৩৫৮, খেলাড় গড় ৩৫৯, চন্দ্ররেখা গড়--৩৬০, গোবিন্দ 
জিউর মন্দির--৩৬১, কমলপুরে প্রাপ্ত সৃরয্য মৃত্তি--৩৬১, কেশিয়াড়ীর 
সর্ধবমন্গলা--৩৬২, কাশীশ্বর ও কপিলেশ্বর মহাদেব-_-৩৬৫, জগন্নাথ 
'দেবের মন্দির ও গুগ্ডিচা বাড়ী__৩৬৬ কুরুমবেড়ার ছূর্গ--৩৬৬ 
মোগলপাড়া ও তলকেশিয়াড়ীর মস্জিদ্‌--৩৬৯, কেশিয়াড়ীর কয়েকটা 
পুক্করিণী_-৩৬৯, নারারণগড়ের হান্দোল গড়--৩৭১, নারায়ণগড়ের 
চাবিটী দরজা--৩৭১, ব্রক্গাণী দেবী--৩৭২, বাণী সাগর--৩৭% 
ধনেশ্বর, যহাদেব--৩৭৩, ভদ্রানী দেবী__৩৭৩, বিনয় গড়_-৩৭৪, 
সাহ ন্ুুঞ্জার মস্জিদৃ--৩৭৪, তুলশীচারার যাত্রা! ও বাঁখরা বাদের 
মেলা-_-৩৭৪, দাতন ও চৈতন্তদেব--৩৭৫, শ্তামলেশ্বরের মন্দির-_- 
৮, বিগ্যাধর পুষ্করিণী__৩৭৬, শরশক্ক দীষি__৩৭৭, ধর্সাগর-_-৩৭৮, 
শাশসেনের পাঠশাল!-_-৩৭৯, সাতদৌল! গ্রাম--৩৭৯, মনোহর- 
পুর ও থণ্ডুরুই গড়_-৩৮০, এগরার মন্দির_-৩৮০১ কৃষ্ণ সাগর ও 
নেশুয়ার কাছারি-__-৩৮১, অমর্শার মুকছুম সাহেব_-৩৮২, পঁচেট 
গড়-_ ৩৮২, কাজলা গড়_-৩৮২, গড় বাস্থদেবপুর ও গড় কিশোর 
নগর-_৩৮৩, বাহিরী গ্রামের প্রাচীন কীন্তি-_৩৮৩, জাহাজ বাধা তেতুল 
গাছ--৩৮৫) খাঁজুরী বন্দর-_৩৮৬+ খাজুরীর সামাধি ক্ষেত্র_-৩৮৯, কাউ- 
খলীর আলোক স্তস্ত--৩৯১) হিজলীর মস্জিদ-_-৩৯১, মেহদীনগর-_ 
৩৯৩; হিজলীর জাহাজ ঘাট--৩৯৩, কপাল কুগুলার পরিকল্পানাক্ষেত্র_- 
৩৯৩, দৌলতপুরের প্রস্তর যৃত্তি-৩৯৮, নন্দকুমার পুষ্করিণী--৩৯৬, 
কাখির সব্ভিবিজন্তাল অফিপ--৩৯৭, কাথির প্রস্তর মৃদ্তি-_-৩৯৮। 
পরিশিষ-লোকসংখ্যা_-৩৯৯। 


চিত্র সূচী। 


চিত্র 


১) 


এ 
৮০] 
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গু 
ঙ 
৭ 
চ 
নি 
৯৩ 
১১ 
১২ 
১৩ 
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। 
। 
॥ 
। 
। 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
। 


শিলদার পাহাড় 

চন্দ্রকোণার মন্দির 

মিএএ বাজারের মস্জিদ্‌, যেদিনীপুর 
শ্তামলেশ্বরের মন্দির, দীতন 

কর্ণগড়ের বহিদৃষ্ঠি 

গড়বেতাঁর একটা প্রাচীন মন্দির 
বঙ্গোপসাগর 

বর্সভীমার মন্দির, তমলুক 

কাথির প্রস্তর মুক্তি 

দ্গেশ্বর ও মহামায়ার মন্দির, কর্ণগড় 
হিজলীর মসজিদ 

নরমপুরের মস্জিদ 2 
পুরাতন জেল বা মেদিনীপুর ছুর্দের একাংশ 
দেওয়ান খানার মস্জিদ্‌, মেদিনীপুর 
বাহিবীর প্রাচীন মন্দির 


৭৫ 
৯১১ 
১৪২ 
১৭৫ 


২৩০ 


তত 








ওল ্খহ্ন ভ্ভাঙ ॥ 


শী? 


'বিঙ-সাহিত্যে মেদিনীপুর” প্রণেতা, ভূতপূর্ব “স্বরতী” সম্পাদক 


শ্বীযোগেশচন্দ্র বন্থ প্রণীত 


স্পা থর. 
বকলিন্চাতী1। 


১৩২৮ 


সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। ] | - [ সূল্য আড়াই টাকা । 








প্রিন্টার-_শ্রীশরচন্দর ক্রবস্তী 
কালিক। প্রেস 


- ২৯, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাঁতি 


শিউদেি 


শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাচরণ বন্তু 
ও 
মাতৃদেনী 


শ্রীযুক্ত হেমাঙ্গিনী বন্ুর 


ভ্ীচিলরশ্টেশ ও 


নিবেদন । 


রাজবার্ধ্য উপলক্ষে এক সময় আমাকে মেদিনীপুর জেলার গ্রামে 
গ্রামে ঘুরিতে হইয়াছিল 7 সেই সময় বহু প্রাচীন কান্তি দৃষ্টিপথে পতিত 
হওরীয় এবং নানাপ্রকীর কিন্বদন্তী শ্রতিগোচর হওয়ায়, মেদিনীপুর 
ট্রেলার একখানি ইতিহাস লিখিবার ইচ্ছা মনের মধ্যে উদিত হয়। 
তাহারই ফলে, বিগত দশ বৎসর যাবৎ সাধ্যমত পরিশ্রম করিয়া বে 
সকল উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই একত্রে গ্রধিত করিয়া 
মেদিনীপুরের ইতিহাসের এই কঙ্কালখানি জন সমাঁজে প্রকাশ 
করিলাম । ভবিষ্যতে কোন যোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক ইহার অবয়ব সম্পূর্ণ 
হইলে আমার শ্রম সার্থক হইবে । 
মেদিনীপুরের ইতিহাস বাঙ্গালা ও উড়িস্তা উভয় প্রদেশের ইতি- 
হাঁসের-সহিত ঘনিষ্টভাবে জড়িত। এক প্রকার বলা। যাইতে পারে, 
এই ছুই প্রদেশের ইতিহাসের ছুইটি অধ্যায় লইয়াই মেদিনীপুরের 
ইতিহাস। সেইজন্য এই ছুই প্রদেশের ইতিহাসের সহিত যুগে যুগে 
সামগ্রস্ত ব্ক্ষা করিয়া মেদিনীপুরের এই ইতিহাসখানি রচনা করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছি। বর্তমান ঘুগের লব্প্রতিষ্ঠ প্রত্ুতন্ববিদূগণের লিখিত 
ই্রতিহাসিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাঁদি, প্রাচীন শিলালিপি, প্রাচীন মুদ্রা, সর- 
কারী দপ্তরখানায় ও স্থানীয় প্রাচীন জমিদারদিগের বাটীতে রক্ষিত 
; পুরাতন কাগজ পর্র-ও প্রচলিত কিন্দন্তী অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত 
। হইয়াছে। মেদিনীপুরের কথা লইয়া ইতংপূর্বে যে সকল সরকারী 
: রিপোর্ট, পুস্তক বা প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতেও আমি 
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অনেক সাহাষ্য পাইয়াছি । তন্মধ্যে সুযোগ্য ভেপুটী ম্যাজিস্রেট, ডিরেক্টর 
অব.ল্যাগড রেকর্ডস্এর পারশন্তাল ঝ্নযাসিষ্টেন্ট পুজ্যপাদ রায়সাহেব স্রীয়ক্ত 
বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের “51107)9707৩--8, 50005 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 

মেদ্দিনীপুরের ইতিহাসের প্রথম ভাগে জেলার ভৌমিক বিবরণ, 
এতিহাসিক বিবরণ এবং প্রাচীন কীপ্তিগুলির পরিচয় প্রদান করা 
হইল। দ্বিভীয়ভীগে সেকালের তমলুক, চন্দ্রকোণা+ বগড়ী প্রভৃতি স্থানের 
অর্ধ স্বাধীন রাজবংশগুলির ও আধুনিক জমিদারবংশগুলির ইতিহাঁঃ 
প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী, লোক সংখ্যা ও লোকতত্ব, জাতিতত্, 
শিক্ষা সমাজ, ধর্ম, ভাষা ও সাহিত্যের কথা, জমি, জম ও রাঁজস্বের 
বিবরণ, রাস্তা ঘাটের পরিচয় ইত্যাদি বিষের আলোচনা কন্ু হইবে। 
কিন্তু এই স্থলে ছুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, আমার ত্রটীতেই 
হউক আর ছুরদৃষ্ট বশতঃই হউক, এই গ্রন্থ মধ্যে কতকগুলি মুদ্রাকর 
প্রমাদ রহিয়া গরিয়াছে। গ্রন্থধানি প্রেসে দিবার পরেই এই কয়েক 
মাসের মধ্যে চাকরী উপলক্ষে আমাকে পুর্ব” পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের 
ছয়টী জেলার মফস্থলে নানাস্থানে কোথাও দশ দিন, কোথাও বাঁর দিন 
মাত্র থাকিয়া ঘুরিয়৷ বেড়াইতে হইয়াছে । এই কারণে প্রুফগুলি আমি 
নিজে দেখিতে পারি নাই বা কোন উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা -দেখাইবার 
সুব্যবস্থা করিয়।৷ উঠিতেও পারি নাই। ফলে বর্ণাশুদ্ধি ত আছেই, অন্য 
রকমের কয়েকটী ভূলও থাকিয়া গ্রিক়্াছে। যথা, _২৮ পৃষ্ঠায় ছাপা 
হইয়াছে বাট ক্রোশ”, 'বাট মাইল” হইবে ; ৯৬ পৃষ্ঠার কিয়দংশ পুনরায় 
৯৭ পৃষ্ঠার ছাপা হইয়াছে; ১৯৬৩ পৃষ্টায় “এইতিহাসিক যছুনাথ সরকার 
মা হইয়া '&তিহানিক যছুনাথ মজুমদার” হইয়। গিয়াছে; ৩৮৪ পৃষ্ঠার 
শেষ প্ক্ির 'পুতুলগুলাও আধুনিক হিন্দুদের মত অগ্হীন হইয়াছে, 
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কথাটা, এক অদ্ভুত রকমে ছাপা! হইয়া গিয়াছে । পাঠকগণ দয়। করিয়া 
দীসত্ব শৃঙ্খলে বন্ধ লেখকের এই ক্রুটী মার্জনা করিলে বাধিত হইব । 

এই গ্রন্থ রচনায় মেদিনীপুর নাড়াজোলাধিপতির সুযোগ্য 
ম্যানেজার আমার অগ্রজ প্রতিম শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বস্থুর নিকট হইতে 
আমি নানাপ্রকারে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। কালিকা প্রেসের স্বত্বাধি- 
কারী অদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত শরচ্ন্ত্র চক্রবর্তী মহাশয় অন্ন সময়ের যধ্যে 
পুস্তকখানি মুদ্রিত করিয়া দিয়া আমাকে উপকৃত করিষ্বাছেন। গ্রন্থমধ্যে . 
হে সমস্ত চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, সে গুলি আমার সোদর প্রতিষ 
সুহৃদ স্থপ্রসিদ্ধ চিত্রকর মেদিনীপুরের শ্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত হেমচন্্র দাস 
কাননগো "আমার জন্য বিশেষ ক্ষতি ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তদীয় 
পুত্র শ্রীপ্্ান্‌ মানববন্ধু ও ছাত্র শ্রীমান্‌ স্ুধাংশুভূষণ ঘোৰ ও শ্রীমান্‌ 
শত্তচরণ সাহার সাহায্যে সংগ্রহ ও প্রস্তুত করিয়া! দ্রিয়াছেন। তাহার 
খণ অপরিশোধ্য । ভারতীর ভূতপুর্ব সম্পা্দিকা মাতৃত্বরূপিণী শ্রীমতী 
স্ব্ণকুমারী দেবী আমাকে ছুইখানি ব্লক ব্যবহার করিতে দিয়া অন্- 
গৃহীত করিয়াছেন । গ্রন্থকারের রচনা তাহার অনুজ শ্রীমান্‌ যতীশতজ্্, 
শ্রীমান্‌ জগদীশ চন্দ্র, গ্রীমান্‌ জগণ্চন্ত্র, শ্রীযান্‌ জ্যোত্নাকুমার ও শ্রীমান্‌ 
যামিনীকুমারের সাহায্যে সমাপ্ত হইয়াছে । তাহাদের অনুপম প্রিয়স্থতি 
ধে ইহার অঙ্ষে এরপতাবে জড়িত হইয়া থাঁকিল তাহা আমার অস্তরে 
চিরকাল অন্কিত থাঁকিবে। 

পরিশেষে, মেদিনীপুরের ইতিহাস লিখিবার কোন আবগ্তকতা আছে 
কি-না! এবং ইতিহাস লিখিবার উপযুক্ত ধোগ্যতা না থাক! সত্বেও 
কেন যে আমি এই ছুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, সে সম্বন্ধে ছু'্টী 
কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ কৰিব । মনস্বী বঙ্ষিম্চন্দ্র বাঙ্গালার 
ইতিহাস সম্বন্ধে বঙগদর্শনে লিখিযাঁছিলেন_-“সাহেবেরা যদি পাখী 
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মারিতে যান, তাহারও ইতিহীস লিখিত হয়, কিন্ত বাঙ্গালার ইতিহাস 
নাই। শ্রীণলগ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাঁওরী জাতির ইতিহাসও 
আছে, কিন্ত যে দ্রেশে গৌড়, তাত্রলিপ্ত, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে 
নৈষধচরিত ও গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদরকরনাচার্যয, 
রছুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্দেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস 
নাই। * * * বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গীলী কখন মানুষ 
হইবে না। খাতার মনে থাকে যে, এই বংশ হইতে কখন মানুষের 
কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয়না। তান্জার 
মনে হয়ঃ বংশে রক্তের দোষ আছে। তিক্ত নিম্ব বৃক্ষের বীজে তিক্ত 
নিশ্বই জন্মে__মাকাঁলের বীজে মাকালই ফলে। যেবাঙ্গালীর মনে 
জানে যে, আমাদিগের পূর্বপুরুষ চিরকাল দুর্ধল-_অসার, জুমাদিগের 
পুর্বপুরুষদ্বিগের কখন গৌরব ছিল না, তাহার৷ ছর্বল, অসার, পৌরব- 
শন্য ভিন্ন অন্য অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করে না_ চেষ্টা করে না। চেষ্টা 
ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না” 

মেদিনীপুর বঙ্গের একটি প্রধান জেলা বলিয়া পরিগণিত... হইলেও 
অসাড় ও নিশ্েষ্ট বলিয়া এই জেলার একটী অখ্যাতি বহুদিন হইতে 
চলিয়া আসিতেছে ! কেন যে মেদিনীপুরের এইরূপ ছুর্নাম হইল তাহা 
নির্ণরন করা স্থুকঠিন। মেদিনীপুরের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস 
আলোচনা করিলে বরং তাহার বৈপরীত্যই পরিলক্ষিত হয়। প্রাীন- 
কালের তাশ্রলিপ্ত নগর এই মেদিনীপুর জেলাতেই ছিল। এই জেলার 
দাতন নগর বৌদ্ধযুগের সেই মহাপিমৃদ্ধিশালী দন্তপুর নগরেরই হীন 
পরিণতি । মধ্যযুগে এই প্রদেশেরই এক রান্ধপুত্র উৎকল জয় করিয়া 
তথায় বাঙ্গালীর বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। কবিকম্কণ 
মুকুন্দরাম্ম এই জেলারই এক রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া তাহার মনোহর 
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চক্ভীকাঁব্য রচনা করিয়াছিলেন। শিবায়ন রচয়িতা! রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য 
এই জেলাঁতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর গরিষ্ঠ 
মহাপুরুষ তাঁরত-গৌরব প্রাতঃক্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : মহাশয়ের 
জন্মভূমিও এই মেদিনীপুর। বর্তমান যুগের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের 
ইতিহাসেও মেদিনীপুরের স্থান কাহারও পশ্চাতে নয়। পঞ্চদশ বর্ষ 
পূর্বে কংশাবতী তীরে প্রাদেশিক সম্মিলনে মেদিনীপুরের অধিবেশনেই 
চরম শ্বরাজবাদের মহামন্ত্র প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল যেদিনীপুরের 
ইচ্চিহাসে সেই সকল প্রাচীন ও আধুনিক কথার আলোচনা করা 
হইয়াছে । মেদিনীপুরের অতীত বা বর্তমান যে অসার বা গৌরবশূন্ঠ 
নহে তাহা দেখাঁনই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্ট । 

তার পর বঙ্ষিমচন্্র অন্তত্র লিখিয়াছেন--বাঙ্গীলার ইতিহাস চাই, 
নহিলে বাঙ্গালীর ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি 
লিখিব, সকলেইক্ট লিখিবে । যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে। 
মাযদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ । আর 
এই আমাদিগের সর্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙাল দেশ ইহার 
গল্পে কি আমাদিগের আনন্দ নাই? আইস আমরা সকলে মিলিয়। 
বাঙ্গালার ইতিহাসের অহ্থুসন্ধান করি। যাহার বতদুর সাধ্য, সে ততছুর 
করুক) ক্ষুদ্র কাঁট দ্বীপ নির্মাণ করে। একের কাজ্জ নয়, সকলে 
মিলিয়া করিতে হইবে ।” এই মহাজন বাক্যই আমাকে এই কার্ধ্যে 
অনুপ্রাণিত করিয়াছে । আমার ক্ষুদ্র শক্তিকে উ্দ্ধ করিয়াছে। 
ইহাই আমার নিবেদন । 


শ্রীযোগেশচজ্দ বন্থু। 


কাখি, মেদিনীপুরঃ 
১লা আখিন, ১৩২৮। 


সূচীপত্র । 


প্রথম অধ্যায়__ভোৌগোলিক অবস্থান ।* 


সুদুর অভীত কাঁল--১১ অঙ্গ, বল ও কলিগ রাজ্য-_১, পু, ও সুস্ত 
রাজ্য-২, সুস্ত ও তাগ্রলিপ্ত--৪, উৎকল রাজ্য-৫, উড্ভদেশ--৬, 
প্রাচীন উৎ্কলের রাজস্ব বিভাগ_-৭১ কণস্থবর্ণ রাঁজ্য--৯০+ মালভূম ঝু 
মঞ্সভূমি_১৯, রাদেশ--১৯+ আক্বরের রাজস্ব বিভাগ-_:২, তমলুক 
দেশ-_১৭,তানদেশ-_-৯৮, সাঙ্গাহাঁনের রাজস্ব বিভাগ--২** মুশিদৃ- 
কুলীর রাজন্ব বিতভাগ-_২৪, চাক্লা মেদিনীপুর_-২৪, মেদিনীপুর 
জেলা-_২৫। 


দ্বিতীয় অধ্যার-_প্রাকৃতিক বিবরণ ও ভূবৃত্তান্ত। 


প্রাকৃতিক বিপর্যয়_২৭, ভূমি প্রুতি_-২৮, প্রাক্কৃতিক সৌন্দ্য্য__ 
৩০১ নদ নদী__৩০, নদ নদীর গতি পরিবর্তন--৩১, জল বায়ুও স্বাস্থ্য 
৩৪, পশ্ড পক্ষী ও সরিক্পাঁদি--৩৪, আবাদী ও অনাবাদী ভূমি-_-৩৫, 
কুধিজদ্রব্--৩৬) ফসলের নাম ও জমীর পরিমাণ--৩৮, বৃক্ষলতা ও 
ফলমূল-7৩৯, জেলার আয়তন--৪*, মহকুমা ও থানা_-৪০, পুলিশ- 
্রেশন--৪১, সদর মহকুম1--৪১, মেদিনীপুর সহর-_৪২? খড়গপুর-8৪, 
আনন্দপুর ও কেশিয়াড়ী_-৪৫, লোয়াদা_৪৬, সবঙ্গ__৪৬, সদর 
মহকুমার অগ্ঠান্ত স্থান_-8৭, কাথি মহকুমা-৪৭, কীঁখি সহর-_৪৮, 
কাথির সমুদ্রতীরবর্তী স্থান সমূহ--৪৯, কাথি মহকুমার অন্তান্থ স্থান_ 
৫*, তমলুক মহকুমা--৫১, তমনুক সহর--৫২* তমলুক মহকুমার 
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অন্ঠান্তস্থান _৫২, ঘাটাল যহকুমা--৫৩, ঘাটালের শিল্প--€৫৩, ক্ষীরপাই, 
বীরসিংহ ও অন্যান্ত গ্রাম-৫৫, পরগণা বিভাগ--৫৬, গ্রাম ও 
নগর-৫৮। 


তৃতীয় অধ্যায়-__প্রীচীন কাল। 


প্রাগৈতিহাসিক যুগ--৫৯, বৈদিক যুগ--৬১, আর্য অধিকার-__ 
৬৫, তাঅলিপ্তের নামোতৎপত্তি--৬৬, মহাভারতীয় কাঁল--৬৮, বক 
বাক্ষসের কাহিনী--৬৮ বকৃভিহির বাঁগৃদী জাতি--৭*১ তাত্রধ্বজ রাজার 
কাহিনী--৭১, মেদিনীপুর জেলার প্রাচীনত্ব__৭৩। 


চতুর্থ অধ্যায়_হিন্দুরাজত্ব, তাআঅলিগ্ত রাজ্য । 


তাত্রলিপ্তে জৈন প্রভাব-_৭৫, বৌদ্ধযুগে তাঅলিপ্ত_-৭৬, গঞ্গরিভডি 
বা গগ্ুরিন্ভই রাজ্য ৭৮, তাত্রলিপ্তে অশোকের অধিকার--৮০, তাত্রলিপ্তে 
খারবেলের অধিকার--৮৯,. কুষাঁণ সাত্রাজ্য ও গুপ্তাধিকারে তাশ্রলিপ্ত _ 
৮২, তাত্রলিগ্ডে প্রাপ্ত প্রাচীন মুদ্রা_-৮৪, ফাহিয়ান_-৮৬, বোধিধর্ম-_ 
৮৬, ইউয়ান-চোয়াং-৮৭, ই-চিউ--৮৮, অন্তান্ত পরিব্রাজকগণ--৮৯, 
চালুক্য রাঁজবংশ-_-৯*, পালবংশ ও রাজেন্দ্র চোল--৯১, শূর রাজবংশ 
ও দক্ষিণ রা বাজায__-৯৩, সেন রাঞ্জবংশ ও অন্ত বন্মা চোড় গঙ্গ--৯৫, 
তাঅলিপ্তের রাজা! দেব রক্ষিত ও দেব সেন--৯৮, তা্লিপ্ের রাজা 
গোপীচন্দ্র ও কানুভুঞা--৯৯, তাশ্রলিপ্তের প্রাচীন রাজবংশ-_-১*২, 
তাত্রলিপ্তে গঙ্গবংশ--১০৫, তাত্রলিপ্তের বাণিজ্যখ্যাতি__১০৮। 


পঞ্চম অধ্যায়_হিন্দুরীজত্ব, উদ্কল রাজ্য । 


কলিঙ্গ বা উৎকল রাজ্য-_১৯১, বুদ্ধ দত্ত--১১১, দস্তপুর বা দাতন 
১১৩, উৎ্কলে সমুদ্রগুপ্ত--১১৫, বাগভূম ও ব্যাপ্ররাজ_-১১৫, 
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উতকলের কেশরীবংশ--১১৬, দগ্ুভূত্তি রাজ্য_-১১০ বাজা ধর্মপাল-_ 
১১৭, রাজা লাউসেন__-১২১, ধর্মমঙ্গল ও ধর্মপূজা-_ ১২২, বাজ] জয় সিংহ 
__১২৩, রাজা কর্ণকেশরী ও রাজা বিক্রমকেশরী_-১২৩, কর্ণগড়--১২৫+ 
রাজ। প্রাণকর ও রাজা মেদরিনীকর__-১২৭, গঙ্গবংশের রাজত্বে মেদিনী- 
পুর জেলা--১২৯, মালবিট। দণ্ডপাঠ ও গোপীনাথ পট্টনায়েক-_-১২৯, 
নাবায়ণপুর দণ্ডপাঠ ও গন্ধর্বপাল--১৩০, জৌলিতি দণ্ডপাঠ ও কালিন্দী 
রাম সামন্ত--১৩০, নইর্গী দগুপাঠ ও প্রতাপ ভঞ্জ--১৩১, জলেশ্বর 
দণ্ডপাঠ ও বিশি বিভাগ_-১৩২, তঞ্জভূম দগুপাঠের রাজবংশ ১৩৫ 
রাজা বীরসিংহ-_-১৩৪, রাজা অভয়াসিংহ, কুমার সিংহ ও জামদার 
সিংহ--১৩৪, রাজা সুর্থসিংহ-_-১৩৫, বগড়ী ও চন্দ্রকোণা রাজবংশ-_ 
১৩৬১ হোসেন সাহের উড়িস্তা আক্রমণ--১৩৭, মেদিনীপুরে 
শ্রীর্চ  চৈতন্ত--১৩৯, মেদিনীপুর জেলায় মুসলমান অধিকার 
প্রতিষ্ঠা_-১৪০ | 


ষষ্ঠ অধ্যায়_মুসলমান অধিকার, পাঠানরাজত্ব। 


হিজলীতে মুসলমান রাজ্য--১৪২, ভাটাদেশ-_১৪২, হিজনী বাজ্য 
প্রতিষ্ঠার তারিখ_-১৪৩, তাজ খাঁ মশনদ আলীর পুর্ব পরিচয় ১৪৫, 
সিকান্দর আলী-_১৪৭, বাহাদুর খা ও জইল খা--১৪৮, ঈশী খাঁ-_-১৪৯, 
প্রতাপারদিত্যের হিজলী অধিকার-__-১৪৯+ ঈশা খাঁর এতিহাসিকত্ব-- 
১৫০১ বলন্দ্র দাস-_-১৫৫, হিজ্লীর প্রাচীন রাজবংশ--১৫৯, ভীমদেন 
মহাপাত্র-_-১৬০, সদাঁশিব দাঁস-_১৬১, মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারী 
__-১৬২, সলিম খাঁ-_১৬৪, ভ্যালেনটীনের পুস্তরে হিজ্লীর কথা-_ ১৬৬, 
মোগল পাঠানে সংঘর্ষ-_-১৬৯, মোগলযারীর যুদ্ধ_ ১৭৯, আফগান 
বিদ্রোহ--১৭১ পাঠান রাজত্বে মেদিনীপুর জেলাস-১৭২ 1 
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সপ্তম. অধ্যায়_নুসলমান অধিকার, মোগলরাজত্ব ৷ 

তোভরমল্লের রাজন্ব বিভাগ--১৭৫, মোগল রাজত্বে জমিদার-__ 
১৭৬, মেদিনীপুরের প্রাচীন জমিদার বংশ--১৭৭, মেদিনীপুরে সাজাহান 
--৯৭৯, নরমপুরের মস্জিদ--১৮৯, হিঞ্জলীতে ইউরোপিয় বণিক-- 
১৮২, হিজলীতে মগ ও পট্তগিজ দস্থ্য--৯৮৩, হিজলীতে ফৌজদারী 
প্রতিষ্ঠা--১৮৭) হিজ্রলীর সরবোলা-_-১৮৮, সুলতান সুজার সুবাদারী 
৯৮৯১ বাঙ্গালায় ইংরাজ কোম্পানী_-১৯*, মৌগলের সহিত ইংরাজের 
সংঘর্ষ ও হিজ্জলী অধিকাঁর_-১৯১, হিজলীর যুদ্ধ_১৯৩, শোতাসিংহের 
বিদ্রোহ__১৯৬, বাঙ্গালার জমিদার__২০০, মোগল রাজত্বে শাসন ও 
বিচার প্রধা--২১, আলীবদ্দা খা ও বঙ্গীর হাঙগীমা_২০৩, 
সিরাজদ্দৌলা ও পলাশীর ফুদ্ধ-_২০৫, মেদিনীপুরের ফৌজদার রাজারাম 
লিংহ-_২*৫, মেদ্িনীপুরে কোম্পানীর অধিকার প্রতিষ্ঠা__২*৭ 

অষ্টম অধ্যায় _মহারাপ্্রীয় উপদ্রব বা! বর্গীর হাজাম।। 

মারহা্ অভ্যুদয়-_২০৯, বঙ্গে বর্গী-২১*, মেদিনীপুরে মোগল 
ও বর্গীর প্রথম যুদ্ধ__২১*, মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ভান্কর পণ্ডিত-_২১২, 
বর্গার অত্যাচার__২১৩; মেদিনীপুরের ফৌজদার মীরজাফর খা-_-২১৪, 
বনায়বনিক়া ছুর্ন ২১৫, কোট দেশের বিরাট রাজা-_-২১৬, কটাসিন দূর্গ 
-"২১৭, মেদিনীপুরে আলীবদ্রা ও সিরাজদ্দৌলা--২১৮, আলীবদ্দীর 
সন্ধি--২২০, মারহা্রীর সন্ধি ভঙ্গ ও মেদিনীপুর আক্রমণ__২২*, 
মহারাষ্্ীয় সেনাপতি শ্রীভট্র_২২১, পটাশপুরে বর্গী--২২৩, সেনাপতি 
নিনুপঙ্ডিত__২২৫) সাহাবন্দবের ভুঞা_২২৬, মযুরতঞ্জের রাঁজা_২২৬ঃ 
পাইকারা ভূঞ্া--২২৭,দ্বিতীক্ মারহাটা যুদ্ধ ও বর্গার পরঃজয়-_২২৮। 

নবম অধ্যায়_ ইংরাজ শাজন কাল। 
চাকলা বর্ধমান ও চাকলা মেদিনীপুরের পরগণা-_২৩*, চাঁকল! 
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হিজলীর পরগণা--২৩২; মেদিনীপুর জেলার পরগনা বিভাগ-__-২৩৩, 
কোম্পানীর রাজত্বে অশান্তি ও বিদ্রোহ__২৩৫, চুক্বাড় ও পাইক সৈন্ত 
-_২৩৬, চুয়াড় বিদ্রোহ__২৩৭, জঙ্গল মহালের প্রমিদার-_২৩৭, ঘাট- 
শিলার বিদ্রোহী জম্গিদার__২৩৮, যেদিনীপুরে চুয়াড় হাঁঙ্গামা--২৩৯, 
চুগাড়দিগের অত্যাচার--২৪, চুষ়্াড় দমন-_-২৪২, পাইকান জমী-_ 
২৪৩, জঙ্গল মহাঁল জেলা-_২৪৪, বগড়ীর নাত্রক হাঙ্গামা_-২৪৫) নাএক 
দলপতি অচল সিংহ-_-২৪৭, নাএকদিগের পরাজয়__২৪৭, সন্যাসী 
উপদ্রব --২৪৮, সিপাহী বিদ্রোহ__২৫০, যেদিনীপুরে ফরাপীদিগের কুঈ 
ও ব্যবসা-বাণিজ্য _২৫৪, কোম্পানীর কু'ী ও কারবার- ২৫৭)হিজলীর 
লবণ কাঁরবার-__২৫৮, লবণ প্রস্তত প্রণালী--২৬০, কোম্পানীর লবণ 
ব্যবসায়--২৬২, লবণ মহাঁলের ইজারদার--২৬৫, সন্ট. ভিপ্পাটমেন্ট বা 
নিষক বিভাগ--২৬৭, জালপাঁই মহাল-_-২৬৯, রাজস্ব বিভাগ--২৭০, 
বিচার ও শাসন বিভাগ --২৭৪, রাজপুরুষগণ-_২৭৯, ডিষ্রাষ্ট. বোর্ড__ 
২৮০, শতবর্ষ পুর্বে মেদ্িনীপুর--২৮৯, স্কুল কলেজ_-২৮২, আইন; 
আদালত-_২৮৩, লোক সংখ্যা ও আথিক অবস্থা--২৮৬, নৈতিকু চরিত্র 
২৬৭, মন্পাঁন_-২৮৮, জেলার সন্্ান্ত ও ক্ষমতাশালী ব্যন্কি--২৮৯, 
অস্ত্র শস্্ ও ছর্গ-- ২৯*, ধন-সম্পত্তি--২৯১,গবর্ণমেন্টের উপর সাধারণের 
বিশ্বাস--২৯২, উপাঁধি বিতরণ প্রথা__২৯৪, উনবিংশ শতাব্দী_২৯৬। 
দশম অধ্যায় প্রাচীন কীন্তি ও কাহিনী। 

কীর্তি ও কাহিনী__৩০০* তমলুকের কপাল মোচন তীর্থ_৩*২ 
যোহর বংশীয় গৃহপতি -৩*৪, বর্গভীমা দেবী-_ ৩*৫, বর্মভীমার মন্দির' 
-_-৩*৮১ জিফুহরির মুত্তি_-৩১*, গৌরাঙ্গ যহাগ্রভু--৩১১, খাটপুকুর-_ 
নেতা ধোপানীর পাঁট__৩১২, লেপ্টেষ্ান্ট ওহারার সমাধি--৩১২৮ 
ময়নার ধর্ঠাকুর--৩১৩,ময়না গড়--৩১৩মহিষাদল রাজবংশের কীর্তি 


৪৮০ 


৩১৪) নন্দীগ্রাম ও রায় পাঁড়ীর মন্দির--৩১৫১ দৌরো পরগণার মন্দির 
ওষুর্তি_-৩১৫, চন্দ্রকোণা। সহর__৩১৬, মন্লেশ্বর ও উজন্লাথ মহাদেব-- 
৩১৬, দ্বাদশদ্বারী দুর্ন__-৩৯৭, রামগড় ও লালগড় ছূর্স_-৩১৮ রূঘুনাথগড় 
ও অযোধ্যা--৩১৯, লালজীউ ও রথুনাথ জীউর রথ--৩২০, বাজমাতার 
কীন্তি ও সন্যাসীদের মঠ--৩২০, সাহেব ভাঙ্গা-_-৩২১, বেড়াবেড়ার 
সমাধি ক্ষেত্র--৩২১, বঝীকরার দীখি৮৩২২, পিঙ্লাসের সাকো--৩২২২ 
শোভাপিংহের কীত্তি--৩২৩, /রাড়াজোল গড়_-৩২৪, লঙ্কাগড় 
ও সখাদ গ্রামের মঠ__৩২৪, মেদিনীপুর সহরের দুর্ন--৩২৫) হিন্দু দেব- 
দেবীর মন্দির-_-৩২৭, মস্জিদ ও পীরস্থান-_-৩২৮, গীর্জা! ও সমাধি ক্ষেত্র 
৩২৯, পিয়ার্স সাহেবের সমাধি--৩৩০১/ পদ্মাবতী ঘাট ও)কয়েকটী 
পুদ্ধরিণী_-৩৩১, চি প্রাসাদ-_-৩৩৪, ফ্লাবাসগড় 
৩৩৪) কণুগড়_-৩০৫, খড়েগশর মহাদেব ও হিড়ম্বডাঙ্গা_-৩৩৭/ 
পীর লোহাণী সাহেব--৩৩৭, রষ্চিনী দেবী--৩৩৯, বীর সিংহের গড় 
৩৩৯, কালনাগিনী দেবী--৩৪০ বোল! দ্রীঘি__-৩৪০ বলরামপুর গড়-_ 
৩৪২, কলাইকুণ্ডা গড়--৩৪২, জকপুর ও,মাল্--৩৪৩, ভুড়ভুড়ি 
কেদার--৩৪৪, বাশুল দেবী হাতেশ্বর জীউ ও খণেশ্বর জীউ-_৩৫৫, 
গড়কিন্লা ও আলিশার গড়__৩৪৫, সাহাজীউ পীর--৩৪৬১ মাঝি রাজার 
গড়--৩৪৬, আঁড়ঢা গরড়__৩৪৭; নেড়া দেউল ও ঝাড়েশ্বর মহাঁদেব-_ 
৩৪৭, গড়বেতার রায়কোট! হূর্গ--৩৪৮, গডবেতার পুষ্করিণী_-৩৪৯, 
সর্কমঙগল দেবী--৩৪৯, কামেশ্বর মহাদেব ও রাধাবল্পভ--৩৫ ৯, কৃষ্ণরায় 
জীউ-_৩৫১) গোয়ালতোড়ের পঞ্চরত্ব_৩৫৯, উড়িয়া সাইর মন্দির__ 
৩৫২, বগড়ীর অন্য কয়েকটী মন্দির-_-৩৫২, বঝালদার ছূর্গ_-৩৫২, 
কাশীজোড়া রীজ্য--৩৫৩, কানাইসর পাহাড়--৩৫৩, রামগড়, লাঁলগড় 
ও শিলদা_৩৫৫, ঝাড়গ্রাম ও ভামবনী গড়-_-৩৫৬, মেল! বাধ ও 


দ৩/০ 


কেরেন্বার বাঁধ--৩৫৬, চন্দ্রশেখর মহাদেব-_-৩৫৬, রাজদরহ মাতা-_-৩৫৭, 
দ্িপাকিয়ারঠাদের প্রস্তর স্তস্ত-_-৩৫৭, রামেশ্বর নাথের মন্দির--৩৫৮, 
তপোবন--৩৫৮, খেলাড় গড় ৩৫৯, চন্দ্ররেখা গড়--৩৬০, গোবিন্দ 
জিউর মন্দির--৩৬১, কমলপুরে প্রাপ্ত সৃরয্য মৃত্তি--৩৬১, কেশিয়াড়ীর 
সর্ধবমন্গলা--৩৬২, কাশীশ্বর ও কপিলেশ্বর মহাদেব-_-৩৬৫, জগন্নাথ 
'দেবের মন্দির ও গুগ্ডিচা বাড়ী__৩৬৬ কুরুমবেড়ার ছূর্গ--৩৬৬ 
মোগলপাড়া ও তলকেশিয়াড়ীর মস্জিদ্‌--৩৬৯, কেশিয়াড়ীর কয়েকটা 
পুক্করিণী_-৩৬৯, নারারণগড়ের হান্দোল গড়--৩৭১, নারায়ণগড়ের 
চাবিটী দরজা--৩৭১, ব্রক্গাণী দেবী--৩৭২, বাণী সাগর--৩৭% 
ধনেশ্বর, যহাদেব--৩৭৩, ভদ্রানী দেবী__৩৭৩, বিনয় গড়_-৩৭৪, 
সাহ ন্ুুঞ্জার মস্জিদৃ--৩৭৪, তুলশীচারার যাত্রা! ও বাঁখরা বাদের 
মেলা-_-৩৭৪, দাতন ও চৈতন্তদেব--৩৭৫, শ্তামলেশ্বরের মন্দির-_- 
৮, বিগ্যাধর পুষ্করিণী__৩৭৬, শরশক্ক দীষি__৩৭৭, ধর্সাগর-_-৩৭৮, 
শাশসেনের পাঠশাল!-_-৩৭৯, সাতদৌল! গ্রাম--৩৭৯, মনোহর- 
পুর ও থণ্ডুরুই গড়_-৩৮০, এগরার মন্দির_-৩৮০১ কৃষ্ণ সাগর ও 
নেশুয়ার কাছারি-__-৩৮১, অমর্শার মুকছুম সাহেব_-৩৮২, পঁচেট 
গড়-_ ৩৮২, কাজলা গড়_-৩৮২, গড় বাস্থদেবপুর ও গড় কিশোর 
নগর-_৩৮৩, বাহিরী গ্রামের প্রাচীন কীন্তি-_৩৮৩, জাহাজ বাধা তেতুল 
গাছ--৩৮৫) খাঁজুরী বন্দর-_৩৮৬+ খাজুরীর সামাধি ক্ষেত্র_-৩৮৯, কাউ- 
খলীর আলোক স্তস্ত--৩৯১) হিজলীর মস্জিদ-_-৩৯১, মেহদীনগর-_ 
৩৯৩; হিজলীর জাহাজ ঘাট--৩৯৩, কপাল কুগুলার পরিকল্পানাক্ষেত্র_- 
৩৯৩, দৌলতপুরের প্রস্তর যৃত্তি-৩৯৮, নন্দকুমার পুষ্করিণী--৩৯৬, 
কাখির সব্ভিবিজন্তাল অফিপ--৩৯৭, কাথির প্রস্তর মৃদ্তি-_-৩৯৮। 
পরিশিষ-লোকসংখ্যা_-৩৯৯। 


চিত্র সূচী। 


চিত্র 


১) 


এ 
৮০] 
রে 
গু 
ঙ 
৭ 
চ 
নি 
৯৩ 
১১ 
১২ 
১৩ 
১৪ 


১৫ 


। 
। 
॥ 
। 
। 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
। 


শিলদার পাহাড় 

চন্দ্রকোণার মন্দির 

মিএএ বাজারের মস্জিদ্‌, যেদিনীপুর 
শ্তামলেশ্বরের মন্দির, দীতন 

কর্ণগড়ের বহিদৃষ্ঠি 

গড়বেতাঁর একটা প্রাচীন মন্দির 
বঙ্গোপসাগর 

বর্সভীমার মন্দির, তমলুক 

কাথির প্রস্তর মুক্তি 

দ্গেশ্বর ও মহামায়ার মন্দির, কর্ণগড় 
হিজলীর মসজিদ 

নরমপুরের মস্জিদ 2 
পুরাতন জেল বা মেদিনীপুর ছুর্দের একাংশ 
দেওয়ান খানার মস্জিদ্‌, মেদিনীপুর 
বাহিবীর প্রাচীন মন্দির 


৭৫ 
৯১১ 
১৪২ 
১৭৫ 


২৩০ 


তত 
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০স্মিলীগ্টুল্েল্ ইহভিজঈ্স 





ভৌমিক বিবরণ। 


প্রথম অধ্যায়। 
ভৌগোলিক অবস্থান। 


সুদূর অতীতকালে যখন সমগ্র বঙ্গদেশ সাগরগর্ভে নিহিত ছিল, 

_ তখন বঙ্গোপসাগরের উত্তর-সীমা ছিল রাজমহল-পর্বতমাল|। ক্রমশ 

মহাসমুদ্রের লীলাভূমি দক্িণাতিমুখী হওয়ায় ইদানী- 

স্তন বঙ্গদেশের “দ্বীপ সহ সহ ন্দনদীসহ 

- সাগরগর্ভ হইতে উখিত হইতে আরস্ত করে। ক্রমে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের 
গলিতে পুষ্ট হইয়া বর্তমান বঙ্গদেশের স্থষ্টি হইয়াছে * 

নবোখিতা৷ বঙ্গভূমি প্রথমে ভিন্ন জাতির বাসভূমি থাকিলেও, আর্য্য- 

গণ পরবপ্তিকালে এই সজল! স্ৃফলা শন্তশ্তামলা বঙ্গভূমিতে রাজন্ব 

বিস্তার করিয়া আধ্যসত্যত! সংস্াপিত করিয়া- 

বি রী ছিলেন। প্রাচ্য-ভারতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ নাষে 

তিনটি রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই তিনার্ট 

প্রাচ্-জনপদ প্রাচ্য-সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। ভূতপূর্ব ভারতের এই 

তিনটি প্রাচ্য জনপদের ন্যায়, ধর্ত, শিক্ষা ও বাণিজ্যের গৌরব একদিন্‌ . 


সুদুর অতীতকাল। 
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২ * মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


কেবল ভারতবর্ষে নহে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমস্ত জগতের সতাগ্রদেশে 
বিস্তৃত হইয়াছিল ।* সে দিন চলিয়া গিয়াছে; ইতিহাসে কেবল 
তার ক্ষীণ শ্মতিটুকু রাখিয় গিয়াছে । 


অতীত গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে আর্ধযতারতের সেই তিনটি প্রাচীন 
জনপদের নামও এক্ষণে বিলুপ্ত বলিলেই চলে; তাহাদের সীমা 
নির্দেশও প্রত্নতত্বের তিমিরাবরণের অন্তরালে পড়িয়া নানা জটিল 
সমস্যার বিষয়ীভূত হইয়াছে। প্রত্রতত্ববিদ্গণ এই তিনটি জনপদের 
যোটামুটি যে সীমানির্দেশ করিয়া থাকেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, 
বর্তমান রাজসাহী ও ভাগলপুর বিভাগের সন্মিহিত প্রদেশটিই প্রাচীন 
অঙ্-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; উত্তরে ভাগীরখী হইতে দক্ষিণে গোদাবরী 
নদী পর্য্যন্ত কলিঙ্গের সীমা, বিস্তৃত ছিল এবং অঙ্গ ও কলিঙ্গের পূর্ব 
প্রদেশটিই বঙ্গ নামে অভিহিত হইত। এই সীমানির্দেশাস্কুপারে প্রাচীন-. 
কালে বর্তমান মেদিনীপুর জেলার সমস্ত ভূভাগ প্রাচীন কলিঙ্গ-রাজ্যের 
অন্তর্গত ছিল। বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বনু প্রাচ্য- 
বিদ্যামহার্ণৰ লিখিয়াছেন, “এখনকার মেদিনীপুর, উড়িষ্যা, গঞ্জাম ও 
সরকার তৎকালে কলিঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।” + 

উত্তরকালে আধ্যতারতের এই প্রাচ্য বিভাগে অঙ্গ, বঙ্গ ও 
কলিঙ্গ ব্যতীত পুণ্ড, ও সুক্ম নামে আরও ছুইটি নৃতন রাজ্য সংস্থাপিত 
হয়। স্থপ্রাচীন সাহিত্যে এই পাঁচটি রাজ্যে- 
বই নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া ঘায়। হরিবংশে 
একটি আখ্যায়িক; আছে, দৈত্যরাজ বলির পত্থী ভুদেষ্চার গর্ভে 


পু, ও হৃন্ধ রাজ্য। 





* বঙ্গীয় সাহিত্য-সশ্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনের সভাপতি স্বর্গীয় সারদাচরণ 
মিত্রের গঠিত অভিভাষণ | . 
1 জন্মভুনি পত্রিক্য--১ম খও--৪৪৮ পৃষ্ঠা। 


ভৌমিক বিবরণ । শু 
দীর্ঘতম। খষির উরণে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পু, ও সুঙ্গ নামে পাঁচ পুত্র 
জন্মগ্রহণ করেন, তাহারাই এই পঞ্চ-রাজ্যের সংস্থাপয়িতা। * স্বর্গীয় 
পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের মতে দীর্ঘতম খবি খৃঃ পূর্র্ব ১৬৯০ 
অবে বর্তমান ছিলেন । 1 
বায়ু, বি, মত্ত, মার্কগেয় প্রভৃতি পুরাণগুলিতেও এই পাঁচটি না 
একসঙ্গে দৃষ্ট হয়। প্রত্রতব্ববিদ্গণ প্রাচীন পু, ও সুন্ধ রাজ্যের বে 
সীমানির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, এই ছুইটি বাজ্য 
পূর্বোক্ত অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ এই তিনটি রাজ্যের অংশবিশেষ লইয়াই 
গঠিত হইয়াছিল। উইলপসন্‌, কানিংহাম প্রস্ৃতি পণ্ডিতগণের মতে 
বর্তমান রাজসাহী বিভাগের পশ্চিমোত্তর-প্রদেশটিই অর্থাৎ প্রাচীন অঙ্গ- 
রাজ্যের দক্ষিণাংশই পরবন্তিকালে পুণ্ু,রাজ্য নামে অভিহিত হয় এবং 
কলিঙ্গ-রাজ্যের উত্তরপূর্বাংশ লইয়া ই সুঙ্গ-রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত 
বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বিস্তর প্রমাণাদি দ্বার! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
যে, বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশই প্রাচীন সুন্ধ-রাজ্যের 
অন্তর্গত ছিল এবং উক্ত জেলার অন্তর্গত প্রাচীন তাশ্রলিগ্ত নগরটি 
সেই রাজ্যের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হইত । বর্ধমান ও মেদিনীপুর 
জেলার পুর্বসীমা ধরিয়া যে রেখাটি পাওয়া যায়, 'তাহারই পূর্বভাগে 
বঙ্গরাজ্য এবং পশ্চিমে সুন্ধরাজ্য ছিল, ইহাই তাহার মতে নিদ্দিষ্ট। 
সুঙ্গরাজ্যের সীমা এ স্থান হইতে আরন্ত হইয়া দক্ষিণে কলিঙ্গ-রাজ্য 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।$ ইহা হইতে অনুমান করা ধ্বীইতে পারে 
যে, বর্তমান বর্ধমান বিভাগের প্রায় সমস্ত ভূভাগ সুঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্গত 
বলিয়া নিদ্দিষ্ট হইত । 


* হরিবংশ- ৩১ অধ্যায়। 
+ গৌড়ের ইতিহাস-_রজনীকাস্ত চত্রবর্তা--২ পৃষ্ঠা । 
+ নব্যভারত পত্রিকা__নগ্রহথায়ণ ১৩১৭_"বঙ্গের ভৌগোলিক বিবরণ !” 





৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 

অপেক্ষীকৃত পরবর্তিকালে সুন্ধ-রাজ্যের রাজধানী তাত্লিগু-নগরী 
একটি বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হওয়ায় রাজধানীর নামানুসারে এ রাজ্য 
ৃ তাত্রবিপ্ত'রাজ্য নামেও সময়ে সময়ে পরিচিত হইত । 
কোন কোন সাহিত্যে এই ছুই নাযে আবার ছুইটি 
পৃথক্‌ রাজ্যের নামোল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায় । মহাভারতের সভাপর্কে 
লিখিত আছে যে, ভীম দিখ্বিজয়ে আসিয়া পুগু দেশাধিপতি বাসুদেব 
ও কৌশিকীকচ্ছনিবাসী রাজা মনৌজা এই ছুই বীরকে পরাজয় করিয়া 
বঙ্গরাজ্যের প্রতি ধাবমান হন। পরে তাত্রলিপ্ত ও সুঙ্গমদিগের অধীশ্বর 
এবং সাগরকুলবাসী শ্র্রেচ্ছগণকে পরাজয় করেন। * আধুনিক 
বঙ্গদেশের পুর্বভাগই তখন বঙ্গদেশ এবং পশ্চিমভাগই পুগু দেশ 
নামে অতিহিত হইত। জানা যাইতেছে, ইহাদের দক্ষিণেই সমুদ্রোপ- 
কুলে সুন্ম ও তাত্রলিপ্ত অবস্থিত ছিল। কবি দণ্ীর রচিত দশকুমার- 
চরিতেও সুক্ষ-রাজ্যের নামোল্েখ আছে। দাষোলিগড বা তাঅলিপ্ত 
তৎকালেও সুন্ষ-রাজ্যের রাজধানী ছিল। তথায়. দেশীয় ও বিদেশীয় 
জাহাজ সকল থাকিত। দশকুমারচরিতে লিখিত আছে যে, তাতঅনিপ্ত 
হইতে জাহাজে চড়িয়া তিনি রাক্ষদিগের দেশে উপস্থিত হন এবং 
তথায় রামেস্থ নামক এক যবনের সহিত যুদ্ধ করেন। দশকুমার- 
চরিতের বষ্ঠ উচ্দবাসের নায়ক মিত্র গুপ্তকে রাজপু্র ভীমধস্বা এই স্থানে 
সাগরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন + পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, 


ু্ম ও তাতলিপ্ত। 





* বহাভারত-সভাপর্বব, ৩১ অধ্যায়, ২১-২৫ গ্লোক। " 
1 অনেকে মনে করেন; দশকুমারচরিত খুীয় ৬ষ্ঠ শতাবীতে লিখিত; কিন্তু 


যহানহোপাধায় গঞ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্তী মহাশয়ের মতে উহা খ্বঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতা- 
সীতে লিখিত! 


তৌমিক বিবরণ । € 


মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বর্তমান তমনুক নগরটি প্র।চীন দামোলিপ্ত 
বা তাঅলিপ্ত নগরের হীন পরিণতি | * 

সুঙ্গ ও তাত্রলিগুরাজ্যের উত্তর ও পশ্চিমে পুণু, রাজ্য, পূর্ব বঙ্গরাজা, 
দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণ-পশ্চিষে কলিঙ্গ-রাঙ্য, এইরূপ নির্দেশই 
জানা যাইতেছে । নগেন্্র বাবু লিখিয়াছেন, “কলিঙ্গ-রাজ্য বর্তমান 
তমলুকের সীমান্ত হইতে আরম্ত হইয়া দক্ষিণে গোদীবরী নদী পর্য্যস্ত 
বিস্তৃত ছিল।” + তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, তখন বর্তমান 
মেদিনীপুর জেলার উত্তর ও পূর্ব ভূভাগের অধিকাংশই সুক্ষ ও তা্রলিপ্ত 
রাজ্যের অন্তভৃতি হইয়াছিল। অবশিষ্টাংশ-্ধাহা তষলুকের দক্ষিণ- 
পশ্চিমে অবস্থিত, উহাই কেবল কলিঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্পত ছিল। উত্তর- 
কালে এই বিভাগেরও পরিবর্তন হয় | 

পরবর্তিকালের সাহিত্যে আমরা উৎকল ও উড় নামে আরও দুইটি 
রাজোর নিদর্শন পাই! রবুবংশে কাঁলিদাপ কপিশা নদীর পরপার 
হইতেই উৎকলের সীমা নির্দেশ করিয়াছেন। 
কপিশ। নদী বর্তমান মেদিনীপুর গ্রেলার মধ্য দিয়া 
প্রবাহিতা কাসাই বা কংসাবতী নদীর নামান্তর । কালিদাসের বর্ণনা- 
মতে উৎকলদেশের দক্ষিণেই কলিঙ্গ-রাজ্য ছিল। রথুবংশে দেখিতে 
পাওয়। যায়, রঘু স্বীয় রাজধানী হইতে সুদ্গদেশ পর্যন্ত সমস্ত রাজ্য জয় 
করিয়া পুর্ব-মহাসাগরের তালীবনশ্তাম উপকণে সুন্ধরাজ্যে আসিয়া! 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরে উৎকলবাসিগণ তাহার পথ প্রদর্শক 


উৎকল-রাজ্য | 





শ্গ 
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৭. অন্মতুষি গত্রিকা--১ম খণ্ড ৪৪৮ পৃষ্ঠা। 


৬ _.. মেদিনীপুরের ইতিহাঁস। 


হইলে, তিনি তথা হইতে কলিঙ্গদেশীভিমুখে যাত্রা করেন। * মার্ক- 
গেয়পুরাণেও দেখা যায়, উৎকলবাসীরা একদিকে কলিঙ্গের, অপরদিকে 
মেকলের (বর্তমান রায়পুর জেলার আদিম অধিবাসী ) সহিত সংস্থষ্ট। 
স্থগিত পার্জিটার সাহেব (ঘা, 0. £৪:18 ঢ9ণ, [. 0.5.) এই 
উক্তি হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে উৎকলদেশ মেদিনী- 
পুর জেলার দক্ষিণাংশ ও বালেশ্বর জেলা লইয়া গঠিত হইয়াছিল । + 
স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে যে, উৎকল-রাজ্য প্রাচীন কলিঙ্গ-রাজ্যের 
উত্তরাংশ লইয়াই গঠিত হইয়াছিল । শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়, 
এই কারণে “উৎকল” শক 'উত্তর-কলিঙ্' শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে 
করেন। £ 
কলিঙ্গদেশের অংশবিশেষ লইয়) যেরূপে উৎকলদেশ গঠিত 
হইয়াছিল, আমাদের মনে হয়, পুণু-রাঁজ্যের অংশবিশেষ লইয়াই সেই- 
রূপ উদ্ভদেশের উৎপত্তি হয়। ' সম্ভবতঃ আধু- 
| নিক ছোটনাগপুর প্রদেশ, ময়ূরভঞ্জ, কেউবর 
গ্রভৃতি গড়জাত মহাল, মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশ ও বাকুড়া জেলার 
দক্ষিণাংশ লইয়া! উড্ভদেশ গঠিত ছিল শ্রীযুক্ত পার্জিটার সাহেবও এই 
মতাবলম্বী। শ পরব্তিকালে উৎকল ও উড একই রাজ্য বলির 


উডভদেশ। 
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পরিগণিত হর এবং সে সময় উহার সীমারও অনেক পরিবর্তন ছইয়া- 
ছিল। উতৎকলেরই অন্ত নাম উড়িষ্যা। 
উৎকল ও উড্ভদেশের পূর্বোক্ত সীমানির্দেশ হইতে জানা যায় ঘে” 
প্রাচীনকালে মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশ-_বাহ] কলিঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্গত 
ছিল, পরবর্তী সময়ে সেই অংশই. উৎকলের অন্তনুতি এবং পশ্চিম- 
দিকের কিয়দংশ উড্ভদেশের অন্তভূর্তি হইয়াছিল । উডিয্যার স্থবিখ্যাত 
জগন্নাথ দেবের মন্দিরে মাদলাপাজী নামে কতকগুলি অতি প্রাচীন 
হস্তলিখিত তালপত্র আছে। সেইগুলি হইতে উড়িষ্যার অনেক 
প্রাচীন কথা জানিতে পারা যায়। তখকালে 
লি উড্িষ্যা একত্রিশটি দণ্ডপাঠে এবং & দণডপাঠগুলি 
আবার ১৯০টি বিশিতে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে 
নিয়লিখিত ছয়টি দণ্ডপাঠ বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অস্তনিবিষ্ট 
হয় £-_(১) টানিয়া, (২) জৌলিতি, (৩) নারায়ণপুর, (৪) নইগী, 
(৪) মালবিটা, (৬) ভঞ্জভূম-বারিপাদা। টানিয়। দগ্ডপাঠের মধ্যে 
কাকরাচোর, জলেশ্বরচোর, দতুনিয়াচোর, নারাঙ্গাচোর, বিনিসারা 
রা! বালিসরাচোর ও বোড়ইচোর নামে ছয়টি বিশি ছিল। এখনও এই 
নামে কয়েকটি পরগণ। বালেশ্বর ও মেদিনীপুর জেলায় বিদ্যমান থাকিয়। 
প্রাচীন বিশিগুলির পরিচয় দিতেছে। জলেশ্বর অগ্ঠাপি “টুনিয়। 
জলেশ্বর নামে পরিচিত। বর্তমান কাথি মহকুমার অধিকাংশই মাল- 
বিটা দণুপাঠের অন্তভূতি ছিল। মাদলাপার্জীতে উল্লিখিত নারায়ণ- 
পুরও বর্ভমাম নীরাধনণগড় পরগণা একই স্থান বলিয়া অনুমিত হয়। 
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গরবর্তিকালের গ্রন্থ আইন-ই-আক্বরীতে “নারায়ণপুর ওরফে খান্দার” 
নামে একটি মহালের উল্লেখ আছে।  বর্তমানকালে খান্দার নামেও 
একটি পরগণ। দৃষ্ট হয়। খান্দার ও নারায়ণগড় পরগণা পাশাপাশি 
অবস্থিত। তঞ্জভূম নাষে শালবনী ও কেশপুর থানায় একটি পরগণা 
আছে; বারিপাদা এক্ষণে ময়ূরতঞ্ের করদরাগ্যতুক্ত। ময়র- 
ভঞ্জের রাজার রাজধানী এই বারিপাদায় অবস্থিত। শালবনী হইতে 
বারিপাদ! পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশটি ভঞ্তভূমি-বারিপাদা দণ্ডপাঠের অন্তর্গত 
ছিল বলিয়। বোধ হয়। তৎকালে এই দণডপাঠটির অধিকাংশই নিবিড় 
জঙ্গলাৰৃত ছিল; ভূমিজ নামে এক শ্রেণীর আদিম অধিবাসী এই 
স্থানে বাস করিত। সম্ভবতঃ তাহাদের নামান্ুসারেই এই স্থান ভূমিজ- 
ভূম বা তঞ্জভূষ নামে পরিচিত হইয়াছিল। এখনও এই প্রদেশের 
স্থানে স্থানে নিবিড় জঙ্গল বিদ্ধমান; তথায় ভূমিজগণও বাস 
করিতেছে। 


নইরগা ও জৌলিতি দগুপাঠ ছুইটি কোন্‌ স্থানে অবস্থিত ছিল, 
সঠিক বলা যায় না। তবে উক্ত দগ্ুপাঠ ছুইটি টানিয়া, মালঝিটা, 
নারায়ণপুর ও তঞ্জভূম-বারিপাদা দণ্ডপাঠের সহিত উল্লিখিত হওয়াতে 
এই দুইটি দণ্ডপাঠও যে উহাদের নিকটবর্তী কোন স্থানে ছিল, তাহা 
বলা যাইতে পারে । শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় অনুমান করেন, 
এগরা থানার নেশু য়! নামক স্থানটির অপত্রংশ নামে নইগা বা নাই 
দণ্ডপাঠের পরিচয় পাওয়া যায়। এগরার উল্লেখস্থলে এখনও লোকে 
“এগরা নেগুয়া” বলিয়া থাকে । ইংরাজাধিকাঁরের প্রথমাবস্থায় নেগু'- 
য়াতে কাধি মহকুমার. ফৌজদারী কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল; উহা তখন 
নেশুয়া মহকুমা নাষে পরিচিত হইত। বর্তমানকালের মেদিনীপুর 
জেলার যে অংশ উৎকলের অন্তভূতি ছিল বলিয়! অনুমান করা যায়, 


ভৌমিক বিবন্বণ। ৯ 


সেই অংশের থানাগুলির সহিত প্রাচীনকালের ছয়টি দণ্ডপাঠের 
স্থাননির্দেশ করিতে গেলে মোটামুটী দেখা যাব্ন যে, বালেশ্বর জেলার 
কিয়দংশ ও দীতুন থানা লইয়া টানিয়া দণ্ডপাঠ এবং নারায়ণগড় 
থানা লইয়া নারায়ণপুর দণ্ডপাঠ গঠিত ছিল। বামনগর, কাধি,,খাজুরি 
ও ভগবান্পুর থান। লইর! মালবিটা দণ্ডপাঠ থাকা সম্ভব এবং মেদিনী- 
পুর। কেশপুর, শালবনী, খড়গপুর, বিনপুর, ঝাড়গ্রাম ও গোপীবল্লত 
পুর থান্না এবং ময়ুরতঞ্জ-রাঁজ্যের অধিকাংশ লইয়াই বোধ হয় ভঞ্জতৃম- 
বারিপাদা দণ্ডপাঠ গঠিত ছিল। তাহা হইলে এ প্রদেশের মধ্যে এগরা, 
পটাশপুর ও সবন্গ এই তিনটি থানার ভূভাগ বাকী থাকিয়া যাইতেছে। 
স্থতরাং আমাদেরও মনে হয়, মনোমোহন বাবু যে অনুমান করিয়া- 
ছেন, বর্তমান নেগুয়া গ্রাম প্রাচীন নাইগ! দণডপাঠের পরিণতি, তাহা 
অমূলক না হইতেও পারে । এগরা ও পটাশপুর থান! দুইটি পাশাপাশি 
অবস্থিত; ছুইটি থানাতে প্রাচীন হিন্দুকীর্তির নিদর্শনও আছে; 
সম্ভবতঃ এই ছুইটি থানা লইয়াই নাইগী দণ্পাঠ এবং সবঙ্গ থান। 
লইয়া জৌলিতি দণ্ডপাঠ গঠিত ছিল । মেদিনীপুর জেলার মানচিত্র 
হইতে দেখা যায় যে, সবঙ্গ থানার পার্থে নারার়ণগড়, নারায়ণগড়ের 
পার্থ পটাশপুর এবং ততপরে এগরা থানা অবস্থিত। মাদলাপাঞ্জীতেও 
যেরূপ ভাবে দণগ্ডপাঠগুলির নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতেও আমাদের 
অনুমান সমথিত হইতেছে। উক্ত তালিকায় যথাক্রমে জৌলিতি, 
নারায়ণপুর ও নাইগার নামোল্লেখ আছে। 


মাদলাপাঞ্জীর এই দণ্ডপাঠ-বিভাগের মধ্যে তাত্রলিপ্ত বা তমনুকের ৃ 
নাম নাই। আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি ,যে, তৎকালে তাত 
লিপ্ত একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল); উহা উড়িষ্যার অন্তর্নত ছিল না। 
তাঅলিপ্ডের দক্ষিণ হইতেই উড়িষ্যার সীমা আরম্ত হইয়াছিল । মাদলা- 


ক 
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পাজীর পূর্বোক্ত বিভাগ হইতেও উহাই উপলব্ধি হয়। তমলুকের 
দক্ষিণেই সবঙ্গ থানা বা জৌলিতি দণ্ডপাঠ ছিল দেখা যায়। 
খৃষ্টায় সপ্তম শতাব্দীতে সুবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান 
চোয়াং যখন ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি তাত্রলিপ্ত- 
রাজ্য দেখিয়! গিযাছিলেন। সে সময় কিছুদিনের 
করণহবর্প রাজ্য । জন্য কর্ণনুবর্ণ নামে আরও একটি রাজ্যের উৎপত্তি 
হইয্লাছিল। মুপিদাবাদ নগরীর ছয় ক্রোশ দক্ষিণে ভাগীরখীর দক্ষিণ- 
তটে যে একটি প্রাচীন নগরের ভগ্মাবশেষ ভূগর্ভে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, 
দেখা যায়, কোনও' কোনও এ্রতিহাসিকের মতে উহারই প্রাচীন 
নাম কর্ণসবর্ণ; অধুনা রাঙ্গামাটী নামে অভিহিত ।* আমাদের 
কিন্তু অন্যর্ূপ মনে হয়। উক্ত পরিব্রাজক পৌগু বর্ধন হইতে 
কামরূপ, তথা হইতে সমতট, সমতট হইতে তাত্্রলিপ্ত, তালিপ্ত 
হইতে কর্ণন্বর্ণ এবং কর্ণন্থবর্ণ হইতে উড়িষ্যায় গমন করিয়াছিলেন । 
তাহারই লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তাশ্রলিপ্ত হইতে 
কর্ণনুবর্ণ ও কর্ণনুবর্ণ হইতে উড়িষ্যার পরস্পর দূরত্ব ৭০* লি (প্রায় 
১৪* মাইল) ছিল.। ইউয়ান চোয়াঙের ভ্রমণকালে জাজপুর উড়িষ্যার 
রাজধানী ছিল। এই জাজপুর ও তালি উভয়ই সুপরিচিত স্থান । 
বাঙ্গালা মানচিত্রের উপর জাজপুর ও তাত্রলিপ্ত হইতে ৭০* লি দীর্ঘ 
ছুইটি রেখা অঙ্কিত করিলে, উভয় রেখা বর্তমান সিংহভূম জেলার 
মধ্যে কোন স্থানে সংযুক্ত হয়। আমাদের মনে হয়, এই সিংহভূম 
জেলার কোন স্থানে পরিব্রাজকবিত “কি-লো-ন-সু-ফ-ল-ন” বা কর্ণ- 
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তৌমিক বিবরণ । ১৯. 


সুবর্ণ রাজ্যের রাজধানী ছিল। প্রত্ততত্ববিদু জেনারেল কানিংহাষ 
সাহেবও এই মতাঁবলম্বী | * নর 

ইউয়ান চোয়াঙের পরবর্তী সময়ে রচিত মাকগেয়পুরাণে কর্ণ- 
স্বর্ণের নাম নাই।1 তবে বাকুড়া ও মানভূম জেলায় মাল- 
পাহাড়ীদের একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের কথা আছে।- 
জানা গিয়াছে, বাকুড়া-বিষুপুরের প্রাচীন_ 
রাজবংশ মাল বা মল্লজাতীয় ছিলেন; মেদিনীপুর জেলার কিয়- 
দংশও অগ্যাপি যালভূম বা মল্লভূম নামে পরিচিত। ইহা হইতে 
অন্থমান করা যাইতে পারে যে, প্রাচীন উড্ভদেশের কিয়দংশও 
পরবস্তিকালে কর্ণন্থবর্ণ-রাজ্যের অন্তভূতি হইয়াছিল; পরে আবার 
এ ভূভাগের কিয়দংশই ম্য্লভূষ নামে পরিচিত হয়। 

পরবন্তিকালে সুঙ্ধ ব1 তাত্রনিগু রাজ্যের স্বাতন্ত্য নষ্ট হইয়া গেলে,. 
উহার কিয়দংশ উতৎ্কলের সহিত মিলিত এবং অবশিষ্টাংশ বাঢ়দেশ 
নামে পরিচিত হয়। এই সময় রাঢ়দেশ বলিতে 
প্রায় সমস্ত পশ্চিমবঙ্গকেই বুঝাইত। মহাভারতের 
টাকাকার নীলকঠ বলেন, “নুদ্গাঃ-_ রাঢাঃ” সুঙ্গই রাঢ়দেশ। খুষ্টীয় 
একাদশ শতাব্দীতে রচিত ক্ষণ মিশ্রের প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটকে রাড়- 
দেশের নাম পাওয়! বায়। 

“গৌঁড়ং পাশ্মুত্তমং নিরুপমা তথাপি রাঢাপুরী 
ভূরিশ্রেষ্টিকনামধামপরমং তত্রোভমা ন পিতঃ1৮ 
রাচদেশ উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ় নামে ছুই ভাগে বিভক্ত ছিল। 


মালভূম বা মল্লভূমি 


রাঢদেশ। 
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শতাবীতে রচিত হইয়াছিল 


২ _ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


বর্তমান হুগলী ও হাবড়া জেল! এবং মেদিনীপুর জেলার.কিয়দংশ দক্ষিণ- 
রাঁঢ়ের অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত হইত। দ্ক্ষিণরাড়ের দক্ষিণসীম। 
হইতে উৎকলের সীমা আরম্ভ হইয়াছিল। উৎকলের সীম! উত্তরে 
রূপনারায়ণ নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় বর্তমান মেদিনীপুর জেলার প্রায় 
সমস্ত তুভাগই সে সময় উৎকলের অন্তভূতি হয়। চৈতন্যতাগবতে 
ভাগীরথীর পশ্চিমপার হইতেই উৎকলের সীমা! আরম্ভ ং চৈতন্যদেব 
ডায়মণ্ড-হারবারের নিকট নদীপার হইয়াই উৎকলে পদার্পণ করিয়া- 
ছিলেন *। | 
মুসলমান অধিকারস্ময়েও উড়িষ্যার সীমা উত্তরে রূপনারায়ণ 
নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খুষ্টায় ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট আক্বর 
সা নও শাহের বিখ্যাত রাজন্ব-সচিব রাজা তোডরমল্প 
গ্াজ-বিভাগ | বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার রাজন্থ-নির্ধারণকল্পে 
স্ুবা বাঙ্গালাকে কতকগুলি সরকারে বিভক্ত 
করেন। এ সরকারগুলিকেও আবার মহাল নামে কতকগুলি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিতক্ত করা হইয়াছিল। এ নির্দেশৃক্রমে বঙ্গদেশ 
:১৯টি সরকার ও ৬৮২টি মহালে এবং উড়িষ্যাপ্রদেশ ৫টি সরকার ও 
£৯*টি মহালে বিতক্ত হয়। 1 
উড়িধ্যাপ্রদেশের ৫টি সরকারের মধ্যে জলেশ্বর সরকার অন্যতম । 
বর্তমান মেদিনীপুর জেলার,অধিকাংশই তৎকালে এই জলেশ্বর সর- 
কারের অন্তভূতি হইয়াছিল; অবশিষ্ট অতি সামান্য অংশই বাঙ্গালার 
সরকার মান্দারণ বা মাদারুণের অন্তর্ঘত থাকে । সরকার মান্দারণ 
'অর্ধ-বৃত্তাকারে বীরভূম জেলার অন্তর্গত নাগর হইতে আন্ত হইয়া বর্ধ-- 
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যান ছেলার রাণীগঞ্জ, হুগলী জেলার জাহানাবাদ এবং হাবড়া জেলার 
পশ্চিষাংশ হইয়া! যেদিনীপুর জেলার চিতুয়। ও মহিষাদল পরগণা পর্যন্ত 
বিস্তৃত ছিল। ১৬টি মহাঁল সরকান্ব মান্দারণের অন্তভূতি ছিল; 
তন্মধ্যে.বর্তমান মেদিনীপুর জেলার পূর্বোক্ত অংশ নিক্নলিখিত ৪টি 
মহালের অন্তভূতি হয় ৪-* 
(১) চিতুয়া--দাসপুর থানায় এখনও এই নামে একটি পরগণা 
আছে। (২) সাহাপুর-ডেবর| থানায় এই নামেও একটি পরগণা' 
বিগ্বমান | (৩) মহ্ষাদল-_রূপনারায়ণ ও হলদীনদীর মধ্যবর্তী প্রদেশটি 
তৎকালে এই মহালের অন্তর্গত ছিল। মহিযাদল নামেও একটি পরগণা 
, আছে। (৪) হাভেলি মান্দারুণ_এই জেলার অন্ত চন্্রকোণা ও 
বরদা পরগণা এবং হুগলী জেলার দুকিয়দংশ এই মহালের অস্তভুতি 
ছিল। 
উড়িষ্যাপ্রদেশের অন্থর্গত সরকার জলেশ্বর নিক্মলিখিত ২৮টি 
মহালে বিভক্ত ছিল, দেখা যায়, তন্মধ্যে বর্তমান মেদিনীপুর জেলায়, 
২০টি মহাল পড়ে। + 
(১)  বগড়ী--এই জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকোণ। ও গড়বেতা থানায় 
এখনও এই,নাষে একটি পরগণা আছে । 
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-১৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


(২) ব্রাঙ্গণতম__কেশপুর' ও শালবনী থানায় এই নাষেও একটি 
-পরগণা বিদ্যমান । 

(৩) মহাকালঘাট ওরফে কুতুবপুর--এই মহাঁলে তৎকালে 
একটি ছুর্ণ ছিল। ডেবরা ও পাঁশকুড়া থামায় কুত্বপুর নাষ্েও একটি 
পরগণা আছে। 

(৪) রাইন্‌-_-এই মহালটিতে তৎকালে তিনটি দুর্গ ছিল। 
সুপগ্ডিত বীম্‌স সাহেবের মতে মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ প্রান্তে 
"অবস্থিত বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত রাইবনিয়াগড় ও রাইবনিক্বা গ্রামের 
নামের সহিত এই মহালের সম্বন্ধ আছে। কিন্তু ব্রকম্যান সাহেব 
অনুমান করেন যে, এই যহালটি মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশে কোন 
'স্থানে অবস্থিত ছিল। আমরাও এই অন্ুমানের সমর্থন করি। মনো" 
মোহন বাবুও এই মতাবলম্বী। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বর্তমান 
'বরদা। ও চিতুয়া পরগণার নিকটবর্তী কোন স্থানে এই মহালটি 
রিস্তমান ছিল $ পু 

(৫) মেদ্রিনীপুর-_এই মহালের অন্তর্গত মেদিনীপুর নগরে 
-তৎকালে ছুইটি দুর্গ ছিল। মনোমোহন বাবু অনুমান করেন, এই 
ছুইটি দুর্গের একটি কর্ণেলগোলা পল্লীতে অবস্থিত বর্তমানে পুরাতন 
জেল নাষে এবং অন্যটি সহরের পশ্চিমাংশে অবস্থিত: গোপগ্রামে 
এক্ষণে বিরাটরাজার গোগৃহ নামে পরিচিত হইতেছে । 

€ড) খড়কপুর--খড়গপুর নাষে খড়গপুর গনাদ একটি পরগণা 
"াছে। এখানেও একটি হুর্দ ছিল। এই মহাল হইতে পাঁচ শত 
তীরন্দাজ ও মসাল-বধহক রাজসরকারে সরবরাহ করা হইত। 

€৭) কেছারকুণ্ড_-এই মহালে তিনটি ছূর্গ ছিল। সবঙ্গ ও 
বডেবরা থানায় এই নামে একটি পরগণা আছে। 


ভৌমিক.বিবরণ। ১৫ 


্‌ 
(৮) গ্রাগনাপুর-্ক্ষ্যান ও বীম্‌স সাহেব এই মহালটিকে 
ধাতন থানার বর্তমান গগনেশ্বর পরগণা বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্ত 
গাগনাপুর নামে পাঁশকুড়া থানায় এখনও একটি পরগণ! আছে। 
যনোমোহন বাবু দিঙ্ধান্ত করিয়াছেন, আমরাও 'বিবেচন! করি, এই 
পরগ্নণাটিই সেই প্রাচীন মহালের নিদর্শন । 


(৯) কাশীজোড়।_-ডেবরা, পাশকুড়া প্রভৃতি খানায় এই নামে 
একটি বৃহৎ, পরগণা আছে। এই মহালটি হইতে ছুই শত অর্া- 
রোহী, আড়াই হাজার তীরন্দা ও মসালধারট সৈন্য রাজসরকারে 
সরবরাহ কর! হইত। 

€১০) সবঙ্গ__-এই নামেও একটি পরগ্রণা আছে । এই মহা- 
লেও একটি দুর্ণ ছিল। , ঃ 

(১১) তমনুক-_তমনুকেও একটি ছুর্দ ছিল।. তমলূক নামেও 
একটি পরগণা আছে। - 

(১২) বাজার-_-সম্ভবতঃ মেদিনীপুর সহরের দক্ষিণ-পৃর্বে অব- 
স্থিত টেকিয়া-বাজার পরগণাটিই প্রাচীন মহালের পরিচয় দিতেছে। 
যনোমোহন বাধুও এরূপ অন্যান করেন । 


(১০) দ্বারশরভূম__বীম্স সাহেব অন্কুমান করেন, এই মহালটি 
সুবর্ণরেখা হইতে আরম্ভ হইয়া রসুলপুর নদী পর্যন্ত অমুদ্রতীরবর্তী: ' 
ববশাক্ত ভুমিখগুকে লইয়াই গঠিত; কিন্তু মনোযোহন বাবু সে 
অন্থমানের খণ্ডন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এই মহালটি এই 
জেলার পশ্চিমাংশে দক্ষিণে স্ুবর্ণরেখা হইতে উত্তরে কংসাবতী নদী 
পর্যন্ত বিস্তৃত এবং বর্তমান গোপীবল্লভপুর, বাড়গ্রাম ও বিন্পুর থানার 
অধিকাংশই এই মহালের অন্তভৃতি ছিল। 


(১৪) নারারণপুর ওরফে খান্দার-_এই যহঁলেও একটি ছুর্ন 


১৬ _. যেদ্িনীপুরের ইতিহাস । 
ছিল। নারায়ণগড় ও খান্দার নামে এখনও ছুইটি পরগণ! 
আছে। 
(১৫) করোই বা কেরৌলি-মনোমোহন বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
ইহা! এখনকার ফতুন ও এগরা থানার অন্তর্গত কুরুলচৌর পরগণ। 
(১৬) তরকোল--এই মহালে তথকালে ' একটি, ছুর্গ ছিল। 
সম্ভবতঃ ইহা এখনকার দীতুন থানার অন্তর্গত তুরকাচৌর পরগণা। 


(১৭) মালছট। বা মালঝিটা--বর্তমান কাবি মহকুমার অধি- 
.কাংশই এই মহালের অন্তভূতি ছিল। 


(১৮) বালিসাহি £_ রামনগর থানায় কালিনী-বানিসাহি ও 
উড়িষ্যা-বালিসাহি নামে ছুইটি পরগশা আছে। 

(১৯) তোগরাই £--এই নামে একটি পরগণার কিয়্দংশ এক্ষণে 
এই জেলার রামনগর থানায় এবং কির়দংশ বালেশ্বর জেলার অস্ত- 
গত বালিয়াপাল থানায় আছে। তৎকালে ভোগরাই মহালেও একটি 
দুর্দছিল। এই মহাল হইতে একশত অশ্বারোহী এবং আড়াই হাজার 
তীরন্দাজ ও মশাল-বাহক সৈন্য সরবরাহ করা৷ হইত। 

(২০) তলিয়া ও কশবা জলেশ্বর ১--এই মহাঁলটির মধ্যে সর- 
কার জলেশ্বরের প্রধান নগর জলেশ্বর সহরটি অবস্থিত ছিল। এই 
মহালের অধিকাংশই এই জেলার মধ্যে পড়িয়াছিল; অবশিষ্ট সামান্ঠ 
অংশ বালেশ্বর জেলার অস্তভুতি ছিল দেখা যায়। নিজ জলেশ্বর সহরটি 
এক্ষণে বালেশ্বর জেলার মধ্যে অবস্থিত। 

(২১) রাইপুর £_এই নামে বারা জেলায় এখনও একটি 
পরগণা আছে। 

(২২) সিষ়ড়ী £_ব্রকম্যান সাহেব অনুমান করেন? ইহা! এই 
জেলার অন্তর্গত এখনকার চিয়াড়া পরগণী ; কিন্ত মনোমোহন বাবুর 
মতে ইহা বালের জেলার অন্তর্গত পিয়ারী পরগণ! । 


 নমিক বিবরণ। | ১ 


(২৩) করাই ঃ__-বীমস্‌ সাহেবের মতে ইহা এই জেলার অন্তর্গীত 
কেশিয়াড়ী পরগণাঁ, কিন্তু মনোমোহন বাবু ইহাকে বালেশ্বর জেলার 
অন্তর্গত কুড়াই পরগণা বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। 

(২৪) বারপদ] বা পারবদ1 £--উড়িস্তার গড়জাত মহালের অস্ত- 
নত ময়ুরভপ্র-রাজ্য। 

(২৫) রেমনাঃ__বালেশ্বর জেলায় এক্ষণে এই নামে একটি প্রাচীন 
গ্রাম দুষ্ট হয়। 

(২৬) বালকুশী ব। বালিকুটা ঃ-_মনোমোহন বাবু সিদ্ধান্ত করিয্া- 
ছেন, উহা। বর্তমান বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত সোরো৷ পরগণা!। 

(২৭) বীসদা। বা বাস] £_-বালেশ্বর পেলার অন্তর্গত । জলে- 
স্বরের নিকট বাসডিহা বা বাসদা নামে একটি গ্রাম আছে। 

(২৮) পিত্লী বা বিব্লিঃ_-বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত পিপ্লী-সাহা' 
বন্দর । ইহা এক সময়ে স্থুবর্ণরেখার একটি প্রধান বন্দর ছিল । ডিব্যাঁ 
রোর এবং রেনেলের প্রাচীন মানচিত্রে উহা! পোপলাই (০০০1৪) ও 
পিপ্লিপত্তন (চ121109099 ) নামে উল্লিখিত আছে। 

পুর্ব উল্লেখ করিয়াছি, মাদলাপাঞীতে উৎকলের প্রাচীন রাজস্ব- 
বিভাগের মধ্যে তমলুকের নাম নাই; কিন্তু আইন-ই-আক্বরীর মহা 

বিভাগে তমলুকের নাম আছে। সুত্বরাং তৎ- 

98 পৃর্কেই যে তাত্রলিপ্ত-রাজ্যের স্বাতন্ত্য নষ্ট হইয়া 
গিয়্াছিল, তাহা অন্যান করা অযৌক্তিক নহে। কিন্তু তাহা হইলেও 
প্রায় এ সময়েই রচিত জগমোহন পঞ্ডিতের “দেশীবলী-বিবৃতি” নামক 
সংস্কত পুঁধিতে দেখী যায় যে, তখনও আদিগক্সার পশ্চিমে সমস্ত 
দেশকে লোকে তমনুক দেশ বলিত। বেহালা, বঁড়িশা, মণ্ডলঘাট 
প্রভৃতি এ সমস্তই তমনুক দেশের অন্তর্গত ছিল। মহামহোপাধ্যায় 

২ 


১৮ মেদিনীপুরের ইতিহাল 


পঞ্ডিত হরপ্রসাদ শান্্রী মহাশয় কর্তৃক এই “দেশাবলী-বিবৃতি” নামক 
্রস্থখানি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিনি অনুমান করেন যে, জগমোহন 
পণ্ডিত ১৬৪৮ খৃষ্টাবের পুর্বে পাটনা নগরের স্ুবাদার কি জারগীরদার 
বিজলদেব নামে এক চৌহান রাজার আজ্ঞায় সমস্ত ভারতবর্ষের তৌগো- 
লিক বৃতাত্ত-সমন্িত এই গ্রন্থখানি প্রস্তুত করিয়াছিলেন । শাস্ত্রী মহা- 
শয় এ সময়ের রচিত আরও একখানি সংস্কৃত পুথিতেও তমলুকের 
কথা পাইয়াছেন। যথাঃ | 

“মগুলঘ্টদক্ষিণে চ হৈজলম্য চহ্যত্বরে। 

তাঅলিপ্তাধ্যদেশস্চ বাণিজ্যং চ নিবাসভূঃ ॥ ৪৪ 

দ্বাদশযোজনৈধুক্ত রূপানগ্যাঃ সমীপতঃ | 

মত্স্তা গব্যানি যত্রৈব সম্পগ্ঠতে ভূশং নৃপ ॥ ৪৬ 

কৌচদামলকে দেশং গায়স্তি দেশবাপিনঃ। 

লবণানামাকরশ্চ ঘত্র তিষ্ঠতি ভূরিশঃ ॥ ৪৮ 

প্রণালী দ্বিত্রিকা তত্র সদা বহতি ভূমিপ। 

মালংগণা মন্ুয্যাণাং নিবাসং বসতি কিল ॥ ৫০ 

প্রায়ঃ সমুদ্রবেগশ্চ তাঅলিগুনদীযু চ। 

দিবানিশং কদাচিন্ন বিশ্রাম্যতি মহীপতে ॥ ৫২৮ . 

শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত পূর্বোক্ত পুঁিখানি হইতে আরও 
ভানদেশ। জানা যায় ঘে, এ সময় মেদিনীপুর জেলার কিয্ব- 

দংশ ভানদেশ নামেওঞপরিচিত ছিল। যথা £-_ 

“কংসাবতঠ হি সরিতঃ শিলাবত্যা হি ভূমিপ। 

উভয়োর্মধ্যবত্তী চ ভানকো বিক্রুতো! ভুবি |. 

বকদ্ধীপাৎ পুর্বভাগে মুলত পশ্চিমে । 

ভ্রয়োদশযোজেনৈশ্চ মিতো হি তানদেশকঃ ॥ 


ভৌমিক বিবব্বণ ! ১৯ 


কেচিদৃব্দস্তি ভূপাল ভানকং ক্ষৌমভূমিকম্‌। 

কদলীপউস্থত্রাণামাকরো' হি স্থলে স্থলে ॥ 

পটহত্রস্ত জননাৎ ক্ষৌমভূমিশ্চ বিশ্রভা। 

ধীবরাণাঞ্চ নিবাসে। বর্ততে যত্র ভূরিশঃ ॥ 

মধ্যদেশিত্রাঙ্গণানাং বসতির্বৈ পুরা কৃতা। 

বল্লালসেনেন ভূপাল রাজাদিশুরসুমুনা ॥ 

অকুলীন-কুলীনত্ব-ব্রাহ্মণানাং বিভাগশঃ । 

স্কানং তিযু হি দেশেষু কৃতং বৈ ৃপস্ন্থনা ৮ 

কংসাবতী,শিলাবতী, বকদ্বীপ (বগড়ী) ও মণ্ডলঘাট এই চতুঃসীমাস্ত- 

বর্তী গ্রদেশটি তৎকালে ভানদেশ নামে পরিচিত ছিল। মধ্যদেশী 
্রাঙ্মণেরা তানদেশের অধিবাসী ছিলেন। নানাপ্রকার বহমৃল্য বস্ত্র 
এই প্রদেশে প্রস্থত হইত। তানদেশে তিনটি প্রধান নগর ছিল ;__ 
চন্দ্রকোণা, ভূরিশ্রেষ্ঠ ও বলিয়ার। চন্দ্রকোণ! নগর মেদিনীপুর জেলার 
উত্তর সীমায় এখনও বিদ্যমান আছে; ভূরিশ্রে্ঠ এখন মেদিনীপুর 
জেলায় নাই, হুগলি জেলায় গিয়াছে । এক সময় ভুরি শ্রেষ্ঠ বা ভূরস্থট 
দক্ষিণরাঢ়ের রাজধানী ছিল। ৯১৩ শকে ভূরন্ুটে পাওুদাঁপ নামে 
এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাহার উৎসাহে শ্রীধর পণত বৈশে- 
ধিক দর্শনের প্রশস্তপাদ ভাষ্যের এক টীকা লিখেন ;_-টিকার 
নাম “ন্যায়কন্দলী 1” উহা এখনও বৈশেষিক দর্শনের একখানি প্রধান 
গ্রন্থ বলিয়া গণনীয়। ১০৯২ খৃষ্টাব্দে যখন কৃষ্ণমিশ্র চণডেল রাজার অত্যর্থনার্থ 
নাটক রচনা করেন, তখন ভূরিশ্রেষ্ঠতে নানা শাস্ত্রের আলোচন। হইত। 
তত্রত্য ক্রাক্ণেরা কুমারিলের মত মানিতেন না; প্রতাকরমতের 
শাশিকন্ধী পুঁথি তাহাদের পাঠ্য ছিল এবং তাহারা আপনাদ্দিগকে 
'অতি পবিত্র ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব করিতেন। এই ভূরিশ্রেষ্ঠেই 


২* _. মেদিনীপুরের ইতিহাস। 
বাঙ্ষালার্ৰ মহাকবি ভারতচন্ত্রের জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু ভূরিশ্রেষ্ঠের 
এখন আর সে দ্রিন নাই। তামাকের শন্যই এখন লোকে ভূরিস্রেষ্ঠের 
নামোল্লে করে। বলিয়ার নগর কোথায় হিল, তাহা. এখনও জানা 
যায় নাই। * 

মাদলাপাঞ্জীতে উতকলের রাজন্ব-বিভাগে বকন্বীপ, ভানদেশ, 
তমলুক, মগডলঘাট প্রত্ৃতি স্থানের নাম নাই; এ সকল স্থান তখন 
তাঙ্জলিগু-রাজ্যের অন্তভূর্থ ছিল। আমাদের বিবেচনায় তাত্রলিপ্ত- 
রাজ্যও সে সময় এ সকল রাজন্ব-বিভাগে বিতক্ত ছিল। যোগল- 
সম্রাটের রাজন্ব-সচিব সেই সকল প্রাচীন বিভাগের ভাঙ্গাগড়া করিয়াই 

পূর্বোক্ত মহালিগুপি গঠিত করিয়া থাকিবেন। 
খৃষ্টায় ১৬৪৬ অকে সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালে 'তৃহার ফিতীর 
পুক্র' সুলতান সুজা দ্বিতীয়বার বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্তা 
নিযুক্ত হইয়৷ আমেন। তিনি রাজা তোভরমল্লের 
সাঙ্গাহানের সময়ের সময়ের উড়িষ্যার অন্তর্গত জলেশ্বর, কটক ও ভদ্রক 
্-বিতাগ। সরকারকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ১২টি সরকার ও ২৭৬টি 
মহালে বিভক্ত করেন। এই বিভাগাহ্সাঁরে বর্তমান মেদিনীপুর 
জেলার অধিকাংশই সরকার জলেশ্বর, সরকার মুজকুরি, সরকার যাল- 
ঝিটা ও সরকার গোয়ালপাড়ার অন্তভূতি হইয়াছিল। যোটাঞুটি 
বলা যাইতে পারে যে, বর্তমান তমলুক মহকুমার প্রায় সম্পূর্ণটি এবং 
,আন্গপমহালের কিয়দংশ ও ট্াতন থানা ব্যতীত সদর মহকুমার বাকী 
সমস্ত অংশই সরকার গোয়ালপাড়ার, এগর1 ও রামনগর থানা দুইটি 
ব্যতীত কাথি মহকুমার অবশিষ্টাংশ সরকার মালঝিটার, রামনগর থান! 








* বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের মেদিনীপুর শাখার ৪র্থ বাবিক উৎসবের সভাপতি, 
মহাঘহোপাধ্যায় বির হরপ্রসার্দ শাস্ত্রী অভিভাবণ। 
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ও বালেশ্বর জেলার কিরদংশ সরকার মুজকুরির এবং ধাতন ও এগরা : 
থানা আর বালেশ্বর জেলার কতকাংশ সরকার জলেশ্বরের অন্তভূতি 
ছিল। এই চারিটি সরকারে তৎকালে (যথাক্রমে ২৮; ২:, ১১ ও ২২ ) 
৬২টি মহাল ছিল। * রাজা তোডরমল্ের সময়ের এই জেলার 
অস্ততুতি পৃর্বোক্ত ২০টি মহালের সহিত সাস্থজার সময়ের এই ৮২টি 
সহালের স্থাননির্দেশ করিলে দেখা যায় যে, কেবল দ্বারশরভূষ ব্যতীত 
অন্ত ৯৯টি মহালকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পরবন্তিকালে এই ৮২টি মহালের 
্থষ্ি হয়। দ্বারশরভূম মহাল এবং বাকুড়া, সিংহভূষ ও মানতূম জেলার 
অধিকাংশই তৎকালে ঝাড়খণ্ড নামে জঙ্গলমহালভুক্ত ছিল। পু 

সাজাহানের রাজত্বকালে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে এবং দক্ষিণ ও 
পশ্চিম-বঙ্গে পটুপীজ দন্থ্যুগণ ভয়ানক উপজ্রব আরম্ত, করায় সগ্রা 
সাজাহান বঙ্গোপসাগরের উপকূলে কয়েকটি ফৌজদারী প্রতিষ্ঠিত 
করেন। তাহার নির্দেশক্রমে উড়িস্তার অন্তর্গত পূর্বোক্ত চারিটি 
সরকার হইতে কয়েকটি মহালের কোনটির সম্পূর্ণ কোনটির বা 
অংশরিশেষ লইয়৷ হিজলী ফৌজদারী এবং রেমনা, বস্তা ও মুজকুৰি 
লরকার হইতে কুয়েকটি মহাঁল লইয়া বন্দর বালেশ্বর ফৌজদারী 
গঠিত হইঘ়্াছিল।+ এ সময়ে হিজলী ফৌজদারীকে স্বুবা৷ উড়িস্া 
হইতে বিযুক্ত করা হয়; তদববি মেদিনীপুর জেলার উক্ত অংশ 
ব্্গদেশের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে । $ কিন্তু অবশিষ্টাংশ ইহার 
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২২ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

পর বহুদ্ধিন পর্য্যন্ত উড়িষ্যার অন্তভূতি ছিল। এই জয় উড়িষ্যার 
পুর্ববক্ত চারিটি সরকার হইতে মোট ৩১টি সুরকার বিচ্ছিন্ন করিয়া' 
ওয়া হয়। তন্মধ্যে সরকার গোয়ালপাড়া হইতে ৩টি, সরকার 
মালবিট। হইতে ১৭টি, সরকার মুজকুরি হইতে ৪টি ও সরকার জলেশ্বর 
হইতে ৭টি গৃহীত হয়। শেষোক্ত ৩টি সরকারের ২৮টি মহাল লইয়া 
হিজলী ফৌজদারী গঠিত হইয়াছিল । 

হিজ্লী ও বালেশ্বর ফৌজদারী বঙ্গদেশের সহিত সংযুক্ত হইলে পর 
সুলতান স্বজার নির্ধারিত উড়িষ্যার পূর্বোক্ত *টি সরকারের প্রত্যেকটি 

_ ছুই অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। যে অংশগুলি বাঙ্গালাদেশের অন্তভূত 
হইয়াছিল, সেগুলি কিস্মৎ সরকার (যথা_-সরকার জলেশ্বর কিস্মৎ্, 
সরকার যুজকুরি কিস্মৎ প্রভৃতি) নামে পরিচিত হয়। ( এই একই 
কারণে কোন কোন মহালেরও কিস্মৎ্ সিপুর, কিস্মৎ পটাশপুর 
প্রভৃতি নামও দৃষ্ট হইয়া থাকে )। 

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সুলতান সুজা স্বা বাঞ্গালারও রাজস্বের এক নূতন 
হিসাব প্রস্তত করেন। উহাতে দেখ যায় যে, তিনি তোভরমল্ের 
সময়ের বাঙ্গালার পূর্ব ০৯টি সরকারের সহিতু হিজলী ও বন্দর 
বালেশ্বর ফৌজদারীর ছরটি কিস্মৎ সরকার এবং নূতন গঠিত আরও 
নয়টি সরকার মিলিত করিয়া স্ুবা বাঙ্গালাকে ৩৪ সরকারে ও 
১৩৫* মহালে বিতত্ত করিয়াছিলেন। * এ সময় পুরাতন সরকার- 
বিভাগের সীমারও কিছু কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছিল। 

রাজা তোডরমল্লের সময়ের সরকার মান্দারুণের অন্তর্গত এবং এই 
জেলার মধ্যস্থিত পূর্বোক্ত চািটি মহালের মধ্যে চিভুয়া মহাল নূতন 
বন্দোবস্তেও সরকার মান্দারুণের অন্তভূতিই থাকে । কিন্তু সাহাপুর 
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ও মহিষাদল মহাল দুইটি যথাক্রমে সরকার কিস্মৎ গোয়ালপাড়ার ও 
সরকার, কিস্মৎ মালবিটার অন্তভৃক্তি হয়। পুরাতন সরকার মান্দারুণের 
অন্যতম মহাল হাভেলি মান্দারুণের অন্তর্গত বরদ। ও চন্দ্রকোণ! ভুভাগ 
এ সময়ে সরকার পেক্কোসের অন্তভূতি হইয়াছিল; * সরকার 
পেক্কোস কোন সীমা-নিদ্িষ্ট স্থানকে বুঝাইত না। বর্গের সীমান্ত 
প্রদেশের স্বাধীন হিন্দু রাজার! যখন মুসলমানরাজের নিকট পরাভূত 
হইতেন, তখন তাহারা কিঞ্চিত উপটৌকন, কখনও ব। কিঞ্চিৎ নজর 
পেক্কোস অথবা সামান্য করদান স্বীকার করিয়া অব্যাহতি পাইতেন। 
কেহ কেহ বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা! করিবেন বলিয়া সামান্ 
. নজর পেক্কোস দিয়াই নিষ্কৃতি লা করিতেন । স্ুবা বাঙ্গালায় তৎকালে 
বিষুপুর, চন্দ্রকোণা, পঞ্চকোট প্রভৃতি স্থানে এইরূপ যে সকল জমিদার 
ছিলে, সুলতান সুজা সেই সকল জমিদারের জমিদারিকে সরকার 
- পেস্কোসের অন্তভূতি করিয়াছিলেন।+ মোটামুটি বলা যায়, সরকার 
মান্দারণ ও সরকার পেক্কোসের কিয়দংশ লইয়াই বর্তমান ঘাটাল 
মহকুমা । রর 
খৃষ্টীয়.১৭২২ অব বাঙ্গালার স্ুবাদার মুশিদকুলি খা স্ব বাঙ্গালার 
বাজ্জম্বের তৃতীয় হিসাব প্রস্তুত করেন; তিনি ব্যর়-সংক্ষেপ করিবার 
নিমিত্ত সুজার নির্ঘারিত ৩৪টি সরকারের সমাহার করিয়া সুবা বাঙ্গা- 
লাকে ১৩টি চাকলায় ও ১৬৬০টি পরগণায় বিতক্ত করিয়াছিলেন। £ এ 
সময় হইতে মহালগুলি পরগণা নামে অতিহিত হইয়া আসিতেছে। শব: 
মুপিদকুলির বিভাগান্ুসারে হিজলী ফৌজদারীর অন্তভূতি সুজার 
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। ২৪৪ -. মেদিনীপুরের ইতিহাস। 
নির্ধারিত কিস্মৎ জলেশ্বর, কিস্মৎ মাঁলবিটা ও কিস্যৎ মুজকুরির 
অন্তর্ত ৩৫টি পরগণা চাক্লা হিজলীর অন্তত 
মুশিদকলি খার হয়। » গ্রান্ট সাহেবের রাজন্ব-বিবরণী হইতে 
রান্দন্ব-বিভাগ | 

জানা যায় যে, ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে (আমলি ১১৩৫ সাল) 
* চাক্লা হিজলীতে ৩৮টি পরগণ! ছিল এবং তৎকালে হিজলীর পরি- 
মাণফল ১০৯৮ বর্গমাইল নির্ধারিত হইয়াছিল ।1 এঁ সময় প্রকার 
পেস্কোসের অন্তর্গত চন্দ্রকোণা ও বরদা পরগণা এবং সরকার 

মান্দারুণের অন্তর্গত চিতুয়া পরগণা চাক্ল! বর্ধমানের অস্তভূতি হয়। $ 
চাক্লা হিজলী ও চাক্লা বর্ধমানের অন্তর্গত পূর্বোক্ত পরগণাগুলি 
ব্যতীত জলেশ্বর, যুজকুরি ও গোয়ালপাড়া সরকারের অন্তান্য পরগণা- 
গুলি বাঙ্গালার চাক্লাবিভাগের পর বহুদিন পর্য্যস্ত 
৬ উড়িষ্যার অন্তর্সতই ছিল। পরবর্তিকালে সেগুলি গৃতন 
গঠিত চাক্লা মেদিনীপুর বিভাগের অন্তভূতি হয়। 
১৭৬০ খুষ্টাবের সন্ধি পর্ভীক্ুসারে নবাব মিরকাশিম ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পা- 
নীকে চাক্লা বর্ধমান, চাক্লা মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম (থানা ইসলামাবাদ) 
প্রদেশের সম্পূর্ণ অধিকার ছাড়িয়া দিলে, & সকল স্থানে ইংরাজাধিকার 
. প্রতিষ্ঠিত হয়।শ কিন্তু চাক্লা হিজলীতে তখনও মুসলমানদিগের 
আধিপত্য থাকে। ১৭৬খুষ্টান্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সমগ্র বাঙ্গালার 
দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলে, চাক্লা হিজলীও ইংরাজাধিকারভুক্ত হয়। $ 
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ভৌমিক বিবরণ। ২৫ 
গ্ান্ট সাহেবের রাজস্ববিবরণী হইতে জানা যায় যে, ১৭৭৭ খুষ্টানদে 
চাক্লা মেদিনীপুর 8৪টি পরগণা ছিল এবং উহার পরিষাঁণফল ৬১০২ 
বর্-মাইল নির্ধারিত হইয়াছিল । * 

সমস্ত বঙ্গদেশে ইংরাজাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে, রাজস্ব আদায়ের 
সৌকর্ষার্থ কোম্পানী বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যাকে কয়েকটি জেলায় 
বিতক্ত করেন। মুশিদকুলি খার সময়ের টাক্লা 
বিভাগগুলিকে জেলা-বিভাগের মূলভিত্তি বলা 
যাইতে পারে। দেখা যায, চাক্লা মেদিনীপুর সে সময় জলেশ্বর ও 
মেদিনীপুর নাষে দুই বিভাগের অন্তভূত থাকে। আধুনিক মেদিনী- 
পুর জেলার সমস্ত ভূভাগ তথৎকালে বর্ধমান, জলেশ্বর, মেদিনীপুর ও. 
হিজ্গলী, এই চারিটি জেলারই অন্তভূতি ছিল। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে জবেশ্বর 
জেলাকে মেদিনীপুর জেলার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। " 
১৮১৯ খুষ্টান্দে বর্দমান জেলার কিয়দংশ বিচ্ছিপ্ন করিয়। হুগলী জেলা 
গঠিত হইলে, এই জেলার উত্তরাংশের কয়েকটি পরগণ! আবার হুগলী 
জেলার অন্তভততি হইয়া পড়ে। উত্তরকালে বর্ধমানের অন্তর্গত বগড়ী 
পরগণা এবং হুগলীর অন্তভূতি পৃর্বোক্ত পরগণাগুলি ও সমগ্র হিজলী 
জেলাকে , মেদিনীপুর গ্রেলার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। 

মেদিনীপুর জেলা বাঙ্গালা ও উড়িব্যার প্রান্ততাগে অবস্থিত থাকায় 
নান। কারণে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই জেলার প্রাস্তভাগ হইতে কোন কোন 
স্থান নিকটবর্তী অন্য জেলায় নীত হইয়াছে, আবার কোন স্থান অন্য 
জেল। হইতে এই জেলায় আনীতও হইয়াছে । পরে আমর! সে বিষয়ে 
বিস্তারিত আলোচনা করিব । 
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ষেদিনীপুর জেলা। 
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২৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


বাঙ্গালার শেষ নবাবদিগের আমলে সুবর্ণরেখা নদী উ়্ব্যার উত্তর- 
সীমা! বলিয়! নির্দিষ্ট হইত। সে সময় মহারাষীয়গণ সুবর্ণরেখ! নদী 
পর্যন্ত তুমিখগুকে উড়িব্যার অন্তর্গত বলিয়া অধিকার করিত) কিন্তু 
সুবর্ণরেখা ও' রূপনারায়ণের মধ্যবর্তী মেদ্রিনীপুর প্রদেশটি তখনও 
কাগজে-কলমে উড়িব্যারাজ্য বলিয়াই পরিচিত হইত । * কোম্পা- 
নীর অধিকারের প্রারস্তেও সুবর্ণরেখ! ও রূপনারায়ণ নদীর মধ্যবর্তী 
চাক্ল। মেদিনীপুর বিভাগটি উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল; পরবন্তিকালে এ 
বিভাগ বঙ্গদেশের অন্তভূতি হইয়াছে। 
* মোটামুটি দেখিতে গেলে রূপনারায়ণ ও স্ুবর্ণরেখার মধ্যবর্তী 
প্রদেশটি লইয়াই বর্তমান মেদিনীপুর জেলা। উত্তরে বাকুড়া জেলা, 
পূর্বে হুগলী ও হাবড়! জেলা এবং হুগলী নদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, 
দক্ষিণ-পশ্চিমে ব।লেশ্বর জেলা, পশ্চিমে ময়ুরভঞ্জ করদরাজ্য ও সিংহতভূম 
জেলা এবং পশ্চিমোত্তরে মানভূম জেলা__-এই চতুঃসীমান্তর্র্তী প্রদেশটি 
বর্তমান মেদিনীপুর জেলা নামে পরিচিত এবং উহাই এই পুস্তকের 
আলোচ্য । মেদিনীপুর জেলা ২২০ ৫৬৪৮৮ হইতে ২১০ ৩৬ ৪০৮ 
অক্ষাংশ উত্তর এবং ৮০ ৯৩৩৮ হইতে ৮৬০ ৩৫২২ দ্রাঘিযাংশ 
পুর্বে অবস্থিত। 
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দ্বিতীয় অধ্যায়। 


প্রাকৃতিক বিবরণ ও ভূ-রৃততন্ত। 








ভূতত্ববিৎ পণ্ডতগণ স্থির. করিয়াছেন, একসময় রাজমহল- 
পর্বতমালা বঙ্গোপসাগরের উত্তরসীম1 ছিল । পরে গঙ্গা ও ্রদ্মপুত্রের 
মুখানীত কর্দমে পুষ্ট হইয়া বর্তমান নিম়-বঙ্গের 
স্থষ্টি হইয়াছে। সে সুদূর অতীতকালের কথ!। 
পে যুগের কথা ছাঁড়িয়। দিলেও এঁতিহাসিক যুগের যে সময় হইতে এই 
প্রদেশের বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারা যায়, সেই সময় হইতে ইহার 
ভূমি-প্রকৃতির আলোচনা করিলে পরিলক্ষিত হয় যে, যুগে যুগে এই 
এদেশের কিছু কিছু পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে । 

এই জেলার পূর্বপ্রান্তে রূপনারায়ণ নদীর তীরে এক্ষণে তমনুক 
নামে যে নগরটি বর্তমান, পণ্তিতগণ দিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উহাই প্রাচীন 
কালের তাঅলিগুনায়ী মহানগরী । মহাভারত; পুরাণ, সংহিতা' 
প্রভৃতি পাঠে জানা যায়, তৎকালে এই নগরটি সমুন্রতীরে অবস্থিত 
ছিল? এই জন্য ইহার একটি নাম “বেলাকৃল”। শব্কল্পক্রমে এই 
,বেলাকুল শব্দের অর্থে লিখিত আছে--“বেলাকৃলং (ক্লীং) তাম্রলিপ্তা- 
দেশঃ।” বৌদ্ধপ্রন্থ মহাবংশ ও গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিসের ভ্রমণ- 
বতাপ্্ী হইতেও জানা যায় ঘে, খৃষ্পূ্ তৃতীয় শতাব্দীতে তাত্রলিগ নগর 
সমুদ্রকূলবর্তা বন্দর বলিয়া বিখ্যাত ছিল। মহাসমুত্র তখন তাত্্রলিণ্ডের 


প্রাক্কৃতিক বিপধ্যয়। 
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২৮ - মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


পাদযূল ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত। পরবন্তিকালে খৃঠীয় সপ্তম 
শতাব্দীতে লিখিত সুবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাক ইউয়ান চো়াঙ্ের 
ভ্রষণবৃত্তান্তেও তা্লিপ্ত উপসাগরের তীরবর্তী একটি সমৃদ্ধিশালী বন্দর 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । সমুদ্র তখন তাশ্রলিপ্তের প্রায় আট ক্রোশ 
দূরে সরিয়া গিয়াছিল। এক্ষণে ষাট ক্রোশ অন্তরে গিয়াছে । সুতরাং ইহ 
অনুমান কর! অসঙ্গত হইবে না ধে, ষে সময় সমুদ্র তাত্রলিণ্ের পাদমূল 
ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত,সে সময় বর্তমান তমলুকের দক্ষিণে ও দক্ষিণ 
পূর্বের অবস্থিত স্তাহাটা, নন্দীগ্রাম, খাজুরী প্রভৃতি থানার কোনাটর 
সম্পূর্ণ, কোনটির বা অধিকাংশ ভূমিরই অস্তিত্ব ছিল না। ক্রমশঃ নদীর 
মোহানায় পলি পড়িয়। এ সকল স্থানের উৎপত্তি হইয়াছে । এ সকল 
স্থানের ভূমিপ্রক্ৃতিও বর্তমানে সেই কথার সাক্ষ্য দিতেছে । 

কাল যুগে যুগে মেদিনীপুর জেলার সীমায় এইরূপে অনেক পরিবর্তন 
সংঘটিত করিয়া দিয়াছে । বর্তমান মেদিনীপুর জেলার ভূমি-পরিমাণ 
উত্তর-দক্ষিণে এবং পুর্ব-পশ্চিমে সমান-_কিঞ্চদুন 
প্রায় এক শত মাইল। এই জেলার দক্ষিণে 
সাগরতট হইতে যতই উত্তরে যাওয়া যায়, ভূমি ভ্রমশঃ ততই 
প্রাচীন, উন্নত, অনুর এবং প্রস্তরময় পরিলক্ষিত হয়। মেদিনীপুর 
'জেলার ভূষি-প্ররুতি সাধারণতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত । এই জেলার উত্তরে 
হুগলী গলার সীম! হইতে চন্দ্রকোণ। ও কেশপুর থানার ষধ্য দিয়া বর্ধ- 
মান রাস্তা নামে পরিচিত ষে পথটি মেদিনীপুর সহর পর্য্যস্ত আসিয়া 
জগন্নাথ রাস্তার সহিত মিলিত হইয়া বালেশ্বর জেলার মধ্যে প্রবেশপুর্ববক 
এই জেলাকে উত্তর-দক্ষিণে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া গিয়াছে, সেই রাজপথটি 
এই জেলার দ্িবিধ তূমি-প্রকৃতি নির্দেশ করিয়া দেয় । শ্রীযুক্ত ওক্টালী 
সাহেব ( 811. 1 5. ৪. 020081155 [, 0.5.) মেদিনীপুরের গেজে- 


ভূমি-প্রক্কতি। 


ভৌমিক বিবরণ। ২৯, 


টিয়ারে লিখিয়াছেন যে, রাণীগঞ্জ হইতে বীকুড়া জেলার মধ্য দিয়া যে 
রাস্তাটি মেদিনীপুর সহরে জগন্নাথ রাস্তার সহিত মিলিত হইয়া,মেদিনীপুর 
জেলাকে দবিখাণ্ডত করিয়৷ দক্ষিণাতিমুখে চলিয়া গিয়াছে, সেই রাস্তাটির 
দ্বারাই এই জেলার দ্বিবিধ ভূমি-প্ররুতি নির্দেশিত হইয়া থাকে । কিন্তু 
জগনাথ রাস্তার ছুই পার্খের ভূমি-প্ররূতির পার্থক্য পরিলক্ষিত হইলেও 
রাণীগঞ্জ রাস্তা সঙ্বন্ধে তাহার মন্তব্য ঠিক নহে। মেদিনীপুর সেটেল-. 
মেণ্টের ফাইনেল রিপোর্টে মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব সেটেলমেন্ট অফিসার 
্রীবুক্ত জেম্শন সাহেব (যা. 4, 0. 0276907. £5], 059) 
ওম্যালীসাহেবের ত্রমপ্রদর্শন করিয়া দিয়ঃছেন। আমরাও দেখিয়াছি, , 
রাণীগঞ্জ রাস্তার পশ্চিমপার্খের ভূমির ন্যায় পূর্বপার্থের ভূমিও বহুদূর 
পর্য্যন্ত প্রার বর্ধমান রাস্তার সীমা পর্য্যন্ত) একইব্বপ প্রক্ৃতিসম্পন্ন। কিন্তু 
বর্ধমান রাস্তার ছুই পার্খের ভূমি-প্রক্কতিতে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত 
 হয়। সাধারণতঃ দেখ! যায়, এই বর্ধমান-জগন্নাথ রাস্তার পশ্চিমদিক্স্থ 
ভূমি প্রস্তরময় এবং পূর্বদিক্স্থ ভূমি মৃত্তিকাময়। এই ভূমিখগুদয় 
আবার ছুই .ছুই ভাগে বিতক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমপার্থের 
প্রদেশটির উত্তরাংশ নাতিক্ষুত্র শৈলমালায় এবং নিবিড় অরণ্যে পর্ণ । 
উক্ত প্রদেশটির দক্ষিণাংশের ভূমি কম্বরময়, ভরমণ্ডিত, কঠিন ও রক্তবর্ণ। 
দক্ষিণপশ্চিম প্রদেশের অধিকাংশ ভূমি অনুর্বর | 
পূর্বোক্ত পশ্চিমপারখথ প্রদেশটির ন্যায় রাজপখটির পূর্বপার্বর্ী 
প্রদেশটির ভূমি-প্রক্কতিও দ্বিবিধ লক্ষণবিশিষ্ট। এই প্রদেশের 
উত্তরাংশ মধ্যপ্রদেশ এবং দক্ষিণাংশ নামাল বা নিক্রভূষি। পশ্চিমাংশের . 
ভূমি অপেক্ষা এই অংশের ভূমি অধিকতর উর্বরা ও শস্তশালিনী। এই 
জেলার পূর্বদক্ষিণতাঁগের কতক অংশ নদীর মোহানাগত লোণা সকশ্তকায় 
ও সমুদ্রের বানুকায পূর্ণ। এই অংশের ভূষি এই জেলার যধ্যে উর্বরতম। 


৭৩০ , মেদিনীপুরের ইতিহাস । 
সম ছি সি 


মেদিনীপুর জেলার প্রারতক ৃশ্ত অতিশয় ন়নগ্রীতিকর। প্রারুতিক 
সৌন্দর্যের সকল নিদর্শন এই জেলায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার 
একদিকে যেমন নানাবিধ বৃক্ষলতাদি-শোভিত 
শৈলমালা ও বনজঙ্গলাদি বিরাক্বিত, তেমনি 
আবার অন্যদ্দিকে সুনীলসিদ্ধু চঞ্চল তরঙ্গ তুলিয়া সফেন উচ্ছ্বাসে 
ইহার পাদমূল ধোঁত করিয়া দিতেছে । কংসাঁবতী, শিলাবতী, ন্ুবর্ণ- 
রেখা প্রভৃতি নদ্দী সকল হুগ্ধত্রোতের ন্যায় এই জেলার বক্ষের উপর দিয়া 
প্রবাহিত হইয়া ইহার সৌন্দর্যকে আরও বৃদ্ধি করিয়াছে! 
“মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়া যে কয়েকটি নদী 
প্রবাহিত, তন্মধ্যে নিয়লিখিত পাঁচটি প্রধান । 

এই পাঁচটি নদীর বিবিধ শাখা, এই জেলার মধ্য-ভূমিতে প্রবিষ্ট 
হইয়া আপনাপন কুলসন্নিহিত প্রর্দেশকে শম্তশালী করিয়াছে । 

(১) শিলাবতী বা শিলাই £-বুড়ি, গোপা) পুরন্দর ও কুবাই 
নদী মিলিত হইয়া শিলাবতী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে । এই নদীটি 
রামগড় পাহাঁড় হইতে বহির্গমনপূর্বক মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বগড়ী 
পরগণায় প্রবিষ্ট হইয়া ঘাটাল যহকুমার মধ্যে দ্বারকেশ্বর নদের সহিত 
মিলিত হইয়াছে। পরে এই উভয় নদী স্বস্ব নাম পরিত্যাগপূর্ব্বক 
রূপনারায়ণ নদ নাম গ্রহণ করিয়! তযলুক মহকুমার অন্তর্গত গেঁওখালী 
নামক স্থানে হুগলী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে । 

(২) কংসাবতী বা কাসাই £--এই নদীটি ছোট-নাগপুরের পাহাড় 
হইতে উৎপন্ন হইয়া এই জেলার উত্তরপশ্চিম কোণে রামগড় পরগণায় 
প্রবিষ্ট হয়, পরে মেদিনীপুর সহরের নিয্তাগ দিয়া পূর্বাতিমুখে চলিষা 
আবাগ্স দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া কেলেঘাই নদীর সহিত 
মিলিত হইয়াছে। 


, প্রীক্কৃতিক সৌন্দর্য্য । 


নদ-নদী! 


ভৌমিক-বিবরণ। ৩৯ 


(৩) কেলোবাই বা কালীঘাই £_ইহা এই জেলার পশ্চিমপ্রান্তে 
জন্মিয়া উত্তরে নারায়ণগড়, সবঙ্গ ও ময়ন! এবং দক্ষিণে খটুনগর, পটাশ- 
পুর ও অমর্শি প্রভৃতি পরগণার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে । পরে 
টেঙ্গরাখালী নামক স্থানে দক্ষিণবাহিনী কংসাবতীর জলপ্রবাহ প্রাণ্ত 
হুইয়া হল্দিনদী নাম গ্রহণ পূর্বক উত্তরে মহিষাদল ও স্থতাহাটা এবং 
দক্ষিণে নন্দীগ্রাম থানার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়! বৃহৎকলেবরে হুগলী 
নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে । 

( ৪.) বাগদা রশুলপুর এই নদীটি এই জেলার দক্ষিণপশ্চিম 
ভুতাগে বাগদা নদী নামে জন্মিয়া কালিনগর নামক স্থানে বোরোজ্ত 
নদীর (এক্ষণে সদরখাল নামে পরিচিত) সহিত মিলিত হইয়া রশুলপুর 
নদী নাখগ্রহণ পুর্ধক হুগলী নদীতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ৃ 

(৫) সুবর্ণরেখা £ইহা পশ্চিমে ধলভূম প্রদেশে জন্মিয়া এই 
জেলার অন্তর্গত নয়াবসান নামক পরগণার পশ্চিমপরান্তে প্রবিষ্ট হইয়া 
বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে । 

এই প্রদেশ গঙ্গার মোহানায় সধুদ্রভীরে অবস্থিত থাকায় এবং এই 

ৃ প্রদেশের নদী সকল উত্তর ও পশ্চিমদ্িক্‌ হইতে 
গানিদারন। আসিয়া দক্ষিণে ও পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া 
'সাগরগঞ্ডে প্রবিষ্ট হওয়ায় এই জেলার দক্ষিণ ও 

ুর্বাংশেই বেশী পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে দেখা যায়। পটু গজ 
ও ওলন্দাজ প্রভৃতি ইউরোপীয়ান নাবিকদিগের খুষ্টায় বোড়শ, সপ্তদশ 
ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে অফ্চিত বাঙ্গালার কয্বেকখানি পুরাতন মানচিত্র 
আছে। সেগুলি দেখিলে জানা ধায় ষে, এই কয়েক শতাব্দীর মধ্যেও 
এই জেলার দক্ষিণ-পূর্কপ্রান্তের পূর্বোক্ত নদী কয়েকটির গতির অনেক 
পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে । রূপনারায়ণ নদীর দক্ষিণাংশে সর্বাপেক্ষা 


৩২ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


বেশী পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে দেখা যায়। খুষ্ায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
অঙ্কিত রেনেলের মানচিত্রে রূপনারায়ণ নদীর নাম আছে; কিন্তু 
তৎপূর্বে এই নদী ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল । গাশতন্ডির ১৫৬৯ 
ুষ্টান্ের মানচিত্রে ও ১৫৫৩ হইতে ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অঞ্ষিত 
ভিব্যারোর মানচিত্রে এই নদী গক্ষানামে উল্লিখিত হইয়াছে। * 
১৬৬০ খৃষ্টাব্দে অফ্চিত ত্যানডেন ক্রকের মানচিত্রে ভাগীরখীর পশ্চিম- 
দিকের কোন নদীর নাম লিখিত হয় নাই। এ সকল নদী পর্যায়ক্রমে 
১ম, ২য়, ওয়, ৪র্থ ইত্যাদি সংখ্যাদ্বারা চিহ্িত করা হইয়াছে। সেই 
এনির্দেশমত রূপনারায়ণ ও সুবর্ণরেখা যথাক্রমে ৩য় ও ধর্থ নদী নামে 
উল্লিখিত হইয়াছে ।+ তৎপরে এই নদীটি ৯৬৭৭ খৃষ্টাব্দে অন্িত 
ত্যালেট্টিনের মানচিত্রে পাথর-ঘাটা, ১৬৮৭ খৃষ্টানদের বাউরীর মানচিত্রে 
তমালী এবং ১৭০৩ খুষ্টাব্দের অস্কিত নাবিকদিগের মানচিত্রে তাম্বলী, 
তান্বরলী, তান্বরলীণ প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল দেখ! যাঁয়। + 
ত্যালে্টিনের মানচিত্রে দেখা যায় যে, তৎকালে দামোদরনদের দুইটি 
শাখার একটি তমলুকের দক্ষিণে রূপনারায়ণ নদের সহিত মিলিত 
ছিল এবং অন্যটি পূর্বাতিমুখীন হইয়া কালুনার নিকট ভাগীরধীর সহিত 
সংযুক্ত হইয়াছিল । আমাদের যনে হয়, এই সংযোগ থাকার দরুণই 
বৈদেশিক নাবিকগণের নিকট তৎকালে এই নদীটি ভাগীরখীর শীখা- 
নদী বলিয়। অনুমিত হওয়াতে তাহার! ইহাকেও গঙ্গানামে অভিহিত 
করিয়াছিলেন । পরবন্তিকাবের নাবিকগণ এই নদীর তীরবর্তী তাশ্রলিপ্ত 
বা তমলুক নগরের নামানুসারে এই নদীকে তমালী,তাম্বলী প্রভৃতি নীষে 
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অভিহিত করিয়া থাকিবেন। রেনেল সাহেবই সর্বপ্রথম তীহার 
মানচিত্রে ইহাকে রূপনারায়ণ নাঁমে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন 
নাবিকগণ এই নদীকে ত্রমক্রমে “পুরাতন-গঙ্গা” নামে উল্লেখ 
করিয়াছিলেন, একথাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন। * 

ভিব্যারোর ও গাশতন্ডির যানচিত্রে দেখ! যায় ধে, তৎকালে রূপ- 
নারায়ণ নদী ছুইটি প্রশস্ত শাখায় বিভক্ত হইয়! ভাগীরধীর সহিত মিলিত 
হইয়াছিল। এ হুইটি শাখার মধ্যবর্তী ভূমিখণ্ড একটি দ্বীপের স্ঠায় 
পরিলক্ষিত হয়। পরবস্তিকালে অস্কিত ত্যালেন্টান ও বাউরীর মান- 
চিত্রে পশ্চিম-দক্ষিণের শাখাটির অস্থিত,নাই।- কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর 
রেশেবের মানচিত্রে তমনুক হইতে টেক্গরাখালী পর্য্যন্ত একটি ক্ষুপ্র 
আ্োতম্বিণী প্রবাহিত হইত দেখা যায়। ত্যালেন্টানের মানচিত্রে ্ুদর 
ক্ষুদ্র নদীগুলি চিত্রিত হয় নাই। বর্তমান হল্দী নদী এই টেঙ্গরাখালী 
হইতে আর্ত হইয়! হুগলী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ততৎকালে 
ইহার থে অংশটি টতমলুকের নিকট হইতে টেঙ্গরাখালী পর্য্যন্ত বিস্তৃত, 
ছিল, পরবর্তিকালে উহা বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় পৃর্বোজ দ্বীপটি মেদিনী- 
পুর জেলার ভূমিথগ্ডের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে। & দ্বীপটি 
এখনকার স্থতাহাটা ও মহিষাদল থানা । 1 

স্থতাহাটা ও মহিবাদল থানার ন্যায় খাজুরী থানারও নৈসগিক 
সীমার অনেক্ষ পরিবর্তন হইয়াছে। ভিব্যারোর ফোড়শ শতাব্দীর 
মানচিত্রে ভাগীরথীর মোহানায় একটি নূতন দ্বীপ গঠিত হইতেছিল 
দেখা যায়। সগুদশ শতাব্দীর ভ্যালেন্টানের মানচিত্রে সেই স্থানে__ 
একটির দক্ষিণে আর একটি-_ছুইটি দ্বীপ অঙ্কিত আছে। এই দুইটি 
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দ্বীপ যথাক্রমে খাজুবী স্বীপ ও হিজগী দ্বীপ নামে অভিহিত হইয়াছিল । 
ইহাদের কথা কোম্পানীর সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক কাগজ- 
পত্রে উল্লিখিত আছে। তৎকালে এই দুইটি দ্বীপের মধ্য দিয়া 
কাউখালী নদী নামে একটি নদী প্রবাহিত হইত। এক্ষণে উহার 
অস্তিত্ব নাই। এ নদীটি বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় খাজুরা ও হিজলী দ্বীপ 
দুইটি একসঙ্গে মিলিয়া গিয়া এক্ষণে মেদিনীপুর গলার 'ভূখগ্ডের সহিত 
সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে । * 
মেদিনীপুর জেলার ভূমি-প্রকৃতি যেরূপ দ্বিবিধ, ইহার জল-বায়ুও 
সেইরূপ ছুইপ্রকাঁর। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ঘাটাল মহকুমার এবং 
মেদিনীপুর স্দর মহকুমীর কতকাংশের জল-বাঁযু 
বিশেষ অস্বাস্থ্যকর ; কিন্তু তমলুক ও কীথি-মহকুমার 
এবং সদর মহকুমার অন্তর্গত জঙ্গল-মহালের জল-বামু বিশেষ স্বাস্থ্যকর । 
প্রস্ত চিরদিন এরূপ ছিল না। প্রায় অর্ধ-শতাব্ধী পূর্বে তমলুক ও 
কাঁথি মহকুমার অধিকাংশ স্থানের জল-বায়ু মন্দ ছিল.এবং অন্যপক্ষে 
প্যাটাল ও মেদিনীপুর সদর মহকুমার জল-বাছু বিশেষ স্বাস্থ্যকর ছিল। 
য্যালেরিয়ার প্রবল প্রকোপে একদিকে যেমন এই অঞ্চল ভয়ানক 
অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে, সেইরূপ কীথি ও তমলুকের লবণ-ব্যবসা উঠিয়া 
যাওয়ায় অঞ্চলের জল-বামুরও হীনাবস্থা তিরোহিত হইয়াছে । লবণ- 
ব্যবসা দ্বারা জল ও বায়ু উভয়ই বিদৃধিত হইত । ্ 
মেদিনীপুর জেলায় শৈল-মাল! নিবিড় অরণ্য, সুবৃহত নদ-নদী 
ও মহাসমুদ্র প্রভৃতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সকল 
নিদর্শনই বর্তমান থাকায় এই জেলায় নানাপ্রকার 
পশ্ত, পক্ষী, সরীস্থপ ও মত্্যাদি দেখিতে পাওয়া 
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যায়। এই জেলার জঙগল-মহালে কেঁদো, নেক্ড়ে প্রস্ৃতি জাতীয় ব্যাত্র, 
ভন্গুক, বন্যবরাহ, বন্যবিড়ীল, কুক, শৃগাল, বানর, হনুমান্‌, খরগোস, 
সজারু, উদ্‌, খাট্টাশ প্রস্ৃতি বন্তজন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সময় 
সময় বন্হস্তীও মযুর্তগ্রের জঙ্গল হইতে আসিয়! থাকো? বিভিন্ন 
প্রকারের মৃগও ময়ূর এই জেলার জঙ্গল-মহালে ও অন্যান্ অনেক 
স্থানে আছে। টয়া, চন্দনা, ময়না, বুলবুল, দোয়েল, শ্যামা, নীলকণ্ঠ 
প্রভৃতি নানাপ্রকারের বন্য ও সামুদ্রিক পক্গীও এই জেলায় দেখিতে 
পাওয়া যায়। অসংখ্য প্রকারের সুস্বাছ সামুদ্রিক মৎস্য ও কীকড়া 
এই জেলায় প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। কেলেঘাই নদীর চিংড়ী 
মহস্ত সুপ্রসিদ্ধ | রশুলপুর, হলদী, বূপনারায়ণ প্রস্ৃতি নদীতে কুম্তীর ও. 
শিশুকও যথেষ্ট আছে এবং সময় সময় এ সকল নদীর যোহানায়' হাঙ্গর 
দেখা যায়। এই জেলা নানা প্রকার বিষাক্ত সর্প, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
গোধিকা ও কচ্ছপেরও বাসতুমি। মেদিনীপুর জেলার লোকালয়ে 
' গো, মেষ, ছাগল, কুকুর, বিড়াল ও অশ্ব গৃহপালিত পণ্ড হাস, কপোত, 
ও কুকুট গৃহপালিত পক্ষী। কেহ কেহ মমুর, হরিণ, শালিক, টীয়া, 
চন্দনাঃ ময়না বুলবুল, প্রভৃতি পুষিয়া থাকে । 
মেদিনীপুর জেলার বিগত সেটেলযেণ্টের কার্য্-বিবরণী হইতে 
জানা যায় যে, এই জেলায় নদীগর্ ছাড়া মোট ৫,০৫৬ বর্গ-মাইল বা 
৩২০৩৫)৬৩৫ একার ভূমি আছে। তন্মধ্যে আবাদী 
বাদী ও ভূমি ৩১১১৬ বর্গ-মাইল বা ১৯, ৯৪, ৩৭৫ একার, 
অনাবাণী ছুসি। আবাদের উপযোগী পতিত ৯১১০৭ বর্গ-মাইল বা 
৭৮,১৭৫ একার এবং আবার্দের অনুপযোগী পতিত, ৮৩৩ বর্গ-মাইল 
বা ০৩৩,০৮৫ একার (বাস্তবাটা ৬৪,১৩৮ একার, জলাশয় ২,২০,২+১ 
একার, রাস্তা বীধ, শ্মশান, গোচারণ-ভুমি ইত্যাদি ২৪৮,৬৭৮ একার ) 
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ভূমি আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মোট ভূমির শতকরা প্রায় 
৬২ তাগ আবাদী, ২২ ভাগ আবাদের যোগ্য পতিত এবং অবশিষ্ট 
১৬ ভাগ আবার্দের অনুপযুক্ত পতিত তৃমি। উপরি উক্ত ১৯১৯৪, 
৩৭৫ একার বা ৩,৯১৬ বর্গ-মাইল ভূমির মধ্য হইতে ৪৭,১৭৬ 
একার বা ৭৪ বর্গমাইল মাত্র ভূমি সংবসরের মধ্যে ছুইবার চাষ 
হয়। অর্থাৎ মোট ২০১৪৯,৫৫১ একার বা ৩,১৯৭ বর্ণ-মাইল জমি 
এক্ষণে প্রতি বৎসর চাষ হইয়া থাকে। * 
ধান্যই এই জেলার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। পূর্বে এ দেশে তুলা” 
নীল ও তু'ঁতের চাষ প্রচুর পরিমাণে হইত। এক সময় এই সকল 
দ্রব্য বাণিজ্যার্থে এ প্রদেশ হইতে দেশ-দেশা- 
স্তরে প্রেরিত হইয়াছে । + এক্ষণে নীলের ব্যবসা 
নাই খলিলেই চলে, তুলার চাষ প্রায় কেহই করে না, ত:তও 
পূর্বের তুলনায় সামান্যই উত্পন্ন হইয়া থাকে । এক সময় এতদেশে 
&রেশম-ব্যবসাধেরও যথেষ্ট শ্রীরৃদ্ধি হইয়াছিল। এরপ গ্রায ছিল না; 
যেখানে রেশষ-ব্যবসা সম্বন্ধীয় ছু'একছন অভিজ্ঞ লোক দৃষ্ট না হইত। 
এক্ষণে এই ব্যবসাটিও ত্রাস হইয়া গিয়াছে। পূর্বে এতদঞ্চলে 
কফি ও গোল আলুর চাষ বড় একটা কেহই করিত-না। কিন্তু 
আজকাল ঘাটাল ও তমলুক মহকুমায় কফি ওগোল আলুর চাষ যথেষ্ট 
পরিমাণে হইতেছে । নারিকেল, সুপারি, আনারস, কদলী প্রভৃতি 
এই জেলায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। নানা প্রকার সুস্বাছ ও 
সব্গন্ধযুক্ত পান, সুস্বাছ ও সুবৃহত মূলা, সার কচু, যান ও তরমুজের 
চাষও এই জেলার স্থানে স্থানে হইয়া থাকে । 


ক্ষ চাহ] ০০৮ ০৫ 8 12029007510150166 56005060 ৮% পুতে 


এ, ছু হ5500 সাং ক হত 
1 লএ০৩]5 07358 রা বা চ, 3. 


কৃষিজ জুব্য। 





ভৌমিক বিবরণ। ৩৭ 


বাঙ্কালার শশ্তের মধ্যে ধান্তই প্রধান। এই জেলার দোফসলী 
জ্রমী সমেত মোট আবাদী ২০,৪১,৫৫১ একার জমির মধ্যে ১৮১১৯১৮৯৪ 
একার জমিতে কেবল ধা্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে । অন্ান্ত ফসল 
অবশিষ্ট ২১২,৬৫৭ একার জমিতে উৎপন্ন হয়। ধান্োৎপত্তির পরিমান 
হিসাবে বাঙ্গালার জেলাগুলি বিন্যাস করিলে মেদিনীপুর প্রথম স্থান 
অধিকার করে। ময়মনসিংহ ও বাখরগঞ্জের স্থান যথাক্রমে দ্বিতীয় 
ও তৃতীয়। * কিন্তু তাহা হইলেও পৃথিবীর অন্যান্য, যে সকল দেশে 
ধান্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে, এ সকল দেশের উৎপন্ন ফসলের সহিত তুলন। 
করিলে দেখা যায় যে, মেদিনীপুরে অতি সামান্য ধান্যই উৎপন্ন হয়। 
প্রতি একারে স্পেন দেশে ৭১৯ মণ, ইটালীতে ৪১৪ মণ, মিসর 
দেশে ৪১ মণ জাপানে ২৬৪ মণ এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে 
২৫ মণ করিয়া ধাস্ত উৎ্পস্ন হয়। + কিন্তু মেদদিনীপুরে মাত্র ১৬ মণ? 
সমগ্র ভারতবর্ষে ধান্ঠোৎ্পত্তিক্ গড়পরত! পরিমাণ প্রতি একারে প্রায় 
২* মণ। সমগ্র তারতে অন্যুন দশ হাঞ্জার রকম আমন ধান্ত আছে। 
বাঙ্গালা দেশেই প্রায় চারি হাজার প্রকার দৃষ্ট হয়। আউশ ধান 
বে কত প্রকার আছে, তাহ! নির্ণয় করা স্বকঠিন। £ মেদিনীপুর 
জেলায় নিয়লিখিত নামে ৩০৩২ রকমের আমন ধান্য এবং ১৫।১৬ 
রকমের আউশ ধান্ত সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। 

আমন ধান্ঠ £_গেরিকাজল, লোনা, হেমতা, রামশাল, দ্রৌপদী- 
শাল, কলমকাঠি, কালিন্দী, বঙ্গিকয়াল, জামাইগাড়,ঃ গয়াবালি, 





পর. এ৪01ঘহ) 55805668 06 85ম৪2] 5954-15, 09, 6, 
1:80]1502 ০62806স]0822 55505010501 085 [00758010021 [0507 
86০01 48৪চ0০এ]76, 0205) [12700 94. 


$ কষক; ফাস্তুন ও চৈত্র ১৩২৩। 


৩৮ মের্িনীপুরেক ইতিহাস। 


হনুদণ্ডড়ি, সোনাতার, সিতাহার, বীশকুলি, দাউদখানি, কামিনীকুঞ্জ» 
বকুলকুপ্ধ, রূপশাল, পাুলই, পশীনাদন, চেঙ্গাঃ শুয়াখুরী, বাকুই, 
মহিষষুড়ি, পিঙ্সাশৌল, মহীপাল, ভূতাশোল, কর্ণশাল, মেটে আকড়া» 
কাশিফুল, গাঁজাকলি প্রভৃতি 

আউশ ধান্ত £_মন্দিরকণা, বেড়ানতি, আসলভূমনি, ঝঞ্িঃ ভূত- 
মুড়ি, শাটী, পিপড়েশার, ুরধ্যমণি, চক্্রমণি, মধুমালতী, খুক্‌নি” 
কাজলা, দলকচু, লোহাগজাল, ,তুলসীমঞ্জুরী, সৌরভি, কালামাণিক 
প্রভৃতি । 

এই জেলায় যে যে কসল যে পরিমাণ জমিতে উপন্ন হইয়া থাকে, 
নিয়ে তাহার একটি তালিকা। প্রদত্ত হইল। * 


ফসলের নাম ও জমির গরিমাণ(একার) ফসলের নাম ও জমির পরিমাণ(একার) 


খান্ত শম্ত ও কলাই ₹_ তৈলবীজ £_ 
খান ১৮১ ১৯১ ৮৯৪ তিল ১৪১ ১৪৭ 
বজরা১ জনার ১২) ৩৫৯ সরিষা ১৩) ২৩৬ 
কোদে। ২১১ ৬৫৪ তিসি ৪১ ৮৫৫ 
বিরি ও মুগ ১৮, ৪৬৯ 1 জাড়া ১১৬৬৪ 
অড়হর ৭ ৪৪৬ [ " শুন্দলী ৭) ৪৩১ 
গম ৮০৯ শুরগুজ। ৪১ ১৯৮ 
যব ৫৩৪ জুম্মন তত্ব 2 
বুট ৭৫৪; পাট ১২, ৪৮. 
খেসারি, মন্তুর ৯৪১০৬৫ [ তুলা ২১ ৫৫৯ 








* টু, [255800+5 মা08] 0২৪০০: 01 009 1170082079 70150010 99£15- 
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মসল। ৃ | মাদক ভ্রব্য ₹- 
লঙ্কা, হলুদ্র ইত্যার্দি ৩, ২৬২ তামাক হি 
চি নী বাগান ও বরোজ £_ 
কুসুম ৩৮) আম-বাগান ১২? ০৯৮ 
চিনি 2 কলা-বাগান ও 
ইচ্ছা ৬১৬৩৮ | পান-বরোজ ২৭) ৮৯৩ 
গাজর, বীট ইত্যাদি ৩, ৮৪৪ ভু... 1 
তরি-তরকারী ৪ বিবিধ 
গোল আলু ৩১১২৪ জুন ও বাবই ৪৩২ 
শাক-সবজি ১৪১ ২৯১ দলঘাপ ৯১৮ 
£ সার কচু ৩৯৭ মাছুরকাঠি ৯১৬৭৮ 





এতদৃতিন্ন এই জেলায় কীঠাল, বেল, কুল, পেয়ারা, আতা, লোনা, 
জাম, জামরুল, গোলাপজাম, কামরাঙ্গা, জলপাই, তেঁতুল, আমড়া, 
চালতা, পেঁপে, কত্বেল, জামির, কাগজি; বাতাপি, 
বৃক্ষ, লতা ও ফল, 
মুল, ইতাদি। নেবুঃ তাল ও খেভুর প্রভৃতি ফল, যক্ডুম্থুর। আম” 
লকী, হরীতকী, বহেড়া, রক্ত এরও, শিরীব, ্বৃত- 
কুমারী, ধুতুরা, শতমূল, অনন্তমূল, আমআদা, পিপুল, সজিনা। চিরতা, 
গুলঞ্চ, কালকাসন্দ, হাতীস্ু'ড়া প্রস্তুতি ভেষজ উত্ভিদাদি এবং গোলাপ, 
বেল, ধূঁই, চামেলী, কুন্দ, গন্ধরাগ্, কামিনী, শেফীলি, টগর, করবী, 
চাপা, বকুল, রজনীগন্ধা, কেতকী প্রভৃতি নানাপ্রকার পুষ্প প্রচুর 
পাওয়া যায়। এই জেলার বালুকা-স্ত,পের উপর বাদাম নামক এক. 
প্রকার ফলের বৃক্ষ (4১0200018) 09০০1157621 ) জন্বিয়া থাকে 
সাধারণতঃ উহা “হিজ্লী-বাদাম” আখ্যায় আখ্যাত। ফলগুলি দেখিতে 


৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


হু্দর এবং আস্বাদও সুস্বা। বীশ, বেত, নল, শর, খড়ি, হোগলা 
প্রভৃতি গৃহনিশ্শীগোপযোগী শরঞ্জামীও এই জেলায় যথেষ্ট পরিমাণে 
উৎপন্ন হইয়! থাকে । এই জেলার জঙ্গল-মহালে শাল, পিয়াশালঃ 
যহুল, কুন্ধয, পলাশ প্রভৃতি যূল্যবান্‌ বৃক্ষও জন্মিয়া থাকে । পূর্বে 
জঙগল-মহালে এই সকল কাষ্ঠ অপর্ধ্যাগ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত; 
.কিন্তু বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ প্রস্ত হওয়ার পর হইতে বৎসর বৎসর 
জঙ্গল কাটাইয়া এ সকল কান্ত বিক্রীত হইয়া যাওয়াতে মেদিনীপুরে 
সেগুলি ক্রমশঃ ছুশ্রাপ্য হইয়। উঠিয়াছে। 
মেদিনীপুর জেলার মোট পরিমাণ-ফল ৫,৯৮৬ বর্গ-মাইল। * ইহার 
আয়তন ইংলগের দশ ভাগের এক ভাগ, স্কটল্যাও অথব| আর্প্যাণ্ডের ছয় 
অংশের একাংশ, ডেন্মার্ক অথবা সুইজারল্যাণ্ডের 
এক-তৃতীয়াংশ এবং বেলকিয়ামের অর্দোকের 
সমান। ইউরোপের তুবস্ক অথবা ওয়েল্স্‌ মেদিনীপুর জেলার চেয়ে 
অন্পই বড়। মণ্টেনিগ্রোর ও মেদিনীপুর জেলার আয়তন প্রায় সমান ।- 
বঙ্গদেশের অন্তর্গত জেলাগুলির তুলনায় ময়মনপিংহ জেল! প্রথম এবং 
মেদিনীপুর গেল! দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে । ২৪ পরগণা, 
হুগলী, হাওড়া ও বগুড়া এই চারিটি জেলার মোট আয়তন মেদিনীপুর 
জেলার আয়তনের প্রায় সমান। 
রাজ্যশাসন ও রাজস্ব সম্পকীয় নানাপ্রকার কার্যের স্ববিধার জন্ত 
এই জেলাকে মেদিনীপুর-সদর, কাধি, তমলুক ও 
নত রি ঘাটাল নামে চারিটি উপবিভাগ বা মহকুমায় এবং 
নিয়লিখিত ২৬টি থানায় বিভক্ত করা হইয়াছে। 


জেলাঠী আয়তন । 





*%. ১৯১১ খুঃ অকের সেন্দাস রিপোর্ট হইতে এই সংখ্যা গ্রহণ করা হইয়াছে । 
কিন্তু অ্প্রতি মেদিনীপুর জেলার জরিপ, জমাবন্দি হইবার 'পর ইহার কিছু কিছু 
গনিধর্তন হইয়াছে দেখা যায়। 


ভৌমিক বিবরণ । ১ 


সদর মহকুমাঃ-( ৯) মেদিনীপুর, (২) খড়গপুর, (৩) নারায়ণ- 
গড়? (৪) দাতন, (€ ) গোপীবল্লভপুর, (৬) ঝাড়গ্রাম, (৭) বিনপুর, 
(৮) গড়বেতা (৯) শালবনি, (১০ ) কেশপুর, (১১) ডেবরা, (১২) 
সবঙ্গ। 
কাথি মহকুমা ১৯) কীথি, (২) খা্ুরী, .(৩) রাষনগর, 
€৪.) এগরা। (৫ ) পটাশপুর, (৬) তগবান্পুর। 
তমনুক মহকুমা £€১) তমলুক, (২) মহিষাদল, (৩) নন্দিগ্রাম, 
(৪) স্তাহাটা, (€ ) পাশকুড়া। 
ঘাটাল মহকুমা £_-(১) ঘাটাল, (২) চন্্রকোণা, (৩) দাসপুর । 
পূর্বোক্ত ২৬টি থানা ব্যতীত এই জেলার ( নারায়ণগড় খানায় ) 
_ কেশিয়াড়ী, (দাতন থানায়) মোহনপুর, (সবঙ্গ থানায়) গিঙ্গলা, 
(গোগীবল্পতপুর থানায় ) নয়াগ্রাম, ( কাথি থানায়) 
বাহিরী ও বাস্থদেবপুর, - (ভগবান্পুর থানায়) 
হেঁড়িয়া, (তমলুর থানায়) ময়না, (মহিষাদল থানায়) গেঁওখালী, 
এবং (চন্দ্রকোণা থানায়) রামজীবনপুর এই দশটি স্থানে দশটি 
পুলিশ-্টেশন আছে। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের খড়গপুর ট্টেশনেও 
একটি পুলিশ-্টেশন আছে । 
যেদিনীপুর সদর মহকুমার পরিমাণ ফল ৩,২৭০ বর্গ-মাইল। ইহ! 
সাধারণতঃ জঙ্গল-মহাল ও বিলাত-মহাল নামে ছুই ভাগে বিভক্ত। 
বিনপুর, গড়বেতা, শালবনি, ঝাড়গ্রাম ও গোপী- 
বল্পতপুর, প্রধানতঃ এই পাঁচটি থানা জঙ্গলযহালের 
অন্তদ্ত। ইহার পরিমীণ ফল ১,৮২৭ বর্গ-মাইল। অবশিষ্ট সাতটি থান! 
বিলাত-মহাল । জঙ্গল-মহালের সর্বত্র যদিও এক্ষণে জঙ্গল নাই,তথাপি 
এখনও উহার স্থানে স্থানে নিবিড় শাল-জঙল দেখিতে পাওয়া যায়' 


পুলিশ-ষ্টেশন | 


সদর মহকুষা। 


৪৭ মোদনীপুরের ইতিহাস ॥ 
মেদিনীপুরের জঙ্গল-মহালে গালা, যধুঃ ধৃনা, তসরগুটী। পঞ্চম, 
হরিনের শিং নানাপ্রকার জন্তর হাঁড়, পাখীর পালক ইত্যাদি দ্রব্য প্রচুর 
পরিষাণে পাওয়া যায়। মেদিনীপুর সদর মহকুমার বিলাত-মহাল 
জঙ্গলশৃন্য, সমস্তই কষ্ট ভূমি । 
মেদিনীপুর জেলার প্রধান নগরের নাম মেদিনীপুর | ১৭৮৩ 
খৃষ্টানদের ২২ শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর সহর 
মেদিনীপুর সহর| 
মেদিনীপুর জেলার প্রধান নগর বলিয়া ঘোবিত 
হইয়াছে । ইহা! কংসাবতী নদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষাংশ ২২, ২৫” 
২৩% উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ ৮৭ ২১৪৫ পুর্ব । মেদিনীপুর নগরীর 
সীমা-বিবরণ সম্বন্ধে নিয়লিখিত কবিতাটি প্রচলিত আছে ।-_ 
“আবসবাটী যৎ উত্তরস্তাম্‌ 
গোপশ্চ যত পশ্চিমদিখ্বিভাগে | 
কংসাবতী ধাবতি দক্ষিণে চ 
সা মেদিনীনাম পুরী শুভেয়ম্‌ |” 
মেদিনীপুর কতদিনের নগর, তাহা এক্ষণে সঠিক জানিবার উপায় 
নাই। আইন-ই-আক্বরীতে জলেশ্বরের মধ্যে. মেদিনীপুর একটি 
সবহও নগর বলিয়া! উল্লিখিত হইয়াছে । প্রাচীন বৈষ্ণব কৰি 
গোবিন্দ দাসের কড়চা হইতে জানা যায় যে, চৈতন্যদেব ১৫,৯ খৃষ্টান 
এই সহরের মধ্য দিয়া শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়/ছিলেন। * ইহার 
পূর্বের মেদিনীপুর সহরের আর কোন সন্ধান এত দিন পাওয়া যায় 
নাই। সম্প্রতি মহামহোপাধ্যার পঞ্ডিত হরপ্রসাদ শান্্ী মহাশয় শিখর 
. ভূমির রাজা রামচন্দ্র-ক্কত একখানি প্রাচীন সংস্কৃত পুথি আবিষ্কার 
কৰিয়াছেন। উহার এক স্থানে আছে £- 
*. জয়গোপাল গোস্বামি-সম্পাদিত গোবিন্দ দাসের কড়চা পৃঃ ২৮২৯ 
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“শালি-ধানস্ত চোৎ্পাদ গাণ্ডিচাদেশে প্রজায়তে 

কৃষকাণাং ভূরিবাসো যত্র নাস্তি চ কাননম্‌ 

প্রাণকরাখ্যো নৃপতির্গপ্ডিচাদেশন্য শাসকঃ 

মেদ্িনীকোষকারশ্চ যস্ত পুত্র মহানভূৎ 

বিহায় গাণ্ডিচাদেশং মেদিনীপুরং জগাম সঃ। ৭৪৮ 

বঙ্গদেশে মুসলমানদিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও এ দেশের 
স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন হিন্দু রাজা ছিলেন। এ প্রদেশে 
প্রাণকর নামে এরূপ একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। প্রীণকরের 
পুত্র মেদ্িনীকর কর্তৃক এই মেদিনীপুর নগর স্থাপিত হইয়াছিল 
এবং তীহারই নাষানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে । মেদিনী- 
করের প্রণীত মেদিনীকোষ একথানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। শাস্ত্ী মহাশয়, 
অনুমান করেন যে, ১২০০ হইতে ১৪৩১ খৃষ্টান্বের মধ্যে মেদিনী- 
কোষ লিখিত হইয়াছিন্ন। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, 
উহারই মধ্যে কোন সময়ে মেদিনীপুর .ন্গর স্থাপিত হয়। * 
মেদিনীপুর সহরেই মেদিনীপুর জেলার জজ, ম্যা্িষ্ট্রে-কালেক্টার, 

পুলিশ-নুপারিপ্টেখডন্ট। সিভিল সাঞ্জন, একজ্িকিউটিত ইঞ্জিনিয়ার» 
পোষ্টেল-সুপারিন্টেণ্ডে্ট প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্চারিগণ অবস্থান 
করেন। মেদিনীপুর সহরে একটি জেল বোর্ড আফিস এবং একটি 
সেক্টাল জেল আছে। এই জেলে সহজাধিক কয়েদী রাখিবার 
স্থান আছে। কয়েদীদের ছারা গালিচা, পাপোষ) বিছানার চাদর, 
বেতের চেয়ার, বেতের টেবিল প্রন্ৃতি নানাপ্রকার উৎকষ্ট দ্রব্যাদি 
্রস্থত হইয়া থাকে । মেদিনীপুর সহরের গেড়েরীরাও উৎ্কষ্ট কম্বল 





* মেদিনীপুর শাখা সাহিত্য-পরিবদের তর্থ অধিবেশনের সভাপতি মহাযছো- 
পাধ্যায় শাস্ত্রী যহাশয়ের অভিভাষণ। 


8৪ . মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


প্রস্তুত করিয়া থাকে । গেড়েরীর৷ ৪1৫ পুরুষ হইল, উত্তর পশ্চিম 
প্রদেশ হইতে আতিয়া এই সহরে বাস করিতেছে । উহাদের 


.শিজেদেরই পালিত মেষ আছে এবং উহা হইতেই তাহারা লোম 


সংগ্রহ করিয়া থাকে। * যেদিনীপুর সহরের স্বর্ণকাঁরগণও নানা 
প্রকার বহুমূল্য অলঙ্কার প্রস্তত করে। আজকাল মেদিনীপুরের 
চ্মকারগণও উৎকৃষ্ট জুতা! প্রস্তুত করিতেছে । 

সদর মহকুমার অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থানগুলির মধ্যে খড়গপুর সহরের 
নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । মেদিনীপুর সহর এই জেলার প্রধান 

ক নগর হইলেও দিন দিন খড়গপুরের যেরপ শ্রীবৃদ্ধি 
হইতেছে», তাহা দেখিয়া মনে হর, এক সময় 
খঙ্ঞাপুর শুধু এই জেলার নর, সমন্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একটি প্রসিঞ্ 
স্থান হইয়! উঠিবে। কিঞ্চিদধিক বিশ বৎসর পৃর্বে খড়গপুর একটা 
সামান্ত পল্লী ছিল; বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথের সংযোগস্থল হওয়ার পর 
হইতেই ইহার শ্রীবদ্ধি আরম্ত হইয়াছে খড়গপুর হইতে মেদিনীপুরের 
দুরত্ব ৫৬ মাইল মাত্র। ! . 

মেদিনীপুর নগরীর দক্ষিণে প্রবাহিত কংসাবতী নদীর পরপার 
হইতে “জগনাথ রাস্তা” নামে পরিচিত যে প্রশস্ত রাজপথটি উড়িস্যা 
প্রদেশের মধ্যে চলিয়$ গিয়াছে সেই রাজপথটার উপরেই খড়গণুর : 
সহরটী অবস্থিত। পুর্ব এই স্থানে একখণ্ড তরুলতাবিহীন মরুভূমি 
ভুল্য প্রস্তরময় সু-উচ্চ বিত্ত ভূমিবগড ছিল। লোকে তাহাকে 
খিড়াপুরের দমদমা” বলিত। এই দমদমাটি পার্শববর্তী সমতল ক্ষেত্র 
হইতে প্রায় ৪* ফিট উচ্চ ছিল। ইহার উপর ঘণ্ডায়মান হইলে ৪1৫ 
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মাইলমধ্যে বৃত্তাকারে অবস্থিত জনপদগুলি অতি নিয়ভূমি বলিয়া! মনে 
হইত। খড়গপুরের এইরূপ স্বাভাবিকী অবস্থা অবলোকন করিয়া বেঙ্গল- 
নাঁগপুর রেলওয়ে-কোম্পানী উহার উপরিভাগে তাহাদের রেলপথের 
সংযোগস্থল মনোনীত করিয়াছেন । দমদম! ও. তৎসন্নিহিত পাঁচ ছয়- 
খানি গ্রাম-সংবলিত প্রায় চৌদ্দহাজীর বিঘা ভূমির উপর বৃহদায়তন 
খড়গপুর স্টেশন ও অন্যান্য কার্ধ্যালয়াদি সমস্বিত খড়গণপুর সহর প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। নানাপ্রকার সুনৃশ্ঠ নুবৃহৎ অট্টালিকা, সুরুচি-সম্প্ন মনোহর 
উদ্ভান, তরুরাঁজি বিরাজিত স্ুপ্রশস্ত পথ, বৈদ্যুতিক আলোক; জলের 
কল প্রভৃতি দ্বার! স্থশোতিত হইয়া খড়গপুর এক্ষণে একটি সুন্দর নগরে 
পরিণত হইয়াছে। সাহেব, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মান্দ্রাজী, পাশা, শিখ, 
নাগপুরী, মারহাটটি, হিনদস্থানী, উড়িয়া, বেহারী, আসামী প্রস্ৃতি নানা- 
দেশীয় নানাজাতিয় নানাধর্্মাবলম্বী জনগণদ্ধারা সমাকীর্ণ হওয়ায় ইহার 
সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। খড়গপুরের জল-বায়ুও ধিশেষ স্বাস্থ্যকর । 
খড়াপুর বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের প্রধান স্টেশন। বেলওয়ে-কোম্পানী 
এইখানে প্রায় ছুই শত বিঘা জমীর উপরে একটি বৈদ্যুতিক গৃহ-বিশিষ্ট 
প্রকাণ্ড কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। এ কাঁরখানায় কোম্পানীর 
যাবতীয় কার্্যই নির্বাহ হইয়৷ থাকে। খড়গপুরে কোম্পানীর একটি 
প্রথম শ্রেণীর দ্বাতব্য চিকিৎসালয় ও ছুইটি সুপরিচালিত ইংরাজী 
বিষ্ভালয় আছে। 

সদর মহকুযার কেশপুর থানার অন্তর্গত আনন্দপুর এবং নারায়ণগড় 
থানার অন্তর্গত কেশিয়াড়ি ও গগনেশ্বর গ্রাম এক সময় তসর-কাপড়ের 
জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। শাদা, নীল, গীত, বেগুনে, 
মযুরকন্ট প্রস্থতি নানা রঙ্গের নানাপ্রকার ধুতি, 
শাড়ী এই সকল স্থানে প্রস্তত হইয়! দেশ বিদেশে 


আনন্দপুর ও 
কেশিয়াড়ী। 


৪৬ ূ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত। সম্প্রতি বিশ পঁচিশ বৎসর হইল, এই ব্যাবসা 
এ জেলা হইতে এক প্রকার উঠিয়া যাইতেই বসিয়াছে। কলে প্রস্তুত 
বিরাতী সিক্কের সহিত প্রতিযোগিতায় দাড়াইতে ন! পারাই এই ব্যাবসা- 
লোপের প্রধান কারণ। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে কেশিয়াড়িতে অন্যুন আট 
নয় শত ঘর তাতির বাস ছিল। এক্ষণে পঞ্চাশ ঘরও আছে কি ন! 
সন্দেহ। আনন্দপুরও এক 'সময় বিশেষ বন্দি গ্রাম বলিয়া অভিহিত 
হইত। আয়তনে ইহা মেদিনীপুর সহর অপেক্ষাও বড় ছিল। অনেক 
ধনী মহাজন এই স্থানে বাস করিতেন। ১৭৯৯ খুষ্টাবন্বের চুয়াড়- 
বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীরা এই গ্রামটি দুইবার লু্ন করিয়া পোড়াইয়। 
দিয়াছিল। 
ডেবর! থানার অন্তর্গত লোরাদা গ্রামে উৎ্কষ্ট মিছরী প্রন্তত 
হয়। পূর্ববে এই স্থানে অনেকগুলি মিছরীর কারথান। ছিল এবং 
এই স্থানে অনেক সঙ্গতিপন্ন মহাজনও বাস করিতেন । লোয়াদার 
মিছরী অনেক স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত। কিন্তু 
কয়েক বৎসর হইল, এতদঞ্চলে ভয়ানক ম্যালে- 
রিয়ার প্রীদুর্াব হওয়ায় গ্রামবাসী ও ব্যাবসায়িগণ অধিকাংশই দেশ- 
ত্যাগ করিয়া চলিয্বা গিয়াছে। এই কারণে ব্যাবসাঁটিও দেশ হইতে 
£লোপ পাইতে বসিয়াছে। লোয়াদার সুর্হৎ্ অট্টালিকা ও রাস্তাঘাট 
: ক্রমশঃ জঙ্গলাকীর্ণ হইতেছে । 
সবঙ্গ থানার অনেক স্থানে নানা প্রকার উৎকৃষ্ট মাছুর প্রস্তুত হয়। 
বৎসরে প্রায় চার পাঁচ লক্ষ জোড়া মাছুর এই জেলায় প্রস্তুত হইয়া 
স্থানান্তরে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। সবঙ্গ 
থানার মধ্যে চারি পাঁচটি মাছুরের হাট আছে? 
প্রতি হাটবারে প্রত্যেক হাট হইতেই দেড় হাজার ছুই হাজার টাকার 


লোয়াদা। 


সবঙ্গ। 


ভৌমিক বিবরণ । ৪৭ 


মাহ বিক্রয় হয়। মহাজনগণ ও সকল স্থান হইতে যাছুর কিনিয়া 
লইয়া কলিকাতা এবং অন্ঠান্য স্থানে বিক্রয় করে । * 

সদর মহকুমার অন্তত গড়বেতা ও দাতনে ছুইটি মুন্সেফী চৌকী 
ও দুইটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। নারায়ণগড়ে .ও সবঙ্গ থানার 
অন্তর্গত পিঙ্গলা গ্রামেও এক একটি দাতব্য চিক্কিৎ- 
সালয় আছে। খড়গপুর থানার অন্তর্গত জকৃপুর 
ও মালঞ্চ প্রত্ৃতি গ্রামে, সবঙ্গ থানার পিঙ্গলা, রাঁজ- 
বন্নত ও গোবর্ধনপুর গ্রামে, দীতন থানার আগর-আঁড়া ও নারায়ণচক 
প্রভৃতি গ্রামে এবং নারায়নগড়, কেশপুর ও ডেবর থানার স্থানে স্থানে 
অনেক কায়স্থ ও সব্ড ব্রাঙ্গণের বাস আছে। জঙ্গল মহাঁলের অন্তর্গত 
ঝাড়গ্রামঃ গিডনী, দহিজুড়ী, শিলদ প্রভৃতি স্থানের জল বায় বিশেষ 
স্বাস্থ্যকর । বায়ু পরিবর্তনের জন্য আজকাল অনেকে এই সকল স্থানে 
আসিয়া থাকেন। | 

১৮৫২ খৃষ্টান্দের ৯লা৷ জানুয়ারী কাখি মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
সমগ্র বঙ্গদেশর মহকুমাগুলির মধ্যে কাথি দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
করিয়াছে শ্রীরামপুর মহকুমার পরেই কাথি মহকুমার নাম করা হইয়া 
থাকে। কাথি মহকুমার পরিমান ফল ৮৪৯ বর্গমাইল । আয়তনে ইহা 
হাওড়া জেলার দ্বিগুণ । কাথি মহকুমার মধ্যে একটি 
সুউচ্চ বালুকান্ত,প-শ্রেণী আছে। কাঁবি মহকুমার 
প্রধান নগর কীথি ধবল-শিখরমালা শোভিত এই বানুকাস্তপের উপর 
অবস্থিত। এই বালুকাস্তপ-শ্রেণী পূর্বদিকে রশুলপুর নদীর মোহান 
হইতে আরম্ত হইয়া পশ্চিষ দিকে স্ুবর্ণরেখা নদীরু মুখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত 


্* 9: 96005 [70005058] 69530107 230. 65096০65 এ 8৪7৪৭ 
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সদর মহকুঘার 
অন্যান্য স্থান । 


কাখি মহকুমা! । 





৪৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


রহিয়াছে। উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ২৬ যাইল এবং প্রস্থে কোথাও এক, 
কোথাও অর্ধ মাইলের কমও দেখা যায়। আর কিছু উচ্চ হইলে এই 
বানুকাস্তপকে বালুর পাহাড় বলা যাইত। ভূতত্ববিদু পঙ্িতগণ 
এই বালুয়াড়ীর গঠন সব্বন্ধে অন্থমান করেন যে, খৃষ্টায় তৃতীয় শতাবীর 
এক ভীষণ বন্তায় যেরূপে উড়িস্তার চিন্ধা উপসাগরের একপার্থে এক 
্থবিস্ৃত বানুকাময় ভূষিখ্ড গঠিত হইয়! চিক্কা উপসাগরকে চিচ্কা হদে 
পরিণত করিয়াছে এই বানুয়াড়ীও সেইরূপে সেই একই কারণে একই 
সময়ে গঠিত হইয়াছে। মেদিনীপুরের ভূতপৃর্ব কালেক্টর ্রত্বতত্ববিদ্‌ 
মাননীয় বেলি সাহেবও (মু. ৮. 75515 ) এই মতাবলম্বী * 

কাথি সহরেই কাথি মহকুমার দেওয়ানী, ফৌজদারী ও গবর্ণমেণ্টের 
খাস-মহাল অফিসাদি প্রতিষ্ঠিত আছে। কাথিতে একটী দীতব্য 
চিকিৎসালয়ও আছে। ভাষাতন্ববিদ্‌ স্ুপগ্ডিত রায় সাহেব যোগেশচন্দ্র 
রার বিদ্যানিধি মহাশয় অন্ুমান করেন, কাথির নিকট 
বালুয়াড়ী বা বালুর কাথ আছে বলিয়া এই স্থানের 
নাম কাথি হইয়াছে । + ১৬৭* খুষ্টাবধের ভ্যালেন্টিনের মানচিত্রে যে 
স্থান কেন্দুয়া নামে উল্লিখিত হইয়াছে পণ্ডিতগণ এ স্থানকেই কাথি 
বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ।: কীথি সহরে সুলভ যৃল্যে সাধারণ গৃহস্থের 


কাথি সহর। 
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ভৌমিক বিবরণ। ৪৯ 


উপযোগী এক প্রকার বেতের চেয়ার প্রস্তত হইয়া থাকে । উহা দীর্ঘ- 
কালস্থার়ী এবং দেখিতেও সুন্দর । 

কাথি থানার অন্তর্গত জুনপুট,দৌলৎপুর ও দরিয়াপুর এবং রামনগর 
খানার অন্তর্গত চাদপুর, বীরকুল, দীদা প্রভৃতি সমুদ্রতীরবর্তী স্থানগুলির 
জুল-বাযু যেরূপ স্বাস্থ্যকর, এ সকল স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্তও লেইরূপ 
মনোরম। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন দাজ্জিলিং 
অনাবিষ্কত ও শিমলা-শৈল দুরধিগম্য ছিল, তখন 
রাজ্যসংস্থাপনের ও দেশব্যাপী অশান্তি নিবারণের 
চিন্তায় কাতর হইয়া ভারতের ভাগ্যবিধাতা ইংরাজগণ সময় সময় 
বিশ্রামলাতের জন্য এই সকল স্থানে আসিতেন। বীরকুল প্রথম গভর্ণর 
জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের শ্রীম্মাবাস ছিল। ইইইগিয়া কোম্পানীর 
আমলের অনেক কাগজপত্রেই বীরকুলের উল্লেখ আছে । * 


ক 


কাথি মহকুমার সমুদ্র- 
তীরবর্তী স্থান-সমূহ। 
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৫০ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


ওয়ারেন হেষ্টিংস যে বাংলোতে বাস করিতেন, উহ! বহুদিন হইল, 
বঙ্গোপসাগরের গর্ভপাৎ হইয়াছে। রামনগর থানার অন্তর্গত দীঘ। 
গ্রামে এক্ষণে একটি ডাক-বাংলো আছে? রাজপুরুষগণ এ অঞ্চলে 
_ গেলে এক্ষণে সেই বাংলোতে বাস করিয়া, থাকেন। জুনপুট ও. 
দৌলতপুর গ্রামেও এক-একটি -ডাক-বাংলো আছে। পৌধ মাসের 
সংক্রান্তির সময় সমুদ্রতীরবর্তী এঁ সকল স্থানে মেলা বসে; সেই সময় 
সমুদ্রন্নান উপলক্ষে তথায় বহুলোকের সমাগম হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কপাল- 
কুগুল! উপন্তাসে দৌলতপুর ও দরিয়াপুরের কথা আছে। সাহিত্য- 
সম্রাটের. অমর লেখনী-সংস্পর্শে দৌলতপুর ও পরিঘ়াপুরের নাম চির- 
স্মরণীয় হইয়। রহিয়াছে । 
কীথি মহকুমার অন্তর্গত পটাশপুর, ভগবান্পুর, খাজুরী (্রনকা) ও 
রামন্গরে এক-একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত আছে। কাঙ্গলাগড়ে 
বদ্ধমানের মহারাজাধিরাজের প্রতিষ্ঠিত একটি 
চিকিৎসালয়ও বিগ্মান। ভগবানপুরে এবং খাজুরী 
থানার অন্তর্গত কলাগেছিয়া গ্রামে গতর্ণমেন্টের এক 
একটি খাপ-মহাল কাছারী আছে। পটাশপুর ও রামনগর থানার 
অনেক স্থানে আজকাল উৎকষ্ট সুতার কাগড় প্রস্তুত হইতেছে । 
রামনগর থানার অন্তর্গত চন্দনপুর গ্রামে পিতলের সুৃপ্ত ঘটা ও অনান্য 


কাখি যহকুমীর 
অন্যান্য স্থান। 
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ভৌমিক বিবরণ। ৫৯ 


নানাপ্রকার তৈজস প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ভগবান্পুর থানার অন্তর্ত 
গোপীনাখপুর গ্রামে উতকৃষ্ট স্দৃপ্ত পান্থী ও কাঠের প্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া 
থাকে। এগরা থানার অন্তর্গত বালিঘাই গ্রামের বাজার এবং পটাশপুর 
থানার অন্তর্গত গোনাড়া গ্রামের মঙ্গলামাড় হাট এতদঞ্চলের মধ্যে 
বিখ্যাত। এগরা (নেশু য়া) গ্রামেই প্রথমে কাখি মহকুমার কার্ধ্যালয়াদি 
প্রতিষ্ঠিত ছিল, পরে ত্র স্থান হইতে কাথিতে উঠিয়া যায়। পটাশপুর 
থানার অন্তর্ণত গোনাড়া, ব্রজলালপুর, পড়িহারপুর, ধুন্ুর্া প্রভৃতি 
গ্রামে অনেক কায়স্থের বাস আছে। 

তমনুক মহকুম! মেদিনীপুর গ্েলার পূর্বপ্রান্তে এবং কীথি মহকুমার 
উত্তর-পূর্ধে অবস্থিত। ১৮৫২ খুষ্টাবের নভেম্বর ম্সে এই মহকুমাটি 
গঠিত হয়। ইহার পরিমাণ-ফল ৬৫৩ বর্ণ 
মাইল। তমলুকে আজকাল বাল্তি ও স্টীলের 
টাঙ্ক প্রস্তুত হইতেছে । এক সময় এই মহকুমায় রেশম-ব্যবসায়ের 
যথেষ্ট শ্রীৃদ্ধি হইয়াছিল । কিন্তু বিদেশী সিক্কের সহিত প্রতিযোগিতায় 
টিকিয়। থাকিতে না পারার এক্ষণে সে ব্যবসা এক প্রকার বিলুপ্ত 
হইয়া গিয়াছে; অনেক মহাজনই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কারবার বন্ধ করিয়া 
দিয়াছেন; কেহ কেহ সর্বস্বান্ত হইয়া দেশত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। 
অধিক কি, ওয়াটসন কোম্পানীর মত ধনী মহাজনও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, 
এ অঞ্চল হইতে ব্যবসা উঠাইয়! দিতে বাধ্য হইয়াছেন। মধ্যে বেঙ্গল 
সিল্ক কোম্পানীও সামান্তভাবে কারবার আরম্ভ করিয়াছিলেন, 
তাহাও এক্ষণে বন্ধ হইয়া গিষ্বাছে। নীলের ব্যবসাও এক সময়ে এ 


তমলুক মহকুমা। 


৫২ _.. মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


এই মহকুমার প্রধান নগর তমলুক রূপনারাফণ নদীর পশ্চিমতীরে 
অবস্থিত। কলিকাতা হইতে ইহার দুরত্ব প্রায় ৪০ মাইল। . ইহার 
অক্ষাংশ ২২* ১৭৫০ উত্তর এবং দ্রাঘিমীতুশ ৮৭ 
৫৭৩০ পূর্ব এই মহকুমার দেওয়ানী ও ফৌজ- 
দারী আদালত প্রভৃতি ও দাতব্য চিকিৎসালয় তমলুক সহরেই 
প্রতিঠিত। পূর্বে এই মহকুমার অন্তর্গত মছলন্দপুর গ্রামে একটি 
মুন্সেফী আদালত ছিল, ১০৩২ খৃষ্টাব্দে উহ! নিকাশী গ্রামে উঠিয়া যায়। 
পরে আবার উহা তথা হইতে তমলুকে পুনরানীত হইয়াছে । এই 
মহকুমার অন্তর্দত প্রতাপপুর গ্রামেও একটি মুন্েফী আদালত ছিল। 
১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে উহ! উঠাইয়া দেওরা হয়| 
তমলুক মহকুমার অন্তর্গত মহিযাদল গ্রামের নাম উল্লেখ যোগ্য। 
মহিষার্দলে তত্রত্য রাঙ্জার গড়বাড়ী, সাহাদের প্রতিষ্ঠিত বহু দেব-দেবীর 
মন্দির, সুবৃহৎ সরোবরাদ্দি এবং একটি দাতব্য 
হি চিকিৎসালয় আছে। তমনুক মহকুমার অন্তর্গত 
ৃ গেঁওখালী ও নন্দীগ্রামেও এক-একটি দাতব্য 
চিকিৎসালর বিগ্কমান। এই অঞ্চলে পাশকুড়া, কৌলাঘাট, গেঁওখালী, 
হরিখালী,ভেরপেখিয়! ও কুঁকড়াহাঁটীর বাঙ্জার প্রসিদ্ধ। এই কয়টা বাজার 
হইতেই এ্র অঞ্চলে নানাপ্রকীর দ্রব্যাদি আমদানী ও বপ্তানী হইয়া 
থাকে । ঝুঁকড়াহাটীতে গভর্ণমেন্টের একটি খাসমহাল কাছারী আছে। 
তমলুক মহকুমার স্থানে স্থানে উৎকষ্ট মাছুর ও বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়। 
তমলুকের মশারির থান প্রসিদ্ধ । টি মহকুমার জি কেলোমাল, 


তখলুক সহর | 
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তৌমিক বিবরণ । রর ৫৩ 
মধ্যহিংলী, পুলসিট! প্রভৃতি গ্রামে অনেক কায়স্থের বাস আছে । তমলুক 
মহকুমার অনেক স্থলে অনেক সংখ্য শিক্ষিত ব্রা্মণেরও বাস দৃষ্ট হয়। 

ঘাটাল মহকুম। মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পর্ধ্রে অবস্থিত। ৯৮৫০ 
খঃ অন্দে এই মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হর । তৎকালে এই মহ্কুমার কার্ধ্যা- 
লয়াদি গড়বেতায় প্রতিষ্ঠিত থাকায় ইহা! “গড়বেতা৷ 
মহকুমা” নাষে অভিহিত হইত। পরে হুগলী 
জেলা হইতে চন্দ্রকোণা পরগণা বিচ্ছিন্ন করিয়া এই জেলার সহিত 
সংযুক্ত করিয়া দিলে, ঘাটাল সহর এই মহকুমার প্রধান সহর বলিয়া 
গণ্য হয় এবং গড়বেতা৷ মহকুমার পরিবর্তে এই মহকুমা “বাটাল 
মহকুমা, নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। ঘাটাঁল মহকুমার 
পরিমাণ-ফল ৩৭২ বর্ণ-মাইল। ঘাঁটাল নগর শিলাবতী নদীর তীরে 
অবস্থিত। ঘাটালের দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্্যালয়াদি এই নগরেই 
প্রতিষ্ঠিত আছে। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত যখন মেদিনীপুরের ম্যাঁজি- 
ক্রেট-কালেক্টার ছিলেন, সেই সময় ঘাটালের ফৌজদারী কার্য্যালয় এক- 
বার কিছু দিনের জন্য গড়বেতায় উঠিয়া গিয়াছিল। (১৮৯২) ঘাটালেও 
একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। পু 

ঘাটাল মহকুমীর অন্তর্গত চন্দ্রকৌণা, ক্ষীরপাই, রাঁমজীবনপুর, রাধা- 
নগর প্রস্ততি স্থানে উৎ্ককষ্ট ধুতি, শাড়ী, চাদর ও ছিট-কাপড় ইত্যাদি 

প্রস্তত হইয়া থাকে! এ সকল স্থানে বহুসংখ্যক 
খাট মহকুমার ভীতির বাস আছে। পুর্বে তাহারা সকলেই 
কাপড় প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। 
তাহাদের প্রস্থত কাপড় ভারতের বন্স্থানে নীত হইয়া উচ্চ মুল্যে 


হবাটাল মহকুমা | 


_ বিক্রীত হইত; * কিন্তু পরবন্তিকালে প্রচুর ' পরিমাণে বিলাতী 
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৫৪ ূ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


কাপড়ের আমদানী হওয়ায় দেশীয় কাপড় প্রতিযোগিতার বিলাতী 
কাপড়ের স্মকক্ষ হইতে না পারাতে এ সকল ভাতির অধিকাংশই 
এক্ষণে জাতীয় ব্যবসা ত্যাগ করিরা৷ কৃষিকাধ্য অবলম্বন করিয়াছে। 
তথাপি এখনও এঁ সকল স্থানের প্রস্তত কাগড় অনেক স্থানেই প্রেরিত 
হইয়া থাকে । 

খাটাল মহকুমার নানা স্থানে রেশমের বন্ত্রািও প্রস্তৃত হয়। 
প্রতি বসর সকল স্থান হইতে অন্ন ২০,০০০ পাঁউও্ড রেশম উৎপন্ন 
হইয়া! থাকে । * চন্দ্রকোণা, রাঁমজীবনপুর, ঘাটাল ও খড়ারের কাদা 
ও পিশুলের বাঁসন প্রসিদ্ধ । মাননীয় কামিং (398. ৯17. 3.0. 0010- 
[7108 0- 8, 0.১ 0০], 8০ 1,0- ৪) সাহেবের রিপোর্ট হইতে জান? 
যার ঘে, সমস্ত বঙ্গদেশের মধ্যে ঘে সকল স্থলে কীসা। ও পিজ্তলের বাসন 
প্রস্তুত হুইয় থাকে, তন্মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় এই ব্যবসাঁটি বিশেষ 
শৃম্বল। ও সুপ্রণালীর সহিত পরিচালিত হইতেছে । এই স্থানের ব্যব- 
সায়িগণ বিশেষ সঙ্গতিপন্ন ; ত্ঁহা'র৷ ট্রেট সেটেলমেন্ট, জাপান প্রভৃতি 
স্থান হইতে টান,তামা ইত্যাদি ধাতু সম্ভবমত সুলভ দরে প্রচুর পরিমাণে 
কিনিয়া আনিতে পারেন বলিয়া এই ব্যবসায়ে বিশেষ লাতবান্‌ হইতে 
পারিয়াছেন। বস্ততঃ তাহার! ব্যবসাটিও বিশেষ নিপুণতার সহিত 
চালাইতেছেন। এক এক জন ব্যবসায়ীর কারখানার শতাধিক ব্যক্তি 
কাঁধ্য করিয়। থাকে । খড়াঁর সহরের মোট অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় নয় 
হাজার? তন্মধ্যে প্রায় চারি হাজার লোক এই ব্যবসা দ্বারা জীবিকা 
নির্বাহ করে। + কামিং সাহেব লিখিয়াছেন যে, খড়ার রাসার__ খালা 
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তৌমিক বিবরণ ৫৫ 


ও ঘটাল গাড়ূর জগ্ত. বিখ্যাত। ঘাঁটাল মহকুমায় নানাপ্রকার" 


মাটার হাড়ি- কলনী ইত্যাদিও প্রস্তত হয় এবং বিক্রয়ের জন্য নান! 
স্থানেও প্রেরিত হইয়া থাকে । * চন্দ্রকোণার মট্ুকী ঘ্বৃত এ দেশে 
প্রসিদ্ধ । 
ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত ক্ষীরপাই সহরে পুর্বে একটি মহকুমার 
কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল । তৎকালে এ জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকোণা, 
ঘাটাল প্রভৃতি স্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত ছিল৷ 
এল ত অংশ ও বর্তমান হুগলী জেলার কিয়দংশ 
লইয়াই ক্ষীরপাই মহকুম! গঠিত হয়। পরে ক্ষীর- 


গাই হইতে মহকুমার কার্য্যালয় জাহানাবাদে উঠিয়া! যায়। জাহানাবাদ 


মহকুমা, অধুনা আরামবাগ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । উহা এক্ষণে হুগলী 
ছ্রেলার অন্ততম মহকুমা ।- ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত জ্ীরপাই, 
চন্রকোণা, খঢ়ার, রাঁমজীবনপুর এবং ইড়পাল! গ্রামে এক-একটি 
দাতব্য চিকিৎসালয় আছে । 

ঘাটাল মহকুমীর অনেক গ্রামে উচ্চ-শিক্ষিত বহসংখ্য স্রাক্মণ ও 
কাঁয়স্থের বাস। এই মহকুমার অন্তর্গত চন্দ্রকোণ। গ্রামে ভারত- -গৌরুব 
লর্ড সহ্যে্রপ্রপ্ন সিংহের পূর্বপুরুষগণের আদিবাস ,ছিল। পরে 
ভীহার। প্র স্থান হইতে উঠিয়া বীরভূম জেলার অন্তর্গত রাইপুর . 
গ্রামে বাস কবেন। অগ্তাঁপি চন্দ্রকোণার সিংহবংশের প্রতিষ্ঠিত 
পুষ্করিণী প্রভৃতির নিদর্শন আছে। প্রাতঃন্মরণীয় স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র 
বিগ্ভাসাগর মহাশয় এই মহকুমার অন্তর্গত বীরস্ঠিহ গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । এই অতুল পৌভাগ্য-সম্পত্তির অধিকারী হইয়াই আজ 


মেদিনীপুর সমগ্র ভারতের মধ্যে একটি উচ্চ স্থান লব করিতে সমর্থ 
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৫৬ - . মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


হইয়াছে। বীরসিংহ গ্রামে অগ্ভাপি বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের বাটা ও 
তাহার প্রতিষ্ঠিত উচ্চ ইংরাজী বিগ্ভালয়টি বিগ্ুমান আছে। বঞ্গবাসী 
সেদিন মহাসমারোহে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি 
রাধানগরে তাহার স্বতিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন; এইবার তাহার! 
বীরসিংহের এই পিংহ-শিশুটির জন্মভূমিতে তাহার স্থতিরক্ষা কলে 
একটা কিছু স্থায়ী বন্দোবস্ত করিবেন নাকি? 

পরগণাগুলির উৎপত্তির ইতিহাস প্রথম অধ্যায়ে দিয়াছি। মেদিনী- 
পুর জেলায় এক্ষণে ১১৫টী পরগণা৷ আছে। সেগুলির নাম ও বিগত 


পর্পগণাবিভাগ । ১৮৭২--৭৮ খুঃ অন্দর রেভিনিউ সার্ভের সময় 


উহাদের পরিমাণ-ফল (বর্গ মাইল) যেরূপ নিরূপিত 
হইয়াছিল, নিয়ে তাহা উদ্ধত কয়িয়! দেওয়া হইল £__ 

(১) অমর্শা ৪০৯৫ (২) আমিরাবাদ ৩৫৫ (৩) অরঙ্গানগর 
১৮৬৯ (৪) বাহাছ্ুরপুর ৮৫৬১ (৫) বাহিরীমুঠা ৪৬০৫ (৬) 
বজরপুর ৬১০ (৭) বলরামপুর ৫৯৭* (৮) বালিজোড়া ১৩৭৩ 
(৯) বালিদিতা ৫৮৫ (১০) বালিসাই ১১.৮৯ (৯৯) বরদ! 
৭৯১৫ (১২) বোড়ইচোর ২২৩২ (১৩) বারাজিত ৬৪৩ (১৪) 
বাটাটাকী ৯১:৪৫ (১৫) বাইন্দাবাজার ৯.০* (১৬) বেলাবেড়্যা 
২০৬০ (১৭) ভাইটগড় ২০৬ (১৮) ভোগরাই ১৯৫৩ (১৯) 
ভূক্াযূঠা ১৬:০৫ (২) ভুরশুট ১৯৭৪ (২১) বীরকুল ২৭২৮ 
(২২) বিশওয়ান ৩৮৩০ (২৩) বগড়ী ২৪৫৮৩ (২৪) রাহমণভূম্ 
৯৩৬৬ (২৫) ঈন্রকোণা ১২৪.০৪ (২৬) চিতুয়া ১০৪.১৯ (২৭) 
চিয়াড়া ৩৩৮৩ (২৮) দক্ষিণযাল ৪'৫৪ (২৯) দীতনচোর ৪০:৩০ 
(৩০) দণ্টখড়ই ৪১২ (৩১ ) দত্মুঠা ১৬৯১ (৩২) ধারেন্দা ৩৬.১৬ 
€৩৩) ঢেকিয়াবাজার ২৫৫৩ (৩৪) দিগপারই ২৯৫ (৩৫) 
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ছিপাকিয়ারটা্দ ৩৩'৪৫ (৩৬) দোৌরে! ছুবনান ৭১ ৩০ (৩৭) এগরা- 
চোর ৩৩৪৭ (৩৮) ইড়িঞ্চি ৬৯২৬ (৩৯) গগনেশ্বর বা বাগভূম 
৪৫-১৪ (৪০ ) গাগনাপুর ৩০৯৬ (৪১) গওমেশ ১৪২ (৪২) গুমাই 
৯৩৪৯ (৪৩) গুমগড় ৯৯*৭৯ (৪৪) হাতেলীজলেশ্বর ০৮২ (৪৫) 
কশবা। হিজলী ১৮৫০ (৪৬) চক ইসমাইলপুর ১৬৮১ (৪৭) জলামুঠা 
৫২১৭ (৪৮) জাম্বশী ১০৩৯৬ (৪৯) জামিরাপাল ৮৯১ (৫০) 
জামনা তপ্পা ৩*০৪ (৫১) জাহানাবাদ ৩৯৭ (৫২) ঝাঁড়গ্রাম ১৭৫ 
২৬ (৫৩) ঝাটাবনী বা শিলদা ২৪৩৮৩ (৫৪) জুলকাপুর ৫৬৮ 
(৫৫) কালরুইতগ্লা) ২৫৯ (৫৬) কালিন্দিবালিসাই ৩২'৩৫ (8৭) 
কাকরাজিত ৪*৯৪ (৫৮) কাকরাচোর ২'১২ (৫৯) কাশীজোড়া 
১১৯০৪ (৬০ ) কাশীজোড়া কিসমণ্ড ০*৪৭ (৬৯) কাঁশিমনগর ৬৫৬ 
(৬২) কেদারকুণ্ড ৪৭০৪ (৬৩) কেশিয়াড়ী ৮'০৯ (৬৪) কেশিয়াড়ী 
* কিসমৎ *'৪৭ (৬৫ ) খালিসা ভোগরাঁই **৮৫ (৬৬) খান্দার ১৪৭৫২ 
(৬৭) খড়গপুর ৪৩৬৬ (৬৮) খড়গপুর কিসমৎ্ড ৪:১২ € ৬৯ ) থটনগর 
৬৭৮২ (৭০) খেলাড় নয়াগ্রাম ১৮৮৯৪ (৭১) কুড়লচোর ৪৩৫৬ 
(৭২) কুতবপুর ৪৫০৩ (৭৩) লাটশাল ২*৭০ (৭৪) মাজনামুঠা ৮৩৫৯ 
(৭৫) মল্পভূম বা ঘাটশিলা ৯৩:৪৪ ( ৭৬) মণ্ডলঘাট ৩৬২১ (৭৭) 
খারিজা মগ্ডলঘাট ১৩৯২ (৭৮) মনোহরগড় ৩৮৩ (৭৯) মাঁৎকদাবাঙ্ক 
৩১৯ (৮০ ) মীৎকন্দপুর বা কল্যাণপুর ৩৯৮৮ (৮১) ময়নাচোর ৭৫" 
৫৭ (৬২) মেদিনীপুর ৩৭১৫৩ (৮৩) মিরণোদা ২২২৬ (৮৪) 
মহিষাঁদল ৬২-৯৯ (৮৫) নাড়াজোল ১১৯৬ (৮৬ ) মেদিনীপুর কিসমৎ 
১৫২০ (৮৭) নারাঙ্গীচোর ১৪:০২ (৮৮) নাঁরায়ণগড় ১৫৬৮ (৮৯) 
নারায়ণগড় কিসমৎ ৮'৪৪ (৯০ ) নাড়ুস্রামুঠা ৫৪"৭৬ (৯১) কেওড়া- 
মাল নয়াবাদ ৪৪৭ (৯২) মাজনা নয়াবার্দ **৫১ (৯৩) নয়াবসান 
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১৫১৫৬ (৯৪) পাহাড়পুর ২৩৩২ (৯৫) পটাশপুর ৬৩৫৩ (৯৬) 
পটাশপুর কিসমৎ ১* ৫৩ (৯৭) প্রতাপভান ১৫৫২ (৯৮) পুরুযোত্তম-. 
পুর ১৩৬৬ (৯৯) ব্াজগড় ১৭৯০ ( ৯০০ ) রামগড় ৪১৭৩ (১০১) 
রোহিনী মৌভাগার ৪২:২১ (১০২) সবঙ্গ ৮৫৬৩ (৯০৩) সাহাপুর 
৫৭৫০ (১০৪) সাহাপুর কিসমৎ ২ ১৫ (১০৫) সেক পাটনা ০:৪০ 
(১০৬) সীকাকুল্যা বা লালগড় ৫২ ৫৩ (১০৭) সরিফাবাদ ২২২ 
(১০৮) শীপুর ৬৫:০৫ (১০৯) শীপুর কিসমৎ্, ২:৭০ (১১০) স্ুজামুঠা 
৪৫২৭ (১১১) তিমনুক ৯৯৭৭ (১১২) তেরপাড়া.৯'৪৯ (১১৩৬) 
তুরকাচোর ১৪৪৯ (১১৪) উত্তর বিহার ২৫০০ (৯১৫) ওলমার! 
( মযুরতঞ্জের রাজ্যকুন্ত গড়জীভ মহাঁল ) ১২-০৯। 

বিগন্প ১৯১৯ধৃঃ অন্দর আদম সুমারীর সময় এই জেলায় ১১ ১৩৯৬টি 
গ্রাম ও নিরিখ ৬টি মিউনিসিপ্যাল সহর ছিল ।--(১) মেদিনীপুর 
(২) খড়গপুর, (৩) ঘাটাল, (৪) খড়ার, (৫) 
রামজীবনপুর, (৬) চন্দ্রকোণা, (৭) তমলুক, 
(৮)ক্ষীরপাই। 'এই আটটি পহরের মধ্যে তমলুক মিউনিসিপ্যালিটী 
সর্ব-পুরাতন, ১৮৬9 খুঃ অন্দে এই মিউনিসিপ্যালিটা স্থাপিত হয়। 
ইহার পর ১৮৬৫ খু অব্ধে মেদিনীপুর, ১৮৬৯ খুঃ অব ঘাটাল ও চন্দ্র- 
কোণা, ১৭৬ খৃঃ অন্দে ক্ষীরপাই ও রামজীবনপুর এবং ১৮৮৮ খুঃ 
অন্দে খড়ার মিউনিসিপ্যালিটা গঠিত হইয়াছে। খড়গণপুর সহর বেঙ্গল- 
নাগপুর রেলপথ প্রস্তুত হইবার পর অল্পদিন হুইল স্থাপিত । কাথিতে 
মিউনিসিপ্যালিটা নাই। 


গ্রাম ও নগর| 


এঁতিহাসিক-বিবরণ। 
তৃতীয় অধ্যায়। 





প্রাচীন কাল। 

ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেরই পুর্ধতন ইতিহাস সংগ্রহ করা 
প্রাগৈতিহাসিক  ছুরধহ ব্যাপার_-ধিশেষতঃ বঙ্গদেশের ; অত- 
দুগগ। এব বলা বাহুল্য যে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মেদিনীপুর 
জেলার প্রাচীন ইতিহাসও তিমিরাবরণের অন্তরামে অবস্থিত । 
প্রাগৈতিহাসিক যুগে মেদিনীপুর জেলার অবস্থা যে কিরূপ ছিল, 
তাহ এক্ষণে নির্ণর কর] অসম্ভব | বঙ্গদেশ পলিমাটার দেশ) তারত- 
বর্ষের অগ্ঠান্ত দেশের তুলনায় ইহা! বয়সে নবীন। তবে ইহার 
উত্তর, দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তস্থিত পার্বত্য প্রদেশ- 
গুলির ভূমি অতি প্রাচীন। মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম অংশের 
কিয়দংশও পূর্বোন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত। ৯৮৮৩ তুঃ 
অন্দে &ঁ প্রদেশের বিনপুর্র থানার অন্তর্গত ঝাটিবনী বা৷ শিলদা! 
পরগণীর তামাছুড়ী গ্রা্ের নিকটে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের পাদদেশে 
একখানি তাত্রনির্্িত কুঠার-ফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা এক্ষণে 
কলিকাত। মিউজিয়ামে দেখিতে পাওয়া যায় । স্বনামখ্যাত এঁতি- 
হাপিক শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্োপাধ্যার মহাঁশয়* তাহার রসিনধ গ্রন্থ 
বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রথম ভাগে উহার একখানি ছবি দিয়াছেন 


৬০ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


কুঠারখানি ৭+১০ইঞ্চি দীর্ঘ, ৬৪০ ইন্চি প্রস্থ, এবং ০+৬৩ ইঞ্চি পুরু; 
ওজনে প্রায় ছুই সের। * বাঙ্গালার অন্ঠান্ত পার্বত্য প্রদেশের স্থানে 
স্থানেও তাত্রনির্ষিত নানাপ্রকার অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে । পুরাতত্ববিদ্‌- 
গথ অন্থমান করেন; এই সকল অস্ত্র “তাতত্রের যুগের” নিদর্শন | তাহার! 
প্রাগৈতিহানিক যুগকে প্রধানত: তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন -_ 
প্রস্তরের যুগ (56০79 4১৪০), তারের যুগ (0০79০. 5৫০ ) ও লৌহের 
যুগ (105 88০) তাহারা বলেন, তা্রনির্ম্িত অন্ত্রসমূহ মানব- 
জাতির সর্বপ্রাচীন ধাতব অন্ত্র। ইহার পূর্দে আদিম মানব ধাতুর 
ব্যবহার জানিতেন না। তাঁহারা তৎকালে প্রস্তর-নির্ষিতি অন্্র ব্যবহার 
করিতেন।/ এই কারণে পণ্ডিতগণ ধাতব অন্ত্রনিষ্মীণকাল পর্য্যস্ত 
সময়ের নাম 'গ্রস্তরের যুগ” দিয়াছেন। পরবণ্তিকালে ধাতু আবিষ্কত 
হইলে মানবগণ শিলানির্মিত আমুধ পরিত্যাগ করিয়া ধাতুনিক্মিত অন্ত 
ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন । + বোধ হয়, তাগ্রের বু পরে 
লৌহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল) সেই কারণে বহুকাল বাবৎ এতদ্দেশে 
তাসের ব্যবহার ছিল। পঞ্ডিতগণ অনুমান করেন, খৃষ্টাব্দ চারি 
সহজ হইতে ছুই সহত্র খুষ্ট-পূরববান্দ পর্য্যন্ত প্রাচীন বাবিরুষ (45107) 
দেশে তাখের ব্যবহার ছিল পরবপ্তিকালে আার্ধয-বিজয়ের পর হইতে 
বাবিরুষ মিশর ( ?857১:) প্রভৃতি প্রাচীন দেশ-সমূহে লৌহ-নির্মিত 
অন্ত্রশস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কাৰণে তাহারা 
অনুমান করেন, আর্ধবিজয়ের সময়ে অথবা তাহার অব্যবহিত 
পরে লৌহের ব্যবহার আঁরস্ত হয় এবং ক্রমশঃ তাম্রের ব্যবহার 





*.:6519£05 2১৫ হাওর 13008 ০৫ 02৩ 4১70122910210থ] 0০105০07০88 
এছ 09 19020. [11560] 0470 11 7. 485. 
+ বাঙ্গালার ইতিহাসে-_ ১ম ভাগ-_রাখালদাঁস বন্দ্যোপাধ্যার পৃঃ ১০7১১ । 
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উঠিয়া যায়। * কিন্তু এক্ষণে সেই সকল যুগের সীমা-নির্দেশ্ট 
করা সুকঠিন। বিশেষতঃ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন ভিন্ন সময়ে যানব- 
হ্বাতির পরিবর্তন সংঘটিত হওয়াতে কোন্‌ সময়ে কোন্‌ দেশের যুগ- 
বিপ্লবের ফলে যে সেই সেই. দেশবাসীকে প্রস্তরথণ্ডের পরিবর্তে 
ধাতুখণ্ডের অন্বেষণ? করিতে হইয়াছিল, তাহা অগ্তাপি নর্ণাত হয় 
নাই। সুতরাং মেদিনীপুর জেলায় প্রাপ্ত তাতরনির্মিত কুঠারফঙ্গক- 
খানি বা বাঙ্গালার অন্ান্ত স্থানে যে সকল প্রস্তর বা তাত্রনির্শিত, 
অন্তর আবিক্ুত হইরাছে, সেগুলি যে কত সহত্র বখ্সর পূর্বের 
মানব-সভ্যতার নিদর্শন, তাহ] বলিবার উপায় নাই! 
পুরাতন্তবিদ্গণ বলেন, বৈদিক যুগে বাঙ্গল। দেশে আধ্য-জাতির 
বসতি ছিল নাঁ। বেদের সংহিতা-ভাগে বঙ্গাদি 
দেশের নাম নাই। অধর্ববেদে মগধের “বগধ” 
; এবং খক্‌-সং(হতায় «কীকট? নাম আছে। 'ইহাতে বুঝা! যায় বৈদ্ধিক 
কালের পর অঙ্গাদদি দেশে আধয-জাতির বসতি হয়। অঞ্গদেশ হইতে 
আর্ধ্য সভ্যতা! পু) বঙ্গ, সুঙ্গাদি দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। সে 
কত কালের কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না; পুরাণে অঙ্গ বাজ- 
গণের পরিচয় আছে, কিন্তু পু, বঙ্গাদিদেশের রাজ-বংস বা রাজ- 
গণের বিশেষ কোন কথা নাই। এঁতরেয় আরণ্যকে প্রথম বঙ্গনাম 


দেখিতে পাওয়া ষায়। যথা 
ইমীঃ প্রজান্তিত্রো। অত্যায় মায়ং স্তানীশীনি বয়াংসি বঙ্গাবগ- 


ধাশ্চের পাঁদান্তান্তা অর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি ।_-২1৯।৯ 
ইতরেয় আরণ্যক রচনাকালে বঙ্গ, বগধ ও চেরদেশবাঁসিগণকে 
আর্ধ্যগণ- পক্ষীবৎ জ্ঞান করিতেন । প্রত্মতত্ববিদ্‌ শু নৃতত্ববিদু পণ্ডিত- 
* বাল্গালার ইতিহাস-১ম ভাগ--পৃঃ ৯৩১৫ 


বৈদিক খুগ। 





ড২ "মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


গণ অন্থমান ফরেন যে, এতরেয়্ আরণ্যকে আধ্ধ্যগণ যাহাদিগকে 
পক্ষীজাতিয় মনুষ্য মনে করিতেন, তীহারা দ্রবিড় জাতিয় ছিলেন। 
* তাহারা ইহাঁও স্থির করিয়াছেন যে, তারতবর্ষই দ্রবিড় জাতির 
প্রাচীন আবাস ভূমি; তাহারা অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারত- 
বর্ষে বাসু করিয়া আসিতেছেন এবং এই ভারতবর্ষ হইতেই প্রাগৈতি- 
হাঁপিক যুগে তাহার! খুষ্টের জন্মের তিন সহত্মর বৎসর পূর্ব বাবি- 
কুষ অধিকার করিয়া বাবিরুষ ও অন্ুুরের প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তি 
স্থাপন করিয়াছিপেন। + 

প্রাচীন দ্রবিড় জাতিই বঙ্গ মগধের আদিম অধিবাসী | মহা 
মহোপাধ্যায় পঙ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অন্খান করেন যে 
আধ্যগণ আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়া যখন এলাহাবাদ 
পর্য্যন্ত উপস্থিত হ'ন, তখন তাহারা বাঙ্গালার সভ্যতায় ঈর্যাপরবশ 
হইয়া! বাঙ্গালীকে ধর্শজ্ঞানশৃন্ত এবং ভাষাশুন্য পক্ষী বলিয়া বর্ণন। 
করিয়াছিলেন। তিনি অনুমান করেন যে, একু সময়ে বঙ্গে এই 
দ্রবিড় জাতির বিশেষ প্রাধান্য ছিল এবং এই মেদীনীপুর জেলার 
অন্তর্গত বর্তমান তমলুক নগর তাহাদের একটা প্রধান নগর ছিল। £ 
তিনি লিখিয়াছেন “তমলুক, বাঙ্গালার প্রধান বন্দর । অশোকের 
সময় এমন কি বুদ্ধের সময়ও তমলুক বাঙ্গালার বন্দর ছিল। তমলুক 
হইতে জাহাজ নানা! দেশে যাঁইত। ফা-হিয়ান তমলুক হইতেই 
গিয্লাছিলেন, একথা সকলেই জান্নেন। অনেক প্রাচীন গ্রন্থে তম- 


স* বাঙ্গালার ইতিহাস--১ম ভাগ__পৃঃ ১৯ 
1 চু. ২, 2115 29 0060৮ 215৮০ 0708৩? সেও 8৬৮ 0, 
এনে 24 
£ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির 
টি ৮৫৯ । 





ঝঁতিহাসিক বিবরণ। ৬৩ 


লুকের নাম পাওয়া যায়। তমনুকের সংস্কত নাম তাত্রনিপ্তি। 
তাঅলিপ্তি শবের অর্থ কি, সংস্কৃত হইতে তাহা বুঝ! যায় না। সংস্কতে ' 
তাম্রলিপ্তির মানে তামায় লেপা। কিন্তু তমলুকের নিকট কোথাও 
তামার খনি নাই। তমলুক হইতে যে তাম! বপ্তানী হইত তাহার 
কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নান প্রাচীন সংক্কতে উহার নাঁম দামুজিডরি.. 
অর্থাৎ উহা দাখল জাতির একটী প্রধান নগর । বাঙ্গালায় যে এক 
কালে দামল বাঁ তামল জাতির প্রাধান্য ছিল ইহা! হইতেই তাহ! 
কতক বুঝা যায়। এখনকার /১0::7700108190র! স্থির করিয়াছেন 
যে, বাঙ্গালী মঙ্গল ও দ্রবিড় জাতির মিশ্বণে উপর হইয়াছে ।” * 
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* বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনের অন্তর্না সমিতির সভাপতির 
অভিভাষণ_মানসী-বৈশাখ, ১৩২১। 


৬৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 
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তাঅলিপ্তি পালিভাষায় তামলিপ্ী রুপ পরিগ্রহ করে। তামিল 
শব্দও তাহা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। সুপণ্ডিত রাধাকুমোদ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় [10180 31১10301)8% নামক তাহার সুবিখ্যাত 
গ্রন্থে কনকসতই পিলে মহাশয়ের মত প্রামাণ্য বলিয়াই গ্রহণ 
করিয়াছেন। + ঢাঁকা সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক পরিচািত “প্রতিভা” 
পত্রিকায় শ্রীযুক্ত যভ্রেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় “বাঙ্গালা ও দ্রাবিড়ী 
ভাষা” শীর্ষক প্রবন্ধে পিলে মহাশয়ের উক্ত মতের সমর্থন করিয়া 
লিখিয়াছেন “গিলে মহাশয়ের অন্ুমান যদি ভ্রান্ত ন। হয় তাহা হইলে 
এই একট যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে বে, তামলিপটী হইতে 
দক্ষিণ ভারতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলে, তামিলেরা যে সকল 
(বাঙ্গীলা শব্দ সচরাচর ব্যবহটা করিত, দাড়ী, নাড়ী, হাঁড়ী, ভুড়ী 
প্রভৃতি তৎ্ সমুদ্রয়ের অবশেষ।” $£ পৃথিবীর ইতিহাস প্রণেত। 
দ্বাম্পদ পণ্ডিত দুর্গীদাস লাহিড়ী মহাশয় লিখিযাছেন “যেমন 
বিজয় সিংহ হইতে সিংহলের নামকরণ হইয়াছে বুঝিতে পারি 
তেমনই বঙ্গের এক সময়ের রাজধানী তাত্রলিপ্তের নামানুসারে 
তামিল দেশের নামকরণ হইয়াছিল বুঝা যায় ।” $ পু 
পুর্ধবোন্ত যনশ্বীগণের এই “সকল সিদ্ধান্ত হইতে প্রমাণ হইতেছে 
যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে উত্তর ভারতে আর্য সত্যতা বিস্তৃত হইবার 
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1 সরিনিদ এ াদ্রারিজি বা বসাররান 


এ্ঁতিহাসিক বিবরণ । ৬৫ 


বহুকাল পুর্বে ভাত্রলিপ্তের সত্যতাঁই দেশ-বিদেশে পরিব্যাপ্ত ছিল। 
তাত্রলিপ্তের অধিবাসীরাই দক্ষিণ-ভারতে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে খিপাই তাহারা খুষ্টের জন্মের 
তিন সহত্র বৎসর পূর্বে সুদুর বাবিরুষ ও অস্থুরে বিজয়-পৃতাকা 
উড্ভীন করিয়াছিলেন । অধ্যাপক হল অনুমান করেন, ভূমধ্যসাগর 
হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত তাহাদের অধিকার বিস্তৃত ছিল। তাহার! 
তখন ধাতব অস্ত্-ব্যবহারে অভ্যস্ত এবং অক্ষিত সাক্ষেতিক চিহৃ. 
দ্বারা ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ ছিলেন। নানাবিধ শিল্পও তখন 
তাহাদিগের আয়ত্ত হইয়াছিল । * 

পর্বন্তিকালে আধ্যগণ দ্রবিড়-জাতীর অধিবাসিগণকে পরাজিত 
করিয়া বঙ্গদেশ অধিকার করেন। তাম্রলিপ্তরাজ্যও প্রবিড়দিগ্রের 
হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়। আর্য্যাধিকারে আইসে। 
বঙ্গে র্ধ্যাধিকার প্রতিিত হইলে দ্রবিড়গণ 
দেশত্যাগ করিয়া যান নাই? তাহাদের অধিকাংশই বিজেতৃগণের 
ধর্মঃ রীতি-নীতি ও ভাষা অবলম্বন করিয়৷ এ দেশেই থাকিয়া 
গিয়াছিলেন। কিন্তু আর্ধ্যগণ যে কোন্‌ সময়ে বঙ্গ অধিকার করিয়া 
ছিলেন, তাহা নির্ণর কর। ছুঃসাধ্য; প্রাচীন সাহিত্যে তাহার 
উল্লেখ নাই । তবে উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ অধিকার করিয়া এ.অঞ্চলে 
আসিয়া বাস করিতে তাহাদের যে অনেক সমর লাগিয়াছিল, তাহা 
নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। 

প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি, প্রাচীনকালে এখনকার মেদ্িনী- 
পুর জেলার অধিকাংশই প্রথমে কলিঙ্গ-রাজ্যের ও তৎপরে সু্ম বা 
তাত্রপিপ্ত-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বৌধায়ন স্থ্তি ও মন্গুসংহিতায় 
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আধধ্য-অধিরার। 





ভ্ভ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 
কৰিঙ্গ একটি অনার্ধ্য-নিবাস বলিয়া উক্ত হইয়াছে । কিন্ত মহাভারত- 
রচনার সময় উহা যজ্জীয়-গিরিশোভিত এবং সতত দ্বিজগণসেবিত 
পুণ্যস্থান বলিয়া বিবোচত হইয়াছিল। মহাভারতের বনপৰে দেখা 
যায়, কলিঙ্গের রাজা শ্রতাম়ু কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ছূর্য্যোধনের পক্ষে 
থাকিয়া ভীমের হস্তে নিহত হন। মহাভারতে তাত ্লিপ্ডের নামও 
দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মন্তুসংহিতা বা রামায়ণে তাআলিপ্ডের নাম 
নাই। অনুমান, তখনও তাত্রলিণ্ডে দ্রবিড়জাতির প্রাধান্ঠ ছিল-_ 
আর্ধ্যদিগের আধিপত্য তখনও তাত্্রলিণ্ডে স্কাঁপত হয় নাই। 
তাত্রালপ্তের নামোৎপতি সম্বন্ধে নানা প্রকার উপাখ্যান শ্রুত 
হওয়া যায় এবং নান। এন্থে ইহার নান। প্রকার নামও দৃষ্ট হয়। 
মহাভারতে ইহার নাম “তাআালপ্ত', ভারতকোষে “তাঅলিত্তী” 
ত্রিকাগুশেষে “বেলাকূল', তাত্রলিপ্ত” 'তাত্্রলিপ্তি 
আল শ্তর এ 
নামোৎপত্তি। ও “মালিক, হেমচন্দ্র আতিধার্নে 
“তযালিনী” ও শবকুগৃহ” শব্দরজ্রাবলীতে “তমো- 
লিপ্ত' এবং শব্কক্পদ্রমে ইহার “তমোলিতী+' নাম দেখিতে পাওয়! 
যার।  এততিন্ন চীনদেশীয় বৌদ্ধ পারব্রাজকগণের গ্রন্থে ইহা 
“তমোলিতি, 'তন্মোশিভি? প্রভৃতি নামেও পারচিত। এই সকল 
নামেও অপন্রংশে পরবন্তিকালে “তমলুক' নাম হইরাছে। তাশ্রলিপ্রের 
নামোৎপত্তি সম্বন্ধে দিখ্থিজয়গ্রকাশ নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে 
লিখিত আছে-- 
হিরা হি চারুণঃ | 
. সমুদ্রপ্ান্তভূমৌ চ নিমগ্রশ্চাতিমোহিতঃ ॥ ৫৬ 
অরুণাখ্যসারথেশ্চ লেপূনাৎ্ নুপশেখর ! 
তাশ্রলিগ্তু যতো লোকে গায়স্তি পৃর্বববাসিনঃ ॥৮ ৫৭ 


এঁতিহাসিক বিবরণ । ৬৭ 


আবার কেহ কেহ “তাস্রলিপ্ত বা “তমোলিপ্ত' নামের অন্ধকারাচ্ছন্ন 
বা পাপে জড়িত (তম ৫257595 ০: 9. এবং লিগ 9০0৩৫) 
অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল নাম কাহাদের দ্বারা রক্ষিত 
হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে শির্ণয় করা স্ুকঠিন । মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী 
মহাশয় তাত্রনিগ্ত মামের কি অর্থ করেন, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। 
সম্ভবতঃ দামল-ছাতির : প্রাধান্য ছিল বলিয়া! সে সময়ে এই স্থান 
'্ামলিপ্ত বা “বাষলিপ্তি” এরূপ কোন একটা নামে পরিচিত ছিল। 
আধধযগণ তাহাদের সভ্যতায় ঈর্যাপর্বশ হইয়া দামলিপ্তকে দ্বণাস্থচক 
'তমোলিপ্ত নামে পরিণত করিয়া থাকিবেন । পরে যখন সেই “তমো- 
লিপ্তে আবার নিজেদের অধিকায় প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন তাহারা ' 
আপনাদিগৈর প্রদত্ত অপবিত্র অর্থস্চক নাম তমোলিপ্তেরও পবিত্র 
অর্থ-প্রদানে পরাস্থুখ হয়েন নাই। তাহাতেই লিখিয়াছেন, “বিষণ 
বখন কৰিূপ ধারণ পূর্বক অস্ধুরগণকে ধ্বংস করেন, সেই সময়ে 
ুন্বশ্রমে তাহার শরীর হইতে ঘর্দম বিগলিত হইয়! এই স্থানে পতিত 
হয়। দেবশরীর-নির্গত ক্রেদস্পর্শে তমোলিপ্ডের পবিত্রতা সম্পাদিত 
হইম়াছে।” * এইজন্য ইহার এক নাম “বিজুগৃহণ । সম্ভবতঃ এই 
অন্থুরগণ পেই দ্রবিড় বা দামল-জাতি এবং তাহাদের পরাজয়ের 
গর হইতেই দাঁমলিপ্তি বা তমোলিগ্ত, তাঅলিপ্তি বা তাত্রলিগ্ত নাম 
পরিগ্রহ করিরাঁছে। চৈনিক পরিব্রাজকগণের উচ্চারণের পার্থক্য 
তাস্্রলিগ্, তাত ্রলিপ্তি প্রভৃতি শব্দই তাহাদের গ্রন্থে বিকৃত রূপ 
ধারণ করিয়াছে! পু 

মহাভারতের অনেক স্থানেই তাঅলিগ ও সুক্ধদেশের নামো- 
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৬৮ মেদিনীপুরের ইতিহান। 


লেখ আছে। কুরুপার্লীয় অনেক ঘটনার সহিত তাত্রলিপ্তাধিপতি 
" সংস্থষ্ট ছিলেন। মহাভারতের আঁদিপর্কে ভ্রৌপ- 
টি দীর স্বরংবর প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, স্বপ্ংবর-সভায় 
লক্ষ্য বিদ্ধ কারবার জন্ত 'তাভ্রলিপ্ডা ধিপিতিও উপস্থিত 
ছিলেন। সভাপব্দে ভীমের [দগ্থিজয়প্রসঙ্গে ভীমের হস্তে তাত- 
লিপ্ডেশ্বরের . পরাজয়কাহিনী পুর্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি। 
উক্ত সভাপর্কেই দেখা যায় যে, যুধিষটিরের রাজন্ুয়ঘজ্ঞকালে তাত্র- 
লিগ্তাধিপতিও উপস্থিত ছিলেন এবং ঙিনি সুশিক্ষিত পর্বতগ্রতিম 
, কবচাৰৃত সহত্র কুঞ্জর প্রদান পূর্বক রাজসত।র প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। 
' এতভিন্ন ভ্রোণপর্কে বাঁরবর্গ-পরিপুঅত পরশুরামের যুদ্ধবর্ণন উপলক্ষে 
/ও কর্ণপর্কে স্কুন-যুদ্ধের প্রসঙ্গে গ্যুদ্ধ বিশারদ প্রাচ্য, . দাপ্গিণাত্য 
এবং অঙ্গ, বঙ্গ; গুপ্ত, মেকল, তামলিপ্ত ক প্রভৃতি বীরগণের কীর্তি 
কাহিনা বণিত আছে। অপিচ, ভান্মপর্জে অন্ধ নরপতি ধৃতাষ্ট্রে 
নিকট তারতবর্ধের পুণ্যদাত্রা নদীসমূহের ও জনপদের নামকীর্ভনকালেও 
সপ্তয় তাম্্রলিপ্তের নামোল্লেখ করিয়াছেন । যথা__ 
“কিক্ষা গোপালকক্ষাশ্চ জাঙ্গলাঃ কুরুবর্ণকাঃ | 
-কিবাতবর্ধরাঃ সিদ্ধা বৈদেহাস্তাজলিগুকাঃ ॥৮ 
মহাতারতোক্ত বকরাক্ষসের উপাখ্যানের সহিতও মেদিনীপুর জেলার 
কিছু সন্বন্ধ আছে বলিয় অন্মান হয় । মহাভ।রতে লিখিত আছে, 
- পাগুবগণ জতুগৃহদাহের সময় বিদ্র:প্রেরিত যন্ত্র 
চালিত নৌকাযোগে গঙ্গ। উত্তরণ পূর্বক দক্ষিণদিকে - 
অগ্রসর হইঞ়। এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিরা- 
ছিলেন। অতঃপর তন্্রিকটবর্তী একচক্রানামক গ্রামে কিছুদিন বাস 
করেন। সেই প্রদেশ বক-নামক এক রাক্ষসের অধিকারভূক্ত ছিল। 


বক-রাক্ষসের 
কাহিনী। 


্রতিহাসিক বিবরণ। ৬৯ 


বক প্রতিদিন এক একটি মনুস্বকে বধ করিয়া আহার করিত। এই 
রাক্ষসের সহিত ভীমসেনের যুদ্ধ হর ; ভীম তাহার পৃষ্ঠরণ্ড তঙ্গ করিয়া 
দেন, তাহারই কলে বকের পঞ্চতবপ্রাপ্তি ঘটে। জনশ্রুতি এইরূপ যে, 
এই জেলার অন্তর্গত বগড়ী পরগণায় বক-রাক্ষপের অধিকার ছিল। 
বকডিহি' বা বক-বাক্ষসের স্থান, এই অর্থেই বকডিহির অপত্রধশে 
ব্ডড়ী নাম হইয়াছে । & স্থানে কৃষ্ণনগর নামে একটি প্রাচীন গ্রাম 
আছে? বগড়ীর প্রসিদ্ধ রুষ্চরায়জীউর মৃত্তি এ গ্রামেই বিদ্কমান। 
&ঁ গ্রামের অনতিদূরে একটক্রা বাঁ এখনকার একারিয়া গ্রামটি 
অবস্থিত। পাগুবগণ জননী কুত্তীদেবী সহ এই" গ্রামের যে স্থানে 
অবস্থিতি করিয়াছিলেন, লোকে অগ্তাপি তাহ। দেখাইয়া থাকে। 
ইহারই প্রায় এক মাইল দক্ষিণে ভিকনগর নামে আর একটি গ্রাম. 
আছে। কিংবদন্তী আছে, পাগুবগণ এই গ্রাম হইতেই প্রতিদিন 
তাহাদের আহার্যদ্রব্যাদি ভিক্ষা করিবা আনিতেন। আর্ধকন্ত বগড়ী 
গরগণার মধ্যে শিলাবতী নদীর দক্ষিণে গড়বেতা যাইবার পথে এক্ষণে 
গনগনির ভাঙ্গা? নামক বে স্ুবি্তীর্ণ প্রান্তরটি দৃষ্টিগোচর হয়, 
এ স্থানেই ভীমসেনের সহিত বুদ্ধে বকের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে। এই 
কিংবদস্তীর পোষকতা করিয়া, এ প্রান্তরে অতি প্রাচীনকাল্‌ হইতে 
প্রোথিত অস্থি-তুল্যাকার" কতকগুলি সুবৃহৎ পদার্থকে লোকে বৃক- 
রাক্ষসের অস্থিখ্ড বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে । কিন্তু প্রকৃত 
পক্ষে সেগুলির সহিত বক-রাক্ষসের বা কোন প্রাণিবিশেষের 
।কোনপ্রকার সন্বন্ধ নাই; রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বার জানা গিয়াছে 
যে; সেগুলি অশ্মীভূত বৃক্ষকাড (505511290 ₹৮০০) ভিন্ন অন্ত . 
কিছু নহে। আঞ, কী 

এই জনস্রুতির মূলে কতটুকু টুত্হিসিক সত্য নিহিত আছে, তাহ! 


চে মেদিনীপুরের ইতিহাস। 
বলা সুকঠিন। বর্তমান বগড়ী পরগণার অধিবাসীদিগের মধ্যে পাগ্দী- 


তির সংখ্যাই অধিক । 'বাগ্দীগণ প্রাচীন বাঙ্গা- 
লার আদিম অধিবাসী । মূলে উনীর1 অনা্ধ্য- 
জাতিই ছিল, পরে আধ্যদিগের সংস্রবে আসয়া 
নিয়শ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে । বকডিহির অধি- 
বাসী বলিয়। উহাদের “বাগ্দী” নাম হওয়াই সম্ভব৷ বক-বাক্ষস হয় ত 
উহাদেরই রাজী ছিলেন। প্রাচীনকালে অনার্ধ্য-জাতিদিগকে আধ্যগণ 
রাক্ষল, অসুর ইত্যাদি নামে অভিহিত করিতেন । বস্ততঃ তৎকালে 
বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে যে এইরূপ রাক্ষস বা অন্ুরগণের অধিকার 
ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওরা থার। ইতিপূর্বে এতরেয় 
আরণ্যকের যে শ্লোকটি উদ্ধত করা হইয়াছে, প্রাচীন ভাস্যকারগণ এ 
শ্লোকের “বঙ্গা' অর্থাৎ বঙ্গদেশবাঁসিগণ, “বগধা? অর্থাৎ মগধবাসিগণ এবং 
“চেরাপদা' অর্থাৎ চেরজনপদবাসিগণ এই ব্রিবিধ অনার্ধ্যজতিগণকে 
লক্ষ্য করিয়া বঙ্গাবগধের রাক্ষস অর্থ করিরাছেন। আবাদ ৬য্য- 
টীকাকার আনন্দতীর্থ সেই প্রাচীন ভাস্তের অন্ুবর্তী হইয়া! এই তিনটি 
জাতিকে যথাক্রমে পিশাচ, অসুর ও রাক্ষল বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। এই সকল কারণে হয় ত মহাভারতে অনার্ধয-জাতীক় 
বক রাক্ষস নামে অতিহিত হইয়াছেন প্রবং সেই রাঁক্ষদ, নামের 
সঙ্গে সঙ্গে নরমাংস-ভোজনের কাহিনীটিও সংযুক্ত করিয়! দেওয়া 
হইয়াছে। কিংবা ঠিক বলা বায় না, হয় ত সে সময় বাগ্রীদের 
মধ্যে নরবলি-প্রথাও প্রবর্তিত ছিল। আধ্যবীর ভীমসেন অনার্ধ্য- 
রাজ বককে নিহত করিয়া সে প্রথার উচ্ছেসাধন করিয়া 
থাকিবেন। প 

দৈমিনিভারতে উল্লিখিত একটি ঘটনার সঙ্গেও তাঅলিপ্ডের 


বকডিাহির বাগ্দী- 
জ্জাতি! 


এতিগাসিক বিবরণ 1 ৭১ 


সংশ্রব ছিল বলিয়। কথিত হইয়া থাকে । জৈমি-নর আশ্বমেধিক পর্বে 
লাখত আছে, যে সময় ময়ূণ্ধ্বজের পুত্র তাত্রধবজ 
পিতার আশ্বমেধীয় মুক্ত অগ্গের রক্ষীয় নিধুক্ত ছিলেন, 
“সই সময় অর্জুনের অশ্ব তীহার অশ্বের নিকট 
আসিলে তাত্রধবজের সহিত পাগবপক্ষীয় বীরগণের যুদ্ধ ঘটে । কৃষ্ণার্জুন 
পরা্িত হন। ঘটনাক্রমে ময়ূরবজের অশ্ব ও অর্জুনের অশ্বও রত্বপুরে 
আপিয়; পৌছিলে পরম বৈষ্ণব বাঁজা ময়ুরধবজ পুভ্রের মুখে কুষ্টার্জুনের 
পরাজয়-কাহিনী শ্ু'নয়া দুঃখিত হন,এবং পুত্রকে ভর্খদনী করেন। 
এ দিকে -কৃঞ্ঞ এক বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ এবং অর্জন এক বালকবেশে বত্রপুরে 
উপস্থিত হইয়। ছলনাপুর্ববক ময়ূরধবজকে জানাইলেন যে, তাহাধ এক- 
মাত্র পুত্রকে সিংহে ধরিরাছে, যদি রাজ! আপনার অদ্ধশরীর প্রদান 
করেন, তাহ! হইলে সিংহ পুন্রটিকে ফিরাইয়া, দেয়। ধাগ্মিকপ্রবর 
মযুরধবজ তাহাতে সম্মত হইলে, বাসুদেব তাহার নিঃস্বার্থ আত্মোত্সর্গে 
মুগ্ধ হইয়া নিজেদের প্ররুত পরিচয় প্রদান করেন। যুব তাহা" 
দ্রিগকে দেখিরা কৃতক্তার্থ হইলেন এবং ধন, জন, বাজ্যসম্বল পরিত্যাগ 
পূর্বক শ্রীকুষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন । * 

কাহারও কাহারও মতে, জৈমিনিভারতে উল্লিখিত রত্বপুরই প্রাচীন 
কালের তাম্রলিপ্ত নগর। কিন্তু মূল সংস্কৃত মহাভারতে কিংবা বদ্ধমানা- 
ধিপতির বা স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহের গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই৷ 
জৈমিনিভারতে উক্ত ঘটনা নর্শদাতীরবর্তীঁ রত্ৰপুর বা রত্বনগরে হইয়া- 
ছিল বলিয়া লিখিত আছে । নর্দার নিকটবর্তী বিলাসপুরের উত্তরে 
রত্রপুর নামে একটি স্ানও আাছে। এই কারণে অনেকে মনে করেন 
যে, উক্ত ঘটনা নর্শদাীর নিকটবর্তী রত্রপুরেই ঘটিয়াছিল। আবার 


ক্ধ ইজমিনিভারত--৪১ হইতে ৪৬ অধ্যায় বিশ্বকোষ ৬৯০/৬৯১ পৃত। 


তাআধ্বজ রাজার 
কাহনী। 





২ 7... মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


তমলুকের রাজবাটিস্থিত রাজাদের প্রাচীন বংশাবলী-তালিকায় প্রথম 
রাজার নাম "মযূরধ্বজ ও তাহার পুত্রের নাম তীত্রধ্বজ লিখিত থাকার 
এবং কৃষণাজ্জনের যুগলযৃত্তি অতি প্রাচীনকাল হইতে তমলুকে বিরা- 
মান থাকা হেতু উক্ত ঘটনা ত মনুকে ঘটিরাছিল বলিয়া লোকে জর্পন।- 
কল্পন| করিয়াও আসিতেছে । রক্রাবতী নামে একটি স্থানও পূর্বে তম- 
নুকের অন্তর্গত ছিল, এইরূপ জনশ্রতি। * আমরা অনুমান করি, উক্ত 
ঘটন। নন্্দাতীরবর্ত রদ্রপুরে ব। রত্বাবতী নগরেই ঘটিয়াছিল। তাত্র- 
লিপ্তাধিপতি রাজ। মযুরধ্বজের পুত্র তাঁত্রধবজ কথ্গর্জুনকে নম্মাদাতীরেই 
পরাজিত করিয়। থাকিবেন, পরে তিনি কৃষ্ণাজ্জুনের যুগলমুসতি সবীন 
রাজধানী তাত্রলিপ্ত নগরে প্রতিষ্ঠিত করায় উক্ত ঘটনা তমনুকেই 
ঘটিয়াছিল বলিয়। লোকে মনে করিয়। লইয়া থাকিবে। মহাভারত 
হইতে ঢতৎকালীন তা্লিপ্তাধিপতির ' শৌর্ধ্য-বীর্য্ের যেরূপ পরিচয় 
পাওয়া যার, তাহাতে এবধপ ঘটনা একেবারে অসম্ভব বলিয়৷ মনে করি- 
বারও বিশেষ কারণ নাই। 
মহীভারতোক্ত এই মকল ঘটনার আলোচন! করিলে আমরা. 
দেখিতে পাই, মহাভারতীয় কালে বর্তমান মেদিনীপুর জেলায় আর্ধ্য ও 
অনার্ধ্য উভয়জাতিরই অধিকার ছিল। এই জেলার দক্ষিণপূর্বাংশে 
তাত্রলিপ্ত প্রদেশে আর্ধাগণ রাজত্ব করিতেন আর উত্তরপশ্চিমাংশে 
জঙগলময় প্রদেশটিতে অনার্যদিগের অধিকার ছিল। সমগ্র জেলাটির 
প্রান্কতিক দৃপ্ত দেখিয়াও তাহাই মনে হয়। অগ্ঠাপি এই জেলার উত্তর- 
গশ্চিমপ্রদেশে স্থানে স্থানে শৈলমালা ও নিবিড় অবথ্যানী ব্রহিয়াছে 
এবং পার্কতীয় অনাধ্যজাতিগণ ও নিয়শ্রেণীর হিনুরা এ অঞ্চলে বাস 
করিতেছে! 
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এঁতিহাসিক বিবরণ । ৭৩ 


প্রাগৈতিহাসিক যুগের আলোচনায় আমর! খুষ্টের জন্মের তিন 
সহত্র বৎসর পূর্বেও তাত্রলিপ্তের পরিচয় পাই। এক্ষণে মহাভার- 
২, তীয় ঘটনা কোন্‌ সময়ে ঘটিয়াছিল, দেখা যাঁউিক। 
০ আমাদের দেলীয় পঞ্জিকার মতে মহারাজ ফুধি- 
ষ্টিরাদি কলির" প্রথম রাজা ছিলেন। এক্ষণে 

কলের্গতাব্দাঃ প্রায় পাঁচ হাজার বংসর। তাহ! হইলে খৃষ্টের জন্মের 
প্রায় ৩১০০ বৎসর পুর্বে পাগুবগণের অভ্যুদয়কাল হয়। কিন্তু দেশীয় 
ও বিদেশীয় প্রত্রত ত্ববিদূগণ ইহার ভিন্ন ভিন্ন সময় নিরূপণ করিয়াছেন । 
বন্ধিমচন্ত্র চট্রোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে কুরুক্ষেত্র-বুদ্ধের কাল খৃষট-পুরবব 
১৪৩০ | * রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মতে ১২৫০ খৃষ্ট-পূর্বান্দে কুরু- 

পাগুবের বুদ্ধ হয় | অধ্যাপক কোলক্রক সাহেব গণনা করিয়াছেন, ' 
খৃষ্ট-পুর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে এই মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। উইলসন 
সাহেব ও এল্ফিন্ঞ্টোন সাহেব সেই মতই গ্রহণ করিয়াছেন। ১ উইল- 
ফোর্ড সাহেব বলেন যে, ১৩৭০ খৃষ্ট-পূর্বান্দে এই মহাযুদ্ধ হইয়াছিল । 
বুকানন সাহেবের মতে থুষ্ট-পুর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রাট সাহেব 
অনুমান করেন, খৃষ্ট-পূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীর শেব ভাগে । হাণ্টার সাহেব 
প্রাট সাহেবের মতাবলন্বী ।শ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ যে ঠিক কোন্‌ সময়ে 
হইয়াছিল, তাহার শেষ মীমাংসা এখনও হয় নাই ; ফলতঃ ইহার যে 
কোন একটি মত ধরিলেও তাঁত্রলিপ্ু-রাজ্যের প্রাচীনত্বের প্রমাণ 
পাওয়া যায় এবং মহাভারতীর কালেও যে এ প্রদেশ বিশেষ গণনীয় 
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৭৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


ছিল, তাঁহাও সপ্রমাণ হয়। কেন নাঃ দ্রৌপদী স্বরংবর-সভাঁয় লক্ষ্য- 
ভেদ উদ্দেশ্ত্ে গমন, রাজসুয়ষজ্ঞে [নমন্ত্িত হইব! হস্তিনাপুরে উপস্থিতি 
ও সুশিক্ষিত সুসজ্জিত সহস্র হস্তী উপডৌকন প্রদান ,এবং পগুবের 
সহিত যুদ্ধ সামান্য অবস্থার পরিচায়ক নহে। 





চতুর্থ মধ্যায়। 


কচ 


হিন্দু-রাজত্ব__তাম্রলিপ্ত রাজ্য। 


কুরুক্ষেত্র যহাপমরের পর একপ্রকার আধধ্য'বর্ত হইতে ক্ষত্রিয়- 
প্রাগাগ্ত বিনুপ্ত এবং ব্রা্গণ-প্রাধান্ত স্তাপিত হয়। কিন্তু তাহা হইলেও 
খঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গে পূর্বাপর ক্ষত্রিয় প্রাধান্য বিলুপ্ত 
পারলিপ্তে হয় নাই। পূর্বভারতে বুদ্ধদেব ও জৈন. তীথক্করগণের 

ৈন প্রভাব। 
আবিভাবে বরং ক্ষত্রিয়-প্রাধান্ঠ সুপ্রতিঠঠিত হইয়া- 
ছিল প্রাীন সৈন ও বৌদ্ধছু-সযূহ হইতে তাহার যথেষ্ট পরিচয়' 
পাওয়া যার। এ সকল গ্রন্থ হইতে জানা যায়, জৈনধর্মপ্রচীরক চব্রিশ 
জন তার্থক্করের মধ্যে প্রায় সকল তীর্থকরের সহিত বাঙ্গালীর" সংঅব 
ঘটিয়াছিল। ইহীর। 'কলেই পরস গ্ানী বলিয়া জৈন-সমাছে “দেবাধি- 
দেব” অর্থাৎ দেব-ব্রাগণ হইসে শ্রঠ্ঠ বলিয়া পুজিত হইয়া আসিতে- 
ছেন। জৈন তীধন্করগণের মধ্যে ভ্রয়োবিংশ তীর্থন্কর পার্খনাথ স্বামী 
৭৭৭ পৃষ্ট-প্বান্দে মানভূষ ভেলাস্ক সমেত-শিখরে (বর্তমান পরেশ- 
নাথ পাহাড়ে) মোক্ষলাত করেন। জৈন কল্পহ্থত্রে দেখ! যার, 
খুষ্ট-জন্মের প্রায় আটশত বৎসর পুর্বে তিনি কর্মকাণ্ডের প্রতি- 
কুলে পুগু॥ রাঁচ ও তাত্রলিপ্ডে চাতুর্ধাম ধর্ম প্রচার করিয়া-' 
ছিলেন। পার্খবনাথ স্বামীর পর চতুবিংশ বা শেষ ীর্ঘন্কর মহাবীরের 
অভ্যুদয় । মহাবীরের অপর নাম বর্ধমান স্বায়ী। বর্ধমান স্বামী 
যে দেশে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, পরবস্তিকালে সেই দেশের নাঁম 








৭৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


বর্ধমান" হয়। জৈনদিগের শেব শ্রুতকেলির নাম ভদ্রবাহু। ভদ্র- 
বাহুর শিষ্য-প্রশিষ্যে সমগ্র ভারত পরিব্যাপ্ত হইরাছিল। তন্মধ্যে 
প্রথম ও প্রধান শিব্যের নাম গোঁদাস। এই গোদাঁস হইতে চারিটি 
শাখার স্থ্টি হর। (১) “তাত্রলিপ্তিকা” -তমলুক+ (২) “কোটি. 
বর্ধীয়া”__দিনাজপুর জেলার" অন্তর্গত দেওকোট পরগণা, (৩) «পুণ্ত,- 
বর্দনীয়”_ মালদহ ও বগুড়া জেলা, (৪) দাসী কর্ধটীয়া-_সম্ত- 
ব্তঃ মানভূম জেল1।* এই শাখা-চতুষ্টয়ের নাম হইতে জানা যায় 
যে, ছুই হাজার বর্ধের পূর্বতন কালেও মেদিনীপুর জেলার জৈন- 
দিগের বিশেষ প্রতিপতি ছিল এবং. তথায় তাহাদের এক শক্তিশালী 
শাখারও অভ্যুদয় হইয়াছিল। 
মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের অস্ত্যুদর এক সমরেই হইয়াছিল এবং 
উভয়েই রান্থুণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্ত স্বীকার করিয়াছিলেন । 
পি উভয়েই বৈদিক কর্মকাণ্ডের নিন্দা ও জ্ঞান- 
এটা কাণ্ডের আবশ্তকতা ঘোষণা করেন। বুদ্ধদেব 
পঁয়তার্লিশ বৎসরকাল আর্ধ্যাবর্তের নানা স্থানে 
ধর্মপ্রচার করিরা 'আশীতিবর্ধ বরসে কুশীনগরে দেহত্যাগ করেন 
(৪৭৭ খুঃ পূর্বান্দ)। বৌদ্ব-ধর্ম্ের প্রভাব সমুদ্বার এসিয়ার বিস্তৃত 
হইয়াছিল) এ সময় তাগ্রলিপ্ত বৌদ্ধদিগের একটি প্রধান স্থান 
ছিল। ' বৌদ্ধগ্রন্থ-সমূহের . নান। স্থানে তাত্রলিপ্তের নাম পাওয়া 
যায়। তাত্রলিপ্ডের বাণিজ্যখ্যাতিও সে সময় সমুদ্র সভ্য-জগতে 
বিস্তৃত হইয়াছিল। + যে বৎসর বুদ্ধদেবের জীবলীলা। সমাপ্ত হয়, 
সেই খৎসর বঙ্গদেশের রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ সিংহল 
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অধিকার করেন। তাহার সমরে তানিপ্ত জাহাজ নির্মিত হইত । * 
বিজয়সিংহ ' সমুদ্রপথে সেই সকল জাহাজ লইয়া পিংহলে গ্রমন 
করিয়াছিলেন । বৌদ্ধগরস্থ মহাবংশ হইতে জান যায় যে, ৩০৭ খুঃ- 
পুর্বান্দে তাত্রলিপ্ত নগর সমুদ্রকুলবর্তী একটি প্রধান- বন্দর বলিয়া 
বিখ্যাত ছিল এবং এ বন্দর হইতেই বৌদ্ধদিগের আরাধ্য বোধি- 
ক্রম সিংহলে প্রেরিত হয়।+ খৃষরীয় প্রথম শতাবীতে কোন অজ্ঞাত- 
নামা গ্রীক বণিক্‌ “আরব্য-সাগর-_বহিরাণিদ্ধ্য-বিবরণ” নামে একখানি 
গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এ গ্রগ্গ ইংরাজাতে “১50010$  ০£ 19 
1717087৮ নামে অনুবাদিত হইরাছে। উহাতেও লিখিত আছে 
যে, তৎকালে তাত্রলিপ্ত বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল।: 
ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে .বে যবন্গণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন, তাহারাও খৃষ্টান প্রথম শতাব্দীতে তাত্্রলিণ্ত হইতেই গমন 
করেন। ণ বৌদ্ধযুগে তাত্রলিপ্তে তাত্রলিপ্ত রাজ্যের প্রধান সঙ্ঘা- 
রাম। ছিল। তালিগ্ত-রাগ্যের চতুদ্দিকেই যে সে সময় বৌদ্ধধন্ম 
'বিশেধরূপে বিস্তৃতি লাভ করিক্নাছিল, বর্তমান সময়ে তাহা অনুমান 
করা ঝুকঠিন হইলেও মেদিনীপুরের বিছ্ন পল্লী ও নদী-সৈকত 
এখনও শত শত বৌদ্-কীর্ভি তম্বাচ্ছাদিত অস্থিখণ্ডের স্তায় বক্ষে 
ধারণ করিয়া! রাখিয়াছে। " 

বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের অত্যন্পকাল পরে নন্ববংশীয্ রাজগণ মগধের 

(রী 
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৭৮ মেদিনীপুরের হাতহাস। 


সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহারা প্রায় একশত বৎসর রাজত্ব 
করিয়াছিলেন। তৎগরে মৌর্্যবংশের প্রথম 
নএপতি চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া মগ্রধের 
রাজসিংহাসন আঁধকার করেন চন্দ্রগুপ্তের রাঁজত্ব- 
কালে গ্রীকরাজ সিনিউকাসের দূত মেগাস্থিনিস্‌ তাহার রাজসভায়্ 
বনুকাল অবস্থান করিয়া “ই্ডিকা” নামক একথানি গ্রন্থে প্রাশ্-জগ- 
তের একটি বিস্তারত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিরাছিলেন। কিন্তুসে গ্রন্থ 
এখন আ- পাওয়া যার না। পরবর্তী শরীক লেখকগণ স্ব স্ব গ্রন্থে 
মেগাস্থিনিসের গ্রন্থের যে সকল অংশ 'দ্ৃত করির! গিয়াছেন,ংতাহা 
হইতে অবগত হওয়। খায় থে, চন্দ্রগুপ্তের রাজভ্কালে আর্ধ্যাবর্তের 
ুর্বপ্রান্তে গ্রিড” ৭ “গঙ্গর'' নামে একটি পরাক্রান্ত স্বাধীন 
রাজ্য ঠিল। গঙ্গা 'ডগনের অসংখ্য বৃহদাকার ছুজ্জয় রণহস্তসূহ 
থাকায় এ রাঞ্গ্য কখনও কোন বিদে"য় নৃপতি কর্তৃক অধিকৃত হইতে 
পারে নই ॥ গ্গানগা এ রাজ্যের পুব্বসীম। দিয়া প্রবাহিত ছিল। * 
বর্তমান যুগের উতিচাপিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বাঙ্গালার যে অংশ 
ভাগীরথার পাঁশ্চমদিকে অবস্থিত অর্থাৎ যে অংশ প্রাচীনকালে সুক্ষ, 
তাঅলিপ্ত, বাড় প্রভৃতি নামে পা্রচিত ছিল, সেই অংশ গঙ্গরিভি 
রাজ্যের অন্তভূতি ছিল এবং ধর্তমান উড়িষ্য! ও উড়িব্যার দক্ষিণদিকে 
অবস্থিত গে।দাবরী পর্য্যন্ত প্রদেশ যাহা তৎকালে কলিঙ্গ নামে অভিহিত 
হইস্ক, সেই অংশও এ রাজ্যের সহিত সংশগ্ ছিল। 1 

*মেগাস্থিনিস্‌ গঙ্গার যোহানার নিকট সমুদ্রের উপকূলপ্রদেশে 


গঙ্গরিডি বা 
গগুরিডই রাজ্য 


২ 
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হিন্দু-রাজত্ব__-তা্রনিণ রাজ্য । ৭৯ 


তালুজি নামক এক পরাক্রান্ত জাতিরও উল্লেখ করিয়াছেন। অহ্থ- 
বাদক ম্যাক্রিণ্ডেল সাহেব ও অন্তাসঠ পরতুতত্ববিদের মতে তাহা পুরা- 
তন বন্দর তাস্রলিপ্তবাসীর নির্দেশক । * খৃষ্রীয় প্রথম শতাববীতে 
খিনিও তাহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। 1 চন্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্য 
থে অর্থ-শান্তরের পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতেও তাঅলিপ্ের নাম পাওয়া 
যায়। $ মেগাস্থিনিস্‌ গঙ্গরিডি-রাজ্যের বৃহদাকার ছুর্জয় রণহস্তীর 
উল্লেখ করিয়াছেন। মহাতাঁরতেও দেখা যায় যে, তাত্রলিগ্তাধিপতি, 
মহারাজ যুধিষিরকে পর্ধতপ্রতিম কবচার্ত সহজ কুপ্তর প্রদান 
করিয়াহিলেন। শ পূর্ব-অধ্যায়ে তাত্রধ্বজের সহিত অঞ্জুনের যুদ্ধ- 
ঘটনাপ্রপঙ্গে আমরা উল্লেখ করিরাছি যে, আমাদের অনুমান, সে 


সময় তাগ্রলিগ্তাধিপতির অধিকার নর্শদাতীর পর্্যস্ত বিস্তৃত ছিল এবং. 


তত্রধ্বগ্জ নম্মরাতীরেই পীগুববাহিনীকে পরাজয় করিয়া সেই খট- 
নার অ্রণার্থ কৃষ্ণাজ্জুনের মৃত্তি স্বীয় রাজধানী তাশ্রলিপ্তে প্রতি- 
চিত করিয়াছিলেন। বর্তমান যুগের পঙ্ডিতগণ কর্তৃক গঙ্গরিডি- 
রাজ্যের অবস্থান-নির্ণয়ও তাহার সপক্ষে একটি প্রমাঁণ। মেগাঙ্থি- 
নিসের লিখিত বিবরণ হইতে অন্থুমান করা যায়, মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের 
প্রারপ্ে তাত্রলিপ্ত মগধরাজের অধিকারভুক্ত ছিল না এবং তিনি 
বাহাকে গঙ্গরিভি-বাজ্য বলিরা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই প্রাচীন- 
কালের সুক্ষ বা তাঅনিপ্ত-রাজ্য। সুতরাং ইহাও অনুমান করা 
অসঙ্গত হইবে না বে, প্রার মহাভারতীয় কাল হইতে মহারাজা 
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৮* মেদিনীপুরের ইতিহাস। 
চনতরগুপ্তের সময় পর্যযস্ত তাত্রনিপ্ত একটি স্বাধীন রাজ্য বলিয়াই পরি- 
গণিত ছিল। ৮ 
চ্ত্রগুপ্ের পুত্র বিন্দুসারের , বাজস্বকালে দাক্ষিণাত্য মৌর্য্য- 
সাআজ্যের অন্তভূ্তি হয়। কিন্তু কলিন্ন বা তাত্রলিপ্তে তখনও 
- মৌর্য্যাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বিন্দুসারের 
অশোকের অধিকার। পরে তৎপুত্র প্রিরদর্শা অশোক্বর্ধন মগখের 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। অশোক প্রথম 
হিন্দুধর্্ান্ুরক্ত ছিলেন। স্বীষ্ব রাজত্বের নবম বর্ষে তিনি কলিঙ্গ 
জয় করেন। কনিঙ্গজয়ের সময় বহুসংখ্যক লোকের প্রাণবধ 
হয়ঃ ইহাতে তাহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হওরার় তিনি শান্তিময় 
ধর্মগ্রহণের প্রয়াসী হইরা বোদ্ধধন্মে দীক্ষিত হন। তাহার এই 
মধুর ধর্মের ফল সমগ্র মগধ-সাম্রজ্য ভোগ ক বয়াছিল। ভারতের 
নানাস্থানে তাহার ধর্মানুশাদন ও ধর্মররাজিকা। প্রতিষ্টিত হয়৷ 
অঙ্গ-বঙ্গাদি প্রদেশের অনেক বিহার ও চৈত্য এ সময়েই নির্মিত 
হইয়াছিল । এ সকল স্তস্তে প্রিয়দশর আদেশবাণী খোদিত থাঁকিত। 
ইরন্নপ একটি স্তস্ট তাত্রলিপ্ত নগরেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। খুষ্টয 
সপ্তষ শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান-চোরাং তাহ! দেখিয়া 
গিয়াছিলেন। প্রিয়দর্শা পূর্বে বঙ্গোপসাগর হইতে পশ্চিমে আরব- 
সাগর এবং দক্ষিণে কলিঙ্গ পর্য্যন্ত সমস্ত ভুভাগের একছ্ছিত্র সম্রাট 
হইয়াছিলেন। তীহার অন্থশাসন-সমূহে পৃথগ্ভাবে গঙ্গরিভি বা 
তা্রলিপ্ত-রাজ্য জয়ের কোন উল্লেখ না! থাকিলেও তিনি বহুসংখ্যক 
লোকের প্রীণবধু করিয়! যে কলিঙ্গ-রাঁজ্য জর করিয়াছিলেন, উহা! যে 
সেই গরঞ্গরিডি রাজ্য তাহা নিশ্চয় করিরা বলা যাইতে পারে। কারণ 
ভীহার রাজ্যকালে মগধ সাম্রাজ্যের পূর্বপ্রান্তে আর কোন স্বাধীন 


হিন্দুরাঙ্ত্ব-_তাগ্রলিপ্ত-রাজ্য ! ৮৯ 


'রাজাই ছিল ন7। অশোক গঙ্গরিভি রাজ্যের সেই প্রাচীন রাজ. 


বংশকে উন্মুনিত করিয়া তাহার বিজয়চিহু-স্বরূপ রাজধানী তাত 
লিপ্তে শিলা্তস্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়! থাকিবেন। কিন্তু সেই প্রাচীন রাজ- 
বংশের কোন কথা বা কোন রাঙ্জার নাম আঙ্র পর্যন্ত সঠিক জান 
যায় নাই। 

অশোকের রাদত্বকীলে যখন চারিদিকে প্রচারক প্রেরিত হইতে- 
ছিল, সেই সময় অশোকের পুত্র মহেন্্রও সিংহলের রাজ তিয্মের অন্থ- 
রোধে ২৪৩ খুঃ পুর্ববান্দে সিংহল দ্বীপে গমন করিয্াছিলেন। তখন, 
ভারতবর্ষ হইতে পিংহল, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশে যাতায়াত করিতে 
হইলে তাত্রালগ্ুই একমাত্র বন্দর ছিল। অশোক-পুত্র মহেন্তও বিস্তর 


.তিক্ষুবর্স-পরিরেষ্টিত হইয়া এ বন্দর হইতে পিংহল-যাত্র! করিয়াছিলেন 


অশোকের মৃত্যুর পরেও, বোধ হয়, তাত্রলিগ্ত মৌর্যয-সামাজ্যের 
অগ্তভূতি ছিল। পরে শেষ মৌর্ধ্য-নরপতি বৃহড্রধ তাহার শুঙ্গবংশীয় 
. ত্রা্মণজাতীয় সেনাপতি পুব্যমিত্র কর্তৃক নিহত 
কী 7 । হইলে, সম্ভবতঃ জৈনরাজ খারবেল এই এদেশ জয় 
করেন। উড়িষ্যার উদরগিরি পর্বতে হস্তিগুক্ফার 
উপরে কলিঙ্গাধিপতি চেতবংশোদ্ভব তৃতীয় নরপতি খারবেলের এক- 
খানি খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা হইতে জানা যায় ষে, 
খারবেল মগধ ও উত্তরাপথ বিজয় করিয়াছিষ্ঠোন। + স্থৃতপ্লাং 
ইহা বলা যাইতে পারে যে, এঁ সময় তাম্রলিপ্তডও কলিঙ্গাধিপতি খার- 
বেলের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল? 
মৌর্য-রাঙ্গবংশের অঞ্চপতনের পর শুঙ্গবংশীয় ব1 শুঙ্গভূত্যবংশীক় 
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৮২ মেদিনীপুরের ইতিহাঁস। 


রাজগণ কিছুদিন আধ্যাবর্তে রাঙ্স্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে শক- 
্ৈ দিগের রাজ্যারম্ত। শকাবের প্রতিষ্ঠাতা কুষাণ- 
কুষাণ-সাম্রাজ্যে ও 
গুপ্তাধিকারে তাত্্রর বংশীয় প্রথম কাণিষ্কের সময়ে কুষাণ-সাম্রাঙ্য 
লিপ্ত রাজ্য। পূর্বে প্রাচীন চীন-সাআাঙ্যের পূর্ব-সীযা পর্যন্ত 
এবং উত্তরে সাইবিরিয়। হইতে দক্ষিণে নর্ম্দাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল । 
আবার খুষ্টায় তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে সেই বিকৃত কুষাণ-সীস্রাঙ্্য 
বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভন্ত হইয়া যায় এবং খাষ্টয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে 
গুপ্তাধিকার আরন্ত হয়। খুষ্টায় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত 
গুপ্ত-রাজগন মগধ ও বঙ্গে প্রবল ছিলেন। ুষ্টায় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্য- 
ভাগে সম্রাট সমুদ্র গুপ্ত উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ বিজর করিয়া অশ্বমেধ- 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিরাছিলেন। * খুষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথয ভাগে 
গুপ্ত সম্রাট প্রথম কুমার গুপ্তের অধিকার উত্কলের উদয়গিরি পর্য্যন্ত 
যে বিস্তৃত ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। + পঞ্চম শতাব্দীর শেষ 
ভাগে মহারাজাধিরাজ ক্বন্দ গুপ্ত হুণ-যুদ্ধে জীবন বিসঙ্জন করিলে 
বিশাল গুপ্ত-সাআজ্য ধ্বংস হইয়া বায় । রাখাল বাবু অনুমান কন্ঠে, 
স্কন্দ গুপ্তের পরে ধাহারা গুপ্ত-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, 
তাহার! মগধ ও বঙ্গের বাহিরে অন্য কোন প্রদেশে অধিকার বিস্তৃত ' 
করিতে পারেন নাই। $ পরবন্তিকালে খুষ্টায় সপ্তম শতাব্দীর প্রারস্তে 
গৌড়ীধিগ শশাঙ্চ নরেন্রগুপ্ত পুনরায় পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদের 
উপকণ্ঠ হইতে কলিঙ্গ পর্যন্ত বিস্বৃত ভূভাগ করগত করিয়া গৌঁড়-. 
রা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন. তৎপরে .সত্রাট্‌ হর্ষবদ্ধনের রাঁজ্যও 
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হিন্দুরাজত্ব-_তাগ্রলিগু-রাজ্য ॥ ৮৩ 


লৌহিত্যের উপকঠ (রক্দপুত্রনদ ) হইতে পশ্চিষে পয়োধি পর্য্যন্ত ও 
মহেল্দ্রথিরি (কলিঙ্গ) হইতে তুঙ্গশিখরী গঙ্গাপ্রিষ্ট-সান্থ হিমালয় 
পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুতরাং সে সময় তাত্রলিগ্তও যে কুষাণ-সায্রাজ্য 
বা গুপ্তাধিকারভুক্ত হইয়াছিল, তাহা অনুমান কর! অপঙ্গত হইবে না। 
কিন্তু তখনও ভাশ্রলিপ্ত যে একটি পৃথক্‌ রাজ্য ছিল, বৌদ্ধ পরিক্রাঞ্ক- 
দরিগের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে ও মার্কগেয়পুরাণ, বৃহৎ্সংহিত1 প্রভৃতি 
গ্রন্থ হইতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 

ইহা হইতে' অনুখান করা যায় যে, তাত্রলিণ্ের সেই প্রাচীন 
রাজবংশ অশোক কর্তৃক উন্মূলিত হইলে পরে যে বা যে কয়টি রাজবংশ 
তাত্রলিপ্তের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহার! সম্পূর্ণ স্বাবীন-. 
ভাবে রাজত্ব করিতে পারেন 'নাই। মগধ বা কলিঙ্গের সিংহাসন 
প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের সামস্তরূপেই তাহারা রাজত্ব করি! গরিয়াছেন। 
তাশ্্লিপ্ত বাঁ সুক্ষ রাজ্যের সীমাও তখন 'অনেক কমিয়া গিয়া' আরও 
কয়েকটি সামন্ত-রাজ্যের স্থষ্টি করিয়াছিল। তবে এই সকল বাক্যের 
সামস্তগণই সময় সময় প্রধান রাজবংশের ছুর্বলত। দর্শনে সুযোগ পাইয়া 
কখনও কখনও কাহারও অধীনতাই স্বীকার করিতেন না; যত 
দিন পাঁরিতেন, স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেন। আবার খারবেল, 
কাণিস্ক, সমুক্্রণুপ্ত, কুমারগুপ্ত, শশাঙ্ক, হর্ষবর্ধন প্রভৃতির শ্ঠায় ক্ষমতা- 
শালী রাজগণ যখন রাজচক্রবর্তী হইতেন, তখন তাহারা এ সকল 
বাজবংশকেও অধীনতাস্বীকারে বাধ্য. করিতেন। পরবস্তিকালে 
তাশ্্লিপ্ত-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত রাজগণ এইরূপ সামন্ত বা অর্ন্বাধীন রাজ! 
ছিলেন বলিয়াই আমরা অনুমান করি এবং এই জন্তই বোধ হয়, - 
তাত্লিপ্ের কোন রাজার প্রদত্ত শাসনপত্র বা সেই বংশের কোন 
রাজার নামাঞ্চিত মুদ্রাও আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। 


৮৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস । র্‌ 


৯৮৮৯ খুঃ অন্ধে রূপনারায়ণ নদ পূর্বাদ পরিত্যাগ করিয়া নুতন 
খাদে প্রবাহিত হইলে, ভূগর্ভ হইতে কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা বাহির 
হইয়াছিল। মেদিনীপুরের তৎকালীন. ম্যাজিষ্ট্রেট- 
চললো কালেক্টার উইল্‌সন্‌ সাহেব ও তমনুকের 
তৎকালীন সব্ডিভিজন্যাল অফিসার প্রত্রতত্ববিদৃ 
উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় উহার কতকগুলি কলিকাতার এসিয়াঁটিক 
সোসাইটীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মুদ্রাগুলির অধিকাংশই সচ্ছিদ্র 
ছিল; উহাদের উপর কিছুই খোদিত ছিল না। কোন কোনটির 
উপর পদ্ম, চক্র, চৈত্য অথবা হস্তী, মগ, পিংহ প্রভৃতি জন্তর মূর্তি অস্কিত 
ছিল। পগ্ডিতগণের অনুমান, এ সকল মুদ্রা খুষ্ট-পৃর্ব চতুর্থ কি পঞ্চম 
শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল। এগুলি তাত্্রলিপ্তের সেই প্রাচীন ক্ষমতাশালী 
রাজবংশের মুদ্র। হইলেও হইতে পারে; স্ঠিক বলা যায় না। 

' মৌর্যা-রাঙ্গবংশের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে দপুরাণ-নামক 
একপ্রকার চতুক্ষোণ রজতখণ্ড মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত। মগধ ও 
বঙ্গের নানা স্থানে এরূপ কয়েকটি “পুরাণ” আবিষ্কৃত হইয়াছে । ১৮৬৮ 
খৃঃ অন্দে (বাঙ্গালা ১২৭৫ সাল ) দীনবন্ধু মিত্র তমলুক নগরে একটি 
পুরাণ” আবিষ্কার করিয়াছিলেন । ভারতবর্ষে যে সময় “পুরাণ? ব্যবহৃত - 
হইত, পে সময় ছুই জাতীয় তাত্রমুদ্রারও 'ব্যবহার ছিল। প্রথম, 
বৃহৎ তাত্রখ্ড হইতে কর্তিত ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ ভাত্রমুদ্র। ; দ্বিতীয়, 
ছাচে ঢালা (0০89) চতুষ্কোণ বা গোলাকার মুড্রা। দীনবন্ধু মিত্র 
তমনুকেও শেষোক্ত প্রকারের একটি তাঅযুদ্রা পাইয়াছিলেন। * 

বঙ্গের নানা স্থানে কুষাণবংশীর রাজগণেরও কয়েকটি যুদ্রা 





*: 000০9501885 ০£ টিকতে 3৩০৩ ০ রা, 882, 1১ হাতি, 
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॥ 


হিনদ-রানত্ব__তাগ্রলিগু-রাজ্য। ৮৫ 


আবিষ্কত হইয়াছে। ১৮৮২ খুঃ অন্দে তমলুকে প্রথম কাণিক্কের একটি 
তায়মুদ্রা। পাওয়া যায়। এ মুদ্রাটির্তে রাজযূর্তি অঙ্কিত ও গ্রীক 
অক্ষরে রাজার নাম ও উপাধি লিখিত আছে। * প্ত-রাজ- 
গণের কয়েকটি যুদ্রাও বঙ্গের নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে । তমন্জুকে 
গুপ্ত-সম্লাট্‌, মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমারগুপ্তের একটি সুবর্ণ-মুদ্রাও 
, পাওয়া গ্ি়াছে। এ মুদ্রাটির এক দিক্চে ২পস্মাসনা' লক্ষীমূর্তি ও 
অপরদিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাভমূর্তি অষ্ষিত। বাজা অশ্বারোহণে বামদিকে 
গমন করিতেছেন । + ১৯০৪ খুঃ অন্দে মেদিনীপুর জেলায় 
অন্যতম গুপ্ত-সম্রাটু মহারাজ স্কন্দগুপ্তেরও একটি নুবর্ণসুদ্রা আবিষ্কত- 
হইয়াছিল; ্ মুদ্রাটিতে রাজযূর্তির দক্ষিণপার্খে একটি রমণী-মর্তি 
অষ্কিত। মুড্রাতত্ববিদূগণ অনুমান করিতেন, এই রমণীমৃত্তিটি স্কন্দগুপ্তের . 
পষ্টমহিষীর মূর্তি । কিন্তু সম্প্রতি পঙ্ডিতপ্রবর জন আলেন মহোদয় 
স্থির করিয়াছেন যে, স্বন্দগুপ্ের সুবর্-মুদ্রায় খোদিত রমণীমুন্তিটি শ্রী 
বা লকীমুস্তি। উহা! তাহার প্টমহিষীর যৃর্তি নহে, $ গপ্তরাজগণ 
লঙ্গ্ীর উপাসক ছিলেন.। ' সবন্দগুপ্তের এই জাতীয় স্বর্ণ-মুদ্র* অতীব 
দুষ্প্রাপ্য ; সামান্য কয়েকটিমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে । তমলুকে পাঠান 
ও মোগল বাদশাহগণের করেকটি যুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে । কিন্ত 
আজ পর্য্যন্ত তাত্রলিপ্তের কোন রাজার মু্রা আবিষ্কৃত হয় নাই। 
শুপ্তরাজগণের রা্ত্বকালে চীনদেশীয় কয়েকজন বৌদ্ধ পরিব্রাজক 
ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাহাদের লিখিত বিবরণে, 
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৬৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস ! 


তাত্রলিপ্তের অনেক কৰা জ্ঞাত হওয়। যায়। তাত্রনিপ্ত তখনও পুর্ব 
ভারতের প্রধান বন্দর ছিল। গুপ্তসত্রা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমা- 
দিত্যের সময় প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান আর্ধ্যাবর্ত-ভ্রমণে 
ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি তাহার ভ্রযণের শেষ ছুই 
বৎসর (৪১১--৪১৯২ খুঃ অব) তাশ্লিণ্ত বন্দরে 
যাসু করিয়া বৌদ্ধগ্রন্থের প্রতিলিপি গ্রন্ততকরণে 
এবং দেবমূত্তির চিত্রপঙ্ছলনে নিরত্ব ছিলেন। * ফা-হিয়ান সমুদ্রোপ- 
কুলবর্তী তাম্রলিপ্ত নগরে আসিয়া ২৪টি সঙ্ঘারাম ও বহুতর 
বৌদ্ধাচার্ধ্য সন্দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি তাত্রলিপ্ত হইতৈই অর্ণবযানে 
আরোহণ করিয়া পিংহলযাত্র! করেন । + সম্ভবতঃ ফা-হিয়ান হিন্দুগণকে: 
বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না, সেই জন্য তাহার লিখিত বিবন্বণে 
কোন হিন্দু-কীন্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। 
খৃষ্টায় ৫২৬ অন্দে আচার্য বোধিধন্খ্ম তাগ্রলিপ্ত 'হইয়। সমুদ্রপথে 
কাণ্টনযাত্রা করেন। তথা হইতে তিনি চীন 
উরি কিন, সমাটের, সভায় আন্ত হইয়াছিলেন। স্টে 
বোধিধর্মের “কাধায় ও “ভিক্ষাপাত্র” জাপানের ইক্রুণ মঠে বহুকাল 
রক্ষিত ছিল। তিনি এ দেশ হইতে 'প্রজ্ঞাপারমিত হৃদয়সথত্রঃ ও 
উিষ্জীধবিজয়ধারিণী” নামক যে তন্রগ্রন্থ লইয়া তথায় গিয়াছিলেন, 
বঙ্গাক্ষরে লিখিত সেই গ্রন্থ ছু'খানি জাপানের প্রসিদ্ধ “হারিউজি মঠ” 
হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে । আজও জাপানের পিঙ্গোন বা তাস্ত্রিকগণ 
যে সকল স্তব-কবচাদি লিখিয়া পাঠ বা ধারণ করিয়া থাকেন, সে, 
সমুদয় পূর্বোক্ত বঙ্ধাক্ষরের আদর্শে লিখিত। + 
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পরিব্রাজক 
ফা-হিয়ান। 





হিন্দু রাজত্ব তাত্লিপ্ত-ত্াজ্য। ৬. 


, খতীয় ৬২৯ অন্দে অন্যতম টনিক পরিব্রাজক স্বনামখ্যাত ইউ- 
য়ান-চোয়াং ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। সে সময় গৌড়- 
বঙ্গ হিরণ্যপর্কত (যুক্ষের ), চম্পা ( তাগলপুর ), 
কাজুবির-পুপ্ত.বর্ধন (মালদহ ও বগুড়া), সমতট 
(পূর্ববঙ্গ ), তাম্মলিপ্ত এবং কর্ণসুবর্ণ এই কয়টি 
রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ইউষ্বান-চোয়াং তাহার প্রণীত “সিকি” 
নামক্ধ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, তিনি সমতট (বর্তমান ঢাকা) হইতে 
পশ্চিমদ্রিক ধরিয়া নয় শত “লি? গমন পূর্বক তা্রলিপ্তে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। তাম্নলিপ্ত উপদাগরের সন্নিকটবর্তী ও নিয়ভূমি। এই 
বাজ্যের পরিধি ১৪০০ “লি, এবং উহার রাজধানী ১৭'লি”র অধিক 
বিগ্ীত। উহার অন্তর্বাণিজ্য স্থলপখে এবং বহির্বাণিজ্য জলপথে 
সম্পাদিত হইত। উহার বাণিজ্য-সমারোহ দেখিয়া! ইউয়ান-চোয়াং 
চমত্রুত হইয়াছিলেন।, তাম্রলিপ্তে সে সময় দশটি বৌদ্ধ মঠ ও 
সহত্াধিক বৌদ্ধ উদাসীন ছিলেন। ইউয়ান-চোয়াং নগরের 
এক প্রান্তে মহারাঙ্জ অশোকনির্শিত ছুইশত ফিট উচ্চ একটি 
্তস্ত দেখিয়া গিয়াছিলেন। উহার পার্থ সিঁড়ি ছিল, প্রাচীন বৌদ্ধগণ 
তাহার উপর বসিতেন ও বেড়াইতেন। হুর্লত ও যুল্যবান্ দ্রব্য 
তাম্রলিপ্তে প্রচুর পাওরা ধাইত। বিস্তর ধনী মহাজন ও জাহাজের 
অধিবাসিগণ সেখানে বাস করিতেন। সাধারণতঃ অধিবাসীরা ধনী 
ছিলেন। তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও হিন্দুধর্ম বিশ্বাস ছিল 
এবং কেহ কেহ বা বীতশ্রদ্ধ ছিলেন! ইউয়ান-চোয়াং তাত্র- 
লিপ্তে বৌদ্ধ মঠ ব্যতীত পঞ্চাশটি পৌত্তলিক হিন্দুংমন্বিরও দেখিয়া 
গিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, যদিও তত্কাঁসে এ প্রদেশের 
ভূমি সকল নিয় ছিল, কিন্তু অত্যন্ত উর্বর থাকাতে কর্ষিত হইয়া 


পরিব্রাজক 
উউয়ান-চোয়াং 


৮৮ * মেদিনীপুরের ইতিহাস 1. 

যথেষ্ট ফল ও ফুল উৎপন্ন হইত। অধিবাসিগণ পরিশ্রমী, সাহসী, 
ও কার্ধযতৎপর ছিলেন । * 

ইউয়ান-চোম্াডের লিখিত বিবরণ হইতে আরও জানা যায় যে, 
৬৩৫ খুঃ অন্দে তাগ্রলিপ্ত বন্দর সমুদ্রে ধৌত হইয়া গিয়াছিল। 1 ইহা 
যে কিরপ ধৌত, তাহা স্পষ্ট করিয়া কিছুই লেখা নাই। অনুমান 
বিগত ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে কিংবা ১৮৬৪ খৃঃ অবের ভীষণ ঝটিকা ও জল- 
প্লাবনে এই নগরটি যেরূপ ধৌত হইয়! গিয়াছিল, উহাও সেকউদপ 
হইবে। নতুবা একবারে সমগ্র নগরটি সমুদ্রের গর্ভসাৎ হইলে ইউ- 
য়ান-চোয়াং অবশ্যই স্পষ্ট করিয়া তাহা! লিখিতেন। কারণ, তিনি 
৬৪৫ খুঃ অন্দ পর্য্স্ত এতদোশের বিবরণ তাহার গ্রন্থে লিখিয়| 
' শিয়াছেন। £ ঙ 
ইউয়ান-চোয়াঙের পরে খুষ্টায় ৬৭৩ অন্দে ই-চিও নামক আর 
.একজন বৌদ্ধ পরিব্র।জক চীনের কাং-চাউ নগর হইতে সমুদ্রপথে ভাগী- 
রথীর' মোহানায় তাগ্রলিপ্ত নগরে আগমন করিয়া- 
- প্লিব্রাজক ছিলেন। তিনি এখান হইতে নালান্দায় গমন 
ইট -. করেন এবং তথায় সংস্কত-শিক্ষার জন্য কয়েক 
বৎসর অবস্থান করিয়া পুনর্ধার তাত্রলিপ্ত নগরে আসিয়। অর্ণবযানা- 
রোহণে দক্ষিণদিকে গমন করিয়াছিলেনন। শ তিনি তাঁঅলিপ্তের বিবরণে 
লিখিয়াছেন যে, মোটামুটী ধরিতে গেলে ভারতের মধ্যদেশ হইতে ইহা 
। প্রাস্তদেশ- পুর্বব ও পশ্চিমে তিন শত যোজনের অধিক, দক্ষিণে ও 
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হিন্দু-রাজত্ব--তাম্রলিগু-রাজ্য । ৮৯ 


উত্তরে সীমান্তভূমি চারিশত যৌজনেরও অধিক দূরবর্তী । ভারতের পূর্বব- 
সীমা হইতে এই রাজ্য ৪” যোজন দক্ষিণে অবস্থিত এবং পূর্বভার- 
তের অন্তর্গত “মহাবৌধি” ও শ্রীনালন্দ হইতে প্রায় বাইট ফোজন। 
পরিব্রাজকগণকে চীন-প্রত্যাবর্ভনের সময় প্র স্থানেই পোতারোহণ 
করিতে হয় এবং সেখান হইতে পূর্ববাভিমুখে ক্রমাগত ছুই মাস কাল 
গন করিলে তীহারা ক-চ নামক স্থানে উপস্থিত হন। কিন্ত 
ষাহারা সিংহলে যাইতে ইচ্ছা! করেন, তাহাদিগকে পশ্চিম-দক্ষিণাঁ 
»/ ভিমুখে যাত্রা করিতে হয়। ভিনি শুনিয়াছিলেন যে, সিংহলদ্বীপ 
তালিপ্ত হইতে সাত শত যোজন দূরে অবস্থিত। তাশ্রলিপ্তে তত 
কালে পাঁচ ছয়টি ধর্মমন্দির ছিল এবং তথাকার অধিযাসীরা সকলেই 
শবনী ছিলেন। * 

-চিঙের পরে আরও কয়েকজন পরিব্রাঙ্গক ভারতবর্ষে আগ- 
মন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদের ভ্রষণবৃততান্তে তামলিপ্ত সম্বন্ধে 
. বিশেষ নৃতন কথ! কিছু পাওয়া বায় না। তবে 

তাহারা কোন্‌ পথে কি ভাবে তাগ্রলিপ্তে আপিয়।- 
ছিলেন, তদ্ধিবরণ আলোচন! করিলে, কোন্‌ কোন্‌ 
দেশের সহিত তাম্রলিপ্তের বাণিজ্য-সন্বন্ধ বিগ্যমান ছিল; তাহা বুঝিতে 
পারা যায়। এ সকল পর্যটকের মধ্যে তাও-ল্লিন, ভাঁংচেংতেং 
হুই-লুন, উ-হিং-চেং-কন, চাংমিন প্রভৃতি এলিদ্বিসম্পনন | তাও-লিন 
যবদ্ীপ ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের পথে তা শ্রলিপ্তে আসিয়াছিলেন ) 
তাংচেং-তেং লঙ্কান্বীপ হইতে আসিয়া বরাহবিহারে বাস করিয়া-: 
ছিলেন! যে বাণিজ্যপোতে তিনি তাত্রলিপ্তে আসিতেছিলেন, গথি- 


অন্যান্য 
_ পরিব্রাজকগণ। 





ক. [00190 5৮100508061, 


০ মেদিনীপুরের. ইতিহাপ। 


মধ্যে সেই বাণিজ্যপৌত দস কর্তৃক লুষ্ঠিত হইয়াছিল । হুই-দুন ও 
উ-হিং যথাক্রমে কোরিয়া ও লঙ্কান্বীপ হইতে আসিয়াছিলেন। . এই 
সকল বিবরণ হইতে তাম্রলিপ্তের সহিত যে বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য- 
সম্বন্ধ ছিল,/তাহ! জানা যায়। * , 
ৃষ্টায় ৬৭৩ অবে চৈনিক পরিব্রাজক ই-চিও, তাস্রলিপ্তে আসিয়া, 
একটি বরাহ-মন্দির দেখিয়া! গিয়্াছিলেন। এ মন্দিরে ততকালে 
হারিতী দেবীর মুত্তি পুর্জিত হইত। সুপণ্ডিত, 
বীল সাহেব লিখিরাছেন যে, চালুক্যগণ ও দাক্ষি- " 
ণাত্যের অনেক রাজবংশ আপনাদিগকে হারিতী 
দেবার সন্তান বলিয়া পরিচন় দিয় থাকেন, এবং বরাহ-মৃত্তিও চালুক্য 
দিগের জাতীয় চিহ্ন। তিনি অনুমান করেন, তমলুকের প্রাচান 
বরাহ-মন্দিরটি চালুক্যবংশীয় কোন ব্যক্তি কর্তৃক নির্মিত হইয়া- 
'ছিল। 1 অন্তত চৈনিক পরিব্রাঙ্ক ইউয়ান-চোরাং ৬২৯ খুঃ' 
অব্দ হইতে ৬৩৫ খুঃ অন্দের মধ্যে কোন সময়ে তাজুলিপ্তে আসিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু তাহার লিখিত বিবরণে এ বরাহ-সন্দিরটির উল্লেখ, 
নাই। এই কারণে মনে হয়, ৬৩৫ খুঃ অন্ধ হইতে ৬৭৩ খুঃ 
অন্দের' মধ্যে কোন সময়ে এ মন্দিরটি প্রতিষ্টিত“হইয়াছিল। বোহ্বাই- 
প্রদেশে কালাডগি গ্রেলায়, হোল নগরে মেগুটি নামক স্থানে, 
দক্ষিণাপথরাজ * টানুকাবংশীয় দ্বিতায় পুলকেশীর যে শিলালিপি- 
খানি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাতে জানা যায় যে, পুলকেশী কলিঙ্গ ও. 
কোশল জয় করিয়াছিলেন। $ হর্ষবর্ধন চালুক্যরাজ পুলকেশী কর্তৃক 


তান্রলিপ্তে 
চাবুক্য-রাজবংশ | 





* পৃথিবীর ইতিহাস, দুর্গাদাদ লাহিড়ী, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ১৮৩1 
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হহন্দু-রাজত্ব-_তাগ্্রণিপ্ত-রাজ্য। ৯৯ 


পরঞ্জিত হইয়াছিলেন। রাখাল বাবু অনুমান করেন; উড়িষ্যায়, 
দক্ষিণ-কোশলে ও কলিক্কে হর্ষের সহিত পুলকেন্টর সংঘর্ষ হইয়া 
ছিগ। * প্রত্রতত্ববিদগণ অনুমান করেন, ৬৪৬ অথবা ৬৪৭ খু 
অন্দে হ্র্ষবর্ধনের নৃত্যু ঘটে 11 সম্ভবতঃ ইহারই কিছুদিন পুরে 
যত্কালে উড্ভিব্য। ও দক্ষিণ-কোশল পুলকেশীর অধিকা রভুক্ত হইয়াছিল, 
তৎ্কালে কিছুদিনের জন্য- তীগ্রলিপ্তেও তাহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত 
হয়, এবং সেই সময়েই পূর্বোক্ত বরাহ-মন্দিবটি স্থাপিত হইয়াছিল । 
গুপ্ত রাগণের পরে .. গৌঁড়-বঙ্গে পাল-বংশের অভ্যুদয় ঘটে। 
খঈয় একাদশ শতাব্দী হইতে পাল-বংশের অধঃপতন আরম্ভ হয়। তাহা 
দের সময় হইতেই তাত্রলিগ-রাজ্যের স্বাতগ্ত্যও নষ্ট 


পালবংশ ও দিবিজয়ী হইয়! গিয়াছিল বলিয়া মনে হয়! তাত্রলিপ্-রাজ্য 


রাজেন্দ চোল। 


তখন দক্ষিণ-রাঢ়ের অন্তভূক্তি হইয়া একটি, ্ষুদ্রতন 


বাজো পরিণত হইয়াছিল। পালবংশীয় প্রথম মহীপালদেব যখন 
গোৌড়ের সম্াট, সেই সময় গোঁড়রাজ্য কাগ্ধীপতি রাজেন্দ্র চোল কর্তৃক 
আক্রান্ত হইরাছিল। রাজেন্দ্র চোল ১০৯২ খুঃ অন্দে ফিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াছিলেন । তীহার ভ্রয়োদশ রাজ্যাঞ্চে উৎকীর্ণ তিরু- 
মলৈ শিলালিপিতে তদীয় উত্তরাপথাভিযানের বিবরণ আছে। 
উক্ত বিবরণ হইতে জান] যায় বে, রাজেন্দ্র চোল দিশ্বিজয়ে আসিয়া 
দুর্দম ওড.ড বিষয় (উড়িষ্যা), মনে!রম কোশলনাড়ু ( কলিঙ্গের নিকাটস্থ 
মহাকোশল- বর্তমান সম্বলপুর প্রভৃতি জেলা), মধুকরনিকর-পরিপুর্ণ 
উদ্চান-বিশিষ্ট ত দ্দবুত্তি ( দণ্ডভুক্তি বা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দ্াতন 





* বাঙ্গালা ইতিহাস, রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, প্রথম্‌ভাগ, পৃঃ ৮৮। 
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৯২. মেদিনীপুরের ইতিহাস ।, 
ও তন্লিকটবর্তী স্থান-সমূহ), প্রসিদ্ধ তন লাঁড়ম (দক্ষিণরাদ ); রহ 


সম্পন্ন উত্তির লাড়ম (উত্তররাঢ়) প্রসতি প্রদেশের অধিপতিগণকে 


পরাজিত করিয়াছিলেন। তন্দবুত্তিতে তখন ধর্শপাল নামে এক রাজ! 
রাজত্ব করিতেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাগ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঘুক্ত নগেন্দর- 
নাথ বসু-প্রমুখ এতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শিলপালিপিতে 
উৎকীর্ণ তন্দবুত্তি বা দগ্ভুক্তি বর্তমান মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশের 
নাম। তীহারা অনুমান করেন, বর্তমান দ্রাতন নামক স্থানই প্রাচীন 
দণুভূক্তি। * কিন্তু মহামহোপাধ্যার পণ্ডিত হর প্রসাদ শান্ত্রী মহাশয়ের 
মতে দণ্ভুক্তির বর্তমান নাম বিহার ।+ কারণ, তিব্বতীয়্ ইতিহাসে 
“বিহার ওতত্তপুরী বা ওতন্দপুর নামে উল্লিখিত হইয়াছে । রাখাল্প 
থাবু লিখিয়াছেন যে, ওতন্দপুর সংস্কৃভ উদদন্তপুরের অপ্রত্রংশ এবং উদ্দন্ত- 
পুর বিহার নগরের: প্রাচীন নাম্ু__বিহারের আবিষ্কত বহ খোদিত 
লিপি হইতে জানা যায়। সুতরাং বিহার কখনই দগুতুক্তি হইতে 
পারে না। দগুভুক্তি কোশলদেশের পরে ও দক্ষিণরাঢ়ের পূর্বে 
উল্লিখিত: হইয়াছে; সুতরাং ইহা মেদিনীপুর জেলার কোন স্থানেই 
হওয়! সম্ভব | £ ূ 

তিরুমলৈ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, রাজেন্দ্র চোল ভীষণ 
যুদ্ধে দণ্ডভূক্তির অধিপতি ধর্মপালকে নিহত করিয়া! দক্ষিণ-রাঢের 
অধিপতি রণশুরকে পরাজয় করিয়াছিলেন । উক্ত শিলালিপিতে তাহার 
তাঅলিপ্তরাজ্য-জয়ের কোন উল্লেখ নাই। _দগুভুক্তির পরেই দক্ষিণ- 





*  বাঙ্জালার ইতিহাস-_প্রথন ভাগ, পৃঃ ২২০। 

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন কাও ), পৃঃ ১৪৩। 
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হিন্দু-রাঙ্গত্ব--তাঅলিগ্ত-রাজ্য 1 ৯৩ 


রাট়ের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে যনে হয়, তামলিপ্ত তখন 
দক্ষিণ-রাটরাগ্যের সহিত যুক্ত হইয়া গিয়াছিল। নতুবা তাম্লিপ্তে 
সেরূপ কোন ক্ষমতাশালী রাজ থাকিলে নিশ্চয়ই বাজেন্্র চোলের 
সহিত তাহার সংঘর্ষ ঘটিত। পরন্ত ইহাও সম্ভব, নহে যে, দিগ্রিজয়ী 
“রাজেন্দ্র চোল তাশ্রলিপ্তাধিপতির নিকট পরাজিত হওয়াতে শিলা- 
লিপিতে সে কথার উল্লেখ করেন নাই। 

এই ঘটনার কিক্দৃধিক অর্ধ-শতাব্দী পরে পালবংশীয় অন্যতম- 
নরপতি রাজ] রামপাল যখন কৈবর্ত-বিদ্রোহ দমন করিয়া পিতৃ-রাঙ্য 
বরেক্দ্রীর উদ্ধারসাধন করেন, তখন গৌড়-বঙ্গের 
তৎকালীন ক্ষমতাশালী রাজার! প্রায় সকলেই 
? যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় পঙ্িত 
হরপ্রপাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে কবি সন্ধ্যাকর নন্দী-প্রণীত . 
'রামচরিত”-নামক একখানি গ্রন্থ আবিককার করিয়াছেন। গ্রন্থানি ও 
তাহার টীকা তৎকালীন বন্গদেশের ইতিহাপ ও ভূগোলের পক্ষে বিশেষ 
মূল্যবান্। * বামচরিতে রামপালের . বিস্তারিত জীবনী আছে। 
ও গ্রন্থে দেখা যায় যে, বারেন্দ্র অভিযানে যে সকল সামন্ত গমন করিয়!- 
ছিলেন, তন্মধ্যে কোটাটবীর বারগুণ, দগুভুক্তিরাজ জয়সিংহ ও অপার- 
মান্দারের অধিপতি এবং আটবিক সামন্তচক্রের প্রধান লক্ীশূরও 
ছিলেন? + শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, “কোট” 
অথবা! কোটাটবী দেশ বিশাল অবণ্যানী-বেষ্টিত উড়িষ্যার গড়জাত 
প্রদেশ এবং অপার-মান্দারের বর্তমান নাম মান্দারণ। £ মান্দারণ 


শুর-রাজবংশ ও দক্ষিণ 
রাঢ়রাঙ্য। 
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1 রামচরিত, ২৫ টীকা। ূ 
£ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-_(রাঙ্প্তকাও ) পৃঃ ১৯১, ১৯৯। 


৯৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


মেদিনীপুর জেলার উত্তর সীমান্তে অবস্থিত ; এক্ষণে উহ হুগলী জেলার 
অন্তর্দত। কোটাটবীর পরে দওভুক্তি এবং তৎপরে অপার মান্দার ; 
রাষচরিতেও তাত্রলিপ্তাধিপতির নাম নাই। ইহাও আমাদের 
পূর্বোক্ত অনুমানের সাপক্ষে আর একটি প্রমাগ। তবে লক্দীশূরকে 
সামন্তচক্রের প্রধান বলিয়া! উল্লেখ করা হইয়াছে। তাম্লিগাধিপতি 
সেই সামস্তচক্রের অন্ততম হইলেও হইতে পারেন। রাজেন্দ্র চোলের 
শিলালিপিতে এই জন্যই হয় ত পৃথগ্তাবে তাম্রলিপ্ত-জয়ের কথা৷ নাই। 
দক্ষিণ-রাঢ়ের অধিপতিকে পরাজয় করায় তাহার সে কার্য সিদ্ধ 
হইয়াছিল। অপার-মান্া বা যান্দারণই এক সময়ে দক্ষিণরাঢের 
রাজধানী ছিল বলিয়া অনুমিত হন । আইন্‌ই-আক্বরীর বাজন্ব- 
বিভাগেও দেখা খায় যে, তৎকালেও দক্ষিণ-রাঢ়ের অধিকাংশ সরকার 
মান্দারণের অন্তভূতি ছিল এবং এই জেলার অন্তর্গত চিতুয়া, চন্দ্রকোণা, 
বরদা প্রভৃতি পরগণা এবং বর্মন তমলুক মহকুমার অন্তর্গত মহিষাদল 
পরগণাও এ সরকারের অন্তভূতি ছিল। * সম্ভবতঃ দশ্মিণরাঢ়ের 
অধিপতি রণশূর ও অপার-মান্দারের লক্ষমীশূত্ব একই বংশদভ্ৃত ছিলেন। 

বাঙ্গালা দেশে শুর উপাধিধারাঁ রাজবংশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভুযপী 
জনশ্রুতি আছে। বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত কুলগ্রন্থ-সমৃহের আলোচন। 
করিয়া শ্রীযুক্ত রমা প্রসাদ চন্দ; শ্রীধুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্ধু-প্রনুখ এঁতি- 
হানিকগণ পিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এক সময়ে শুর উপাধিধারী রাজবংশ 
গৌড়-বর্ের সিংহাসনে - প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। + কিন্তু এঁতিহাঁপিক 
রাখাল বাবু লিখিয়াছেন, যে জাতীয় প্রাণ বিজ্ঞানসন্মত প্রণালীতে 
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বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস__: রাজন্যকাণ্ড )__নগেন্দ্রনাথ বহ। 


হিন্দু-রাজত্ব_-তাঁঅলিপ্ত-রাজ্য ৯৫ 


রচিত ইতিহাসে গৃহীত হইতে পারে, ভদনুসারে শ্রবংশীয় ছুই জন- 
াত্র নরপতির নাম আবিষ্কত হইয়াছে_রণশূর ও লঙ্ষীশুর। * 
আমাদের অনুমান, দক্ষিণরাট়ে এই শূর-বংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত 
হইবার পর হইতেই তাত্্রনিপ্ত-রাজ্যের স্বাতসথ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।' 
“তামলিপ্ত তখন একটি ক্ষুদ্রতন রাজ্যে পরিণত হইয়া দক্ষিণরাটের 
অন্তভূতি হয়। মেদিনীপুরের গেজেটিয়ার-প্রণেতা ওম্য!লী সাহেবও 
অনুমান করেন, রাজেন্দ্র ঠোলের দিগ্বিজয়ের পূর্বে তান্রলিপ্তরাজ্য 
দক্ষিণরাঢ়ের সহিত ঘুক্ত হইয়া গিরাছিল 4 

শুরবংশের পরে সেনবংশ রাঢাদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সেন- 
বংশের খোদিত লিপিমাল। হইতে বুঝিতে পারা যাঁয় যে, বিজয়- 
সেন সেনরাজবংশের প্রথম স্বাধীন নরপতি। রায়াল 
বাবু অনুমান করেন, বিজয়সেন প্রথমে রাঢ়দেশের 
ংশবিশেষের, পরে পাল-সাম্াঞ্যের অবশিষ্টাং 
অধিকার করিয়া লইয়া গৌড়-পিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইরাছিলেন। 
বিজয়সেন শূরবংশের ছুহিতা বিলাসদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । $ 
দক্ষিণ-রাঢ়ে সেন-রাঁজবংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে পর তাগ্র- 
লিগুও তাহাদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। বিজয়সেন অন্যুন 
পঞ্চত্রিংশ বর্ষকাল গৌড়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া খুষ্টায় দ্বাদশ 
শতাব্দীর প্রারন্তে ন্বর্সারোহণ করেন। তাহার রাজ্যকালে খুষ্টায় 
একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে উৎ্কলরাঞ্জ অনস্তবন্থা  চোড়গঙ্গ বঙ্গদেশ 
আক্রমণ করিয়াছিলেন? উতৎ্কলরাঁজ ছিতীয় নরদিংহের তাত্র- 


পেন রাজবংশ ও 
অনন্তবন্ধা চোড়গঞ্জ | 





*  বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম ভাগ, ২৩৮-২৩৯। 
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? বাঙ্গালার ইাতহাস,- প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৮৮-২৯০। 


/৯৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


শাসনে দেখিতে পাওয়! যায় বে, অনন্তবন্ম! গঙ্গাতীরবর্তী ভূভাগের 
(উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ় ) কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং মান্দারের 
দুর্গ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। * রাখাল বাবু অনুমান করেন 
যে, উৎকলরাজ অনন্তবন্থ্া স্থায়িতাবে রাঢ়দেশ অধিকার করিতে 
পারেন নাই। বিজয়সেন বে সময় পালবংশীযর গৌঁড়েশ্বরের বিরুদ্ধে 
দ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, সেই অবসরে অনস্তবন্্া রাঁড়দেশ অধিকার 
করেন। ফুদ্ধান্তে সমগ্র উত্তররাড় ও দক্ষিণরাচ পুনরায়, বিজয়- 
সেনের করতলগত হয়। কারণ, দেবপাড়ার শিলালিপি হইতে 
জানা যার যে, বিজয়সেন কলিঙ্গাধিপিকে পরাজয় করিয়াছিলে। 
সে সময়ে অনন্তবস্ধা চৌড়গঙ্গই কলিঙ্গাখিপতি ছিলেন । 

ৃষ্টায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম তাগ হইতে একপ্রকার সেনরাজ- 
বংশের ক্ষমতা শিথিল হইতে আর্ত হয়। এ সমপ্ন দক্ষিণ-বাঢ়ের 
অধিকাংশই সুস্লমানদিগের করগত হইয়্াছল ) অবশিষ্টাংশ 
উৎকলের প্রবল প্রতাপান্বিত গঞ্গবংশ অধিকার করিয়া লয়েন। 
উৎকলরাজ অনঙ্গভীমদেব খৃষ্টায় ১২১৯ অব হইতে ১২৩৮ অব্দ পর্য্যস্ত 
উৎ্কলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। উৎকলের প্রাচীন ইতিহাস 
মাদলাপাপ্রীতে অনঙ্গভীয়দেবের রাজ্যকালের যে বিবরণ আছে, 
তাহাতে জান। যায় যে, তাহার সিংহাসনলাভের পুর্বে উতৎ্কল রাজ্যের 
উত্তর-সীমা কীসবাপ নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল? কিন্তু তিনি তাহার 
বাঁজ্যাধিকার উত্তরে . বড়দনাই নদী (পুরাতন দামোদর ) পর্য্যন্ত 
ববস্ৃত করিয়াছিলেন। $ তাম্্রলিপ্ত, মান্দারণ প্রভৃতি ভূভাগ 
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হিন্দু-রাজত্ব-_তার্ললিপ্-রাজ্য । ৯৭ 
কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং স্সান্দার ছুর্গ অধিকার করিয়া লইয়া- 
ছিলেন। * রাখাল বাবু অন্থমান করেন যে, উৎকলরাজ অনস্তবশ্ধ 
স্বায়িভাবে রাঢ়দেক্ব অধিকার করিতে পাবেন নাই। বিজয় সেন যষে' 
নমর পালবংশীয় গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, সেই 
অবসরে অনন্তধন্থী রাঢ়দেশ অধিকার করেন। যুদ্ধান্তে সমগ্র উত্তর- 
রাঢ় ও দক্ষিণ-রাঢ় পুনরায় বিজয় সেনের করতলগত হইয়াছিল। 
কারণ, দেবপাড়ীর শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, বিজয় সেন কলিঙ্গা- 
ধিপতিকে..পরাজয় করিয়াছিলেন। সে সময় আনন্তবন্া চোড়গঞ্গই 
কলিঙ্গাধিপতি ছিলেন । + 

খুষ্টয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে একপ্রকার সেনরুজ- 
বংশের ক্ষবতা। শিথিল হইতে আবরস্ত হয়। এ সময় গৌড়রাঞ্যের 
কিয়দংশ মুপলমানদ্িগের করতলগত হয় এবং দক্ষিণরাটের ' অধিকাংশ 
উৎ্কলের প্রবল-প্রতাপান্বিত গঙ্গবংশ অধিকার করেন। উৎকল- 
রাজ অনঙ্গভামদেব খুষ্টীয় ১২১১ অন্দ হইতে ৯২৩৮ অব পর্যযস্ত 
উৎ্কলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। উৎকলের প্রাচীন ইতিহাস 
মাদলা। পঞ্জীতে অনঙ্গভীমদেবের রাজ্যকালের যে বিবরণ আছে, তাহাতে 
জানা যায় যে, ঠাহার সিংহাসনলাভের পূর্বে উৎকলরাজ্যের উত্তর 
সীমা কাসবাস নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; কিন্তু তিনি তাহার রাজ্যাধি- 
কার উত্তরে বড়দনাই নদী (পুক্লাতন দামোদর ) পর্যন্ত বিস্তৃত 
করিয়াছিলেন। $ তান্রনিপ্ত, মান্দারণ প্রস্তুতি ভূতাগ এ প্রদেশেরই 
অন্তর্গত । অনন্তবন্থী চোড়গঞ্গ যে স্থায়িতাবে দক্ষিণরাঢ অধিকার করিতে 
৭:-4.8:8,7856 চিজ 

7 বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৮৮৭২৯০। 
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৯৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


পারেন নাই, পুনরায় যে উহ সেনরাঁজবংশের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, 
মাদর্লা পাত্রীর উল্লিধিত বিবরণে অনঙ্গভীমদেবের নূতন করিয়া সেই . 
প্রদেশ অধিকার করায় পূর্বোক্ত অনুমানই সমধিত হইতেছে। 
এতঙ্ষণ আমরা তাঅলিপ্র-রাক্যের কথা লইয়াই আলোচনা করি- 
লাম। কিন্তু মহাভারত, পুরাণ, সংহিতা প্রভৃতিতে এবং বৌদ্ধ 
পরিব্রাজকদিগের ভ্রমণ-বৃততান্তের নানাস্থানে তাঁম- 
তাঅলিপ্ের রাঙা দেব- লিপ্তরাজ্যের ক্থা থাকিলে তাশ্রলিপ্তের কোন 
রক্ষিত ও দেবসেন! 
রাজার নাম বা রাজবংশের কোন কথা পাওয়া . 
বায় নাই। যে জাতীয় প্রমীণ বিজ্ঞান-সন্মত প্রণালীতে রচিত ইতি- 
হাসে গৃহীত হইতে পারে, তদন্ুসারে সুচ্গ বা তাম্রলিপ্ডের তিন জনমাত্র 
বাজার নাম অগ্ভাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে ;_-রাজা দেবরক্ষিত, রাজ। 
দেবসেন ও রাজা গোপীচন্ত্র॥ বিষুপুরাণে রাজা দেবরক্ষিতের নাম 
পাওয়। যায় তাত্্রলিপ্তাধিপতি দেবরক্ষিত কোশল, উড্ভু ও সমুদ্রতীরবর্জী 
জনপদ-সমূহেরও অধীশ্বর ছিলেন । * কিন্তু রাজা দেবরক্ষিতের পুর্বব- 
পুরুধগণের বা উত্তর-পুরুষের আর কোন বিবরণী পাওয়া যায় নাই। 
পণ্তিতগণ অনুমান করেন, বিফুপুরাণ খৃষ্টীয় বষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত হইয়া 
ছিল। ইহার পরবর্তী কাপের বাঙ্গালার ইতিহাস আলোচনা করিলে 
- দেখা যায় ফে, খুষ্টায় সপ্তম শতাব্দীর প্রারস্তে গৌড়াধিপ শশাঙ্ক নরেন্দ্র 
শপত পুর্বদিকে লৌহিত্যনদের ( বর্গপুত্র ) উপকণ্ঠ হইতে গহন-তাল- 
বনাচ্ছাদিত মহেত্দ্রগিরির উপত্যকা (কলিঙ্গ ) পর্যন্ত বিস্তৃত ভূাগ 
বনীভূত করিয়া গৌড়রাজ্য প্রতিটিত করিয়াছিলেন। 
প্রতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় অনুমান করেন যে, 
পুণু বর্ধীন, সমতট এবং তাত্রলিপ্ের প্রাচীন রাজবংশ শশাঙ্ক কর্তৃক 





* বিফুপুর।ণ--ওর্থাংশ_বর্জবাসী সংস্করণ, পৃঃ ২৯২। 


হিন্দু-রাজত্ব__তাত্লিগু-রাজ্য। ৯৫ 


উ্থুলিত হইয়াছিল। * শশাঙ্ের পরে তাশ্রলিগু-রাজ্য সম্রাট হ্্য- 
বর্ধনের রাত্যভুক্ত হয়। বাণভট্রের রচিত “হর্ষটরিতে” সম হ্যবর্ধনের 
রাজ্যকালের বিবরণ আছে। হর্যচরিতে স্থন্বের অধিপতি দেবসেন 
নামক একজন বাজার নাম্‌ পাওয়া যায়। এই সুন্ধাধিপতি যে 
তাত্রনিগ্ু-রাজ্যেরই অধিপতি ছিলেন এবং স্থঙ্গ ও তাত্লিগ্ত তখন যে 
একই রাজ্য ছিল, তাহা! বলা যাইতে পারে। কারণ, & সময়েই 
স্থবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান-চোয়াং ভারতবর্ষে আসিয়! 
: ব্ধদেশ যে পাঁচটি রাজ্যে বিভক্ত দেখিয়া গিয়াছিলৈন, তামনিপ্ত-রাজ্য 
তন্মধ্যে একতম। তীহার লিখিত বিবরণে সুন্গরাজ্যের নাম নাই । + 
হর্ষচরিতে দেখা বায়, দেবসেনের মহিষী দেবী দেবরের প্রতি অন্থ্রক্তা 
ছিলেন। তিনি বিষুর্ণগর্ভ কর্ণোৎপল-সাহায্যে দেবসেনকে নিহত 
করেন। অতঃপর এই রাজবংশের অবস্থা কিরূপ দীড়ায়, বলা যায় না। 
মহামহোপাধ্যায় পগ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কবি রামচন্্র- 
রচিত একখানি পুরাতন সংস্কৃত পুঁথি আবিষ্কার করিয়াছেন। উহাতে 
তাত্রলিপ্তেক্ গোপীচন্দ্র রাজার নাম পাওয়া যার। 
তাঞলিত্ডের রাজ  গোপীচ্্র ছত্রেশবরী দেবীর সন্ধে ক্রোধে অধীর 
গোপীচন্্রও কালু । 
ভূঞা । হইয়া এক ব্রাহ্মণের শিরশ্ছেদ করায় দেবী অধো- 
মুখী হইয়া থাকেন। কিছুদিন পরে গোগীচন্ত 
পাঙ্গাতুমিতে গিয়া গঙ্গাসাগরের জোতে মন্তরেশ্বরের কাছে জলে ডুবিয়া 
যান। সেই সময় কাকড় দেশের কৈবর্ত-রাজা হাজার কৈবর্ত সেনা 
লইয়া তিন দিন রাজধানী নুঠন করেন এবং পোড়াইয়া দেন। ইহার 
পর হইতে তালিপ্তে কৈবর্তদিগের অধিকার আরম্ত হয়। $ কৰি 
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৯০৪ ৃ নেদিনীগুরের ইঞজিহাস। 


রামচন্দ্র কৈবর্তরাজজের নামোল্লেখ করেন নাই। তমলুকের বর্তমান 
রাজবংশ জাতিতে কৈবর্ভ। কানু ভূঞা নামক জনৈক ব্যক্তি এই. 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কালু ভূঞা ঠিক কোন্‌ সময়ে এই রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ কর! যায় না। কিন্তু তমনুক 
রাজবাড়ীতে যে বংশপত্র আছে, তাহাতে দেখা যায় যে, কালু ভূঞার 
পরে বধাক্রমে ধাঙ্গড় ভূঞা, মুরারি ভূঞা, হরবার ভূঞা ও ভাজড় 
ভূঞগ রাজ-আগসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; লিখিত আছে, ৮১* সালে 
(১৪০৩ খুঃ অন্দে ) তাঙ্গড় ভূএগর মৃত্যু হইয়াছিল। * ভাঙ্গড় ভূঞার 
পরে বাহার! রান্রপর প্রাপ্ত হন, বংশপত্রে তাহাদের সকলেরই বাজত্ব- 
কালের নিন্রপন পাওয়া যায়। এঁতিহাপসিক গণনান্্রসারে তিন পুরুষে 
এক শতান্দী ধরিয়া হিসাব করিলে মৌটাঘুটী জান। যায়, কালু ভূঞা 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন। বামচন্দ্রের পুঁথিতে 
উল্লিখিত ঘটনার সময়ও প্রায় এরূপ । অধিকন্ত পূর্বোক্ত পুঁথিতে 
দেখা যায়, কাকড় দেশের কৈবর্ভ-রাজ| হাজার টকবর্ত-সেন। লইয়া 
এ দেশে আসিরাছিলেন; এ দেশেও বহুকাল হইতে একটি প্রধাদ 
চলিয়া আদিতেছে যে, কালু ভূঞ্গা উদ্ভিষ্তা হইতে আইসেন এবং 
তাহার সমভিব্যাহারে চারি শত ঘর কৈবর্ত এতদেশে আসিয়া 
বাম করে।+ মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে, 
উড়িস্তার উত্তর-সীমায়, সমুদ্রভীরে এক্ষণে কাকরাচোর নামে একটি 
পরগণা' আছে। কাকরাচোর* প্রাচীন পরগণী। উতৎকলের মাদলা। 
পান্তীতে দেখা যার, তৎকালে উৎকলপ্রদেশ যে একশত দশটি বিশিতে 
বিতক্ত ছিল, রাকন্রাচোর তন্মধ্যে একতম। আমর! অনুমান করি, 
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হিন্দুরাজন্ব_-তামলিপু-রাজ্য। ১০১ 


এই কাকরাচোর পরগণাই রামচন্ত্রের উল্লিখিত কাকড়দেশ এবং এই 
কালু ভূঞাই সেই কৈবর্ত-রাজ! । 

তৎকালীন বঙ্গদেশের ইতিহাদ আলোচন! করিলেও দেখা যায় যে, 
ইহার প্রায় এক শতাব্দী পুর্বে নদীমাতৃক বরেন্্রভূমে কৈবর্তগ্রণের 
যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল; সংখ্যায়ও তাহারা 
কম ছিল না। সমস্ত নৌকা ও নৌবল তাহাদের করায়ত্ত ছিল।' 
তৎকালীন পাল-রাজগণ তাহাদিগকে জলপথের রক্ষক বলিয়াই 
সমাদর করিতেন। পরে তাহাদের প্রভাব এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল 
ঘে, তাহারা গৌড়ের অধিপতি দ্বিতীয় মহীপাঁলদেবকে পিংহাসনচ্যুত 
ও নিহত করিয়া যিখিলা হইতে বরেন্ পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অধিকাঁর 
করে । উত্তরকালে রামপাল এই বিদ্রোহ দমন করিয়া পিতৃভূমি.বরেন্দ্ের 
উদ্ধীরসাধন করিয়াছিলেন * সম্ভবতঃ ইহার পরেই কৈবর্ভগণ নদী- 
মাতৃক নিম়-বঙ্গের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্রতর অধিকার প্রতিষ্ঠা কবিষ়াছিল । 

পর সেনরাক্গবংশের অধঃপতনসময়ে খুষ্টায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর 
প্রারস্তে কাকড়দেশে প্রতিষ্টিত কৈবর্ভ-নায়ক কালু ভূঞা দক্ষিণরাঢের 
অস্তভূতি তাত্রলিণ্ডের সামস্তরাজ গোপীচন্দ্রে রাজ্য অধিকার করিয়া 
লয়েন। ইহার পরে এ প্রদেশে গঙ্গবংশের অধিকার বিস্তৃত হয়। 

মাদল! পাঞ্জীতে উৎকলাধিপতি অনঙ্গভীমদেবের রাজ্য-বিস্তৃতির যে 
বিবরণ আছে, তদ্দারাও আমাদের এই অনুমান সমর্থিত হয়। মাদলা 
পাঞ্তীতে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, অনঙ্গভীমদেব ভূঞ্া- 
দিগকে পরাজিত করিয়া! উত্তরদিকে কীস্বাস নদী হইতে বড়দনাই 
নদী পর্যন্ত তাহার রাজ্যাধিকার বদ্ধিত করিয়াছিলেন। + অনঙ্গ- : 
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১০২ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


তীমদেবও খৃঠীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন, 
স্থতরাং তিনি ভূএগর্দিগকে পরাজিত করিয়া যে প্রদেশ করতলগত 
করেন, তাহা যে এই কানু ভূঞারই রাজ্য, তাহা নিঃসন্দেহে বলা 
ফাইতে পারে। অনঙ্গভীমদেব এই প্রদেশ অধিকার করিয়া লইয়া 
ভুঞ্াবংশকে উৎখাত করেন নাই; দেখা যায়, ভূঞাবংশ গঙ্গবংশের 
সামস্তরূপেই প্রতিষিত ছিল । 
তমলুকের রাজবাটীর বংশপাত্রিকায় কানু ভূর পূর্ববর্তী আরও 
কয়েকজন রাজার নাম দৃষ্ট হয়। কিন্তু কেবলমাত্র সেই কয়েকটি 
জি নাম ব্যতীত তাহাদের সম্বন্ধে আর কোন কথাই 
পঁচীন রাজবংশ । জানা যায় না। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রচিত ইতি- 
হাসে তাহাদের কোন স্থান নাই। আমর] কেবল 
অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের রাজত্বকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করিব । 
পৃর্বোজ্ত বংশপত্রিকায় সর্বপ্রথম রাজার নাম ময্কুরধ্বজ দেখিতে পাওয়। 
যায়। তৎপরে যথাক্রমে নিক্ললিখিত ব্যক্তিগণ ক্লাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন 7-_তাত্রধবজ, হংসধবজ, গরুড়ধবজ, বিদ্যাধর রায়, নীলকণ রায়, 
জগদীশচন্দ্র রায়, চক্দ্রশেখর রায়, বীরকিশোর রার, গোবিন্দদে রার, 
যাদবেক্্র রায়, হরিদেব রায়, বিশবেশ্বর রায়, বৃসিংহচন্দ্র রায়, শুচ্দ্ 
রার, দ্বীপচন্ত্র রায়, দিব্যসিংহ রায়, বীরভদ্র রায়, লক্ষণচন্্র রায়, রাম- 
চন্দ্র রায়। পদ্মলোচন রায়, কুষ্ণচন্দ্র রায় গোলোকনারায়ণ রায়, বলি- 
নারায়ণ রায়, কৌশিকনারায়ণ রায়, অজিতনারায়ণ রায়, কৃষ্কিশোর 
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হিন্দু-রাজত্ব-_তাত্রলিগু-রাজ্য। ৯০৩ 


রাস, চন্জার্ক রায়, ষৌদ্লীকিশোর রায়, মার্কগকিশোর বায়, ইন্দ্রমপি 
রায়, সুধন্থা রায়, মুগয়া দেবী (ুধস্বা রায়ের ভগ্নিনী ও কুমার ফাঁমিনী- 
ভরের তরী), বাঘ্বতা্ক রায়, লক্মীনারায়ণ রা, নিঃশঙ্কনারায়ণ রায় 
(লক্মীনারায়ণ রায়ের জামীতা, কণ্ঠা চন্দ্রা দেবীর স্বামী)। তৎপরে 
কানু ভূঞা ও তাহার অধস্তন পুরুষগণের নাম উল্লিখিত হইঘ্াছে। * 

এই বংশপত্রিক! দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, জৈমিনি- 
তারতে উল্লিখিত রাজা ময়ূরধবজ ও তৎপুত্র তাত্রধবজ এবং এই বংশ- 
পত্রিকায় বিরৃত রাজা মযুরধবজ ও রাজা তাত যথাক্রমে একই ব্যক্তি) 
আর উক্ত রাজা মম্রধবজ হইতে রাজ৷ কানু ভূঞা ও বর্তমান ভূম্বামী 
পথ্যস্ত একই রক্তের ধার! প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে । এ্রতিহাসিক 
গণনানগপারে তিন পুরুষে বা তিন জন বাজায় এক শতাব্দী হিসাব 
করিলে দেখ! যায় যে, রাঙ্গা ময়ুরধবজ খৃষ্টায় প্রথম শতাব্ীতে বর্তমান 
ছিলেন। কিন্তু জৈমিনি-তারতে উন্নিখিত ঘটনা উহার বহুকাল পূর্বে 
ঘটয়াছিল। এইজন্য তাহারা অন্থুমান করেন যে, বংশপত্রিকায় সমস্ত । 
রাজার নাম উল্লিখিত হয় নাই, কেবল খ্যাতিসম্পন্ন রাজাদের নামই 
বিব্ুত আছে; সুতরাং এ ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত তিন পুরুষ হিসাবের 
দ্বার তাহাদের সময়ের যথার্থ নিরূপণ অসম্ভব। 

এই মতটি গ্রহণ করিতে হইলে জিজ্ঞাসা করিতে হয় যে, তাহ! হইলে 
উক্ত তালিকায় দেবরক্ষিতের নাম নাই কেন? দেবরক্ষিত যে খ্যাতিমান্‌ 
রাজা ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কারণ, দেখা যায় যে, 
তিনি স্বরাজ্য তাত্রলিণ ব্যতীত কোশল, উদ্ভ ও সমুদ্রতীরবর্তী জনপদ- 
সমূহের উপরও আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; অধিকত্ত 
তিনি তৎকালে খ্যাতিমান্‌ রাজা ছিলেন বলিয়াই বিষুপুরাণে তাহার 
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১*৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


নাম পাওয়া যায়। সেই জন্ত 'বিস্কুপুরাণের রাজা. দেবরক্ষিতের নাম. 
যেমন উড়াইরা দিবার উপায় নাই, সেইরূপ শাল্তী মহাশয়ের আবিক্কত 
বঙ্গের তৎকালীন বহু এঁতিহাসিক ঘটনা-সংবলিত শিখরভূমির রাজ 
রামচন্্র-ক্কত প্রাচীন পুঁধিখানিতে উল্লিখিত রাঙ্জা গোপীচন্দ্রের প্রসঙ্গও 
কবিকল্পনা প্রহুত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। বর্তমান 
যুগের স্বনাম-খ্যাত এঁতিহাসিক শাস্ত্রী যহাশয় স্বয়ংও পুঁথিখানির 
এঁতিহাপিকন্বে বিশ্বাস করেন । গোপীচন্ত্র ক্ষতি রাজা বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছে। তীহার মৃত্যুর পর হইতে তমলুকে কৈবর্ত্দিগের প্রাধান্য 
বিস্তৃত হয়। কালু ভূঞা জাতিতে কৈবর্ত ছিলেন এবং তমলুকের বর্তমান 
ছুম্বামীও কৈবর্ভ। সমসাময়িক ঘটনাবলী দ্বারাও তাহাই প্রমঃণিত 
হয় ;-পুর্বে সে কথার আলোচনা করিয়াছি। এই কারণে পৃর্বোক্ত 
রাজগণের সহিত দেবরক্ষিত বা গোপীচন্ত্রের কোন সম্বন্ধ ছিল বলিরা 
যেরূপ মনে হয় না, সেইরূপ কালু ভূঞার সঙ্গে দেবরক্ষিত বা! গোপী- 
চক্রের বংশের অথবা পূর্বোক্ত রাজগণেরও কোন সম্বন্ধ নাই বলিরাই 
আমাদের বিশ্বাস। কানু ভূঞা সম্পূর্ণ ভিনন-প্রকুতির নাম । পূর্বোক্ত 
রাজাদের মধ্যে কাহারও এরূপ নাম নাই ? বরং কালু ভূঞ্চার অধস্তন 
পুরুষগণের মধ্যে ধা্গড়, ভাঙড়, হরবাব, ধিতাই প্রভৃতি নাম 
ৃষ্ট হয়। 
মেগাস্থিনিসের উল্লিখিত গগডরিভি-রাজ্যের প্রসঙ্গে আমর] লিখি- 
রাছি যে, আমাদের অন্গুমান, তাত্রলিপ্ডের প্রাচীন রাজবংশ মহাভারতীয় 
কার হইতে সম্রাট অশৌকের সময় পর্য্যন্ত বর্তমান ছিল। পঞ্তিত- 
গণের মতে কুরুক্ষেব্র-যুদ্ধ খৃষ্ট-পূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ 
শতাবীর মধ্যে কোন সময়ে হইয়াছিল এবং সম্রাট অশোক খষ্ট-পর্বব 
তৃতীয় শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন। বংশপত্রিকায় উল্লিখিত রাঁজাদের 


হিন্দুরাগত্ব_-তাত্রলিপ্-রাজ্য। ৯০৪ 


নামের তালিকায় ছত্রিশ জন রাজার নাম পাওয়া বায়, এবুং পুর্ববোক্ত- 
কূপ গণনার দ্বারা তাহাদের রাজ্যকাল প্রায় দ্বাদশ শত বৎসর নির্ণীত 
হয়। তাত্্লিপ্ডের প্রাচীন রাজবংশের রাজন্বকালও প্রায় এরূপ 
এবং জৈমিনি-ভারতে উল্লিখিত রাজা ময়ূরধবজ ও তৎপুত্র তাম্রধ্বজের 
নামের সহিত বংশপত্রিকায় প্রথম ছুই জন রাজারু নামের সৌসাদৃষ্ত 
থাকায় আমর! এই রাঙ্গবংশকে সেই প্রাচীন রাজবংশ বলিয়াই অন্ুমান 
করি। সম্ভবতঃ প্রিযদর্শী অশো কবদ্দন কর্তৃক উক্ত রাজবংশ উন্মলিত 
হুইবার পর আর কোন রাজবংশই স্থারিভাবে বেশী দিনের জন্য. তাত্্র- 
লিপু-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। খারবেল, কানিস্ক, কুমার- 
৩প ্ন্দগু, শশাঞচ, হর্ষবর্ধন, পুলকেশী, রণশূর, বিশরয় সেন প্রভৃতি 
উৎকল, গৌড় বঙ্গ বা রাড়ের অধিপতিগণ যখন রাজচক্রবর্তাী হইতেন, 
তখন বোধ হয়, তাহার! পূর্বতন রাজবংশকে উৎখাত . করিয়া নৃতন 
রাজার হস্তে বিজিত রাজ্যের ভারার্পণ করিতেন। সেই জন্য ধারা- 
বাহিকরূপে সেই সকল রাজার নাম সংগৃহীত হয় নাই। দেবরক্ষিভ 
বা দেবসেন অথবা গোপীচন্দ্র প্রভৃতি রাজারা সেই সকল রাঁজবংশ- 
সম্ভৃত হইতে পারেন৷ উড়িষ্যার গঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা অনন্ত- 
বগ্মাও তমলুকের এরূপ কোন রাজবংশ-সম্ভৃত বলিয়া আমাদের 
বিশ্বাস। 

কেশরিবংশের অধপতনের পর উড়িস্তায় গঙ্গবংশের অধিকার 
আরম্ত হয়। কলতিন সাহেব যে অন্থশাসন-পত্র পাইয়াছিলেন, 
সুপগ্ডিত উইলসন সাহেব উহার পাঠোদ্ধার করিয়া 
আবিষ্কার করিয়াছেন যে, গঙ্গবংশের আদিপুরুষ 
শঙ্গারাটী অর্থাৎ্গঞ্গাসন্পিহিত তমলুক ও বেদিনীপুর প্রদেশের অধিপতি 
ছিলেন। তিনি এই প্রদেশ হইতে গিয়াই উড়িষ্যায় আধিপত্য 


তাত্রলিপ্তে গঙ্গবংশ। 


৯১০৬ মেদিনীপুরের ইতিহাঁদ। 


বিস্তার করেন। * এ্রতিহাসিক এলফিন্ষ্টোন সাহেবও উইলসন 
সাহেবের মত সমর্থন করিয়্াছেন। + এই ঘটন! খুষ্টার একাদশ 
শতাব্দীর শেষ তাঁগে ঘটিয়াছিল এবং সেই সময় হইতে বৌড়শ শতাব্দীর 
প্রারন্ত পর্য্যন্ত গঙ্গবংশীয়গণ উড়িস্যার় রাজত্ব করিয়াছিলেন । গঞ্কারাট়ী 
প্রদেশ বলিতে যে ,গঙ্গা-সর্লিহিত তমলুক ও মেদিনীপুর প্রদেশকে 
বুঝায়, বর্তমান যুগের স্বদেশীয় ও বিদেশীয় মনীধিগণ তাহ! 
একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ২ কিন্তু এ গঙ্গবংশের প্রতি- 
ষঠাতা বা তাহার পুর্বপুরুষগণের সম্বন্ধে কোন কথা আবিষ্কৃত হয় নাই । 
তবে বহুকালাবধি এ প্রদেশে একটি জনক্রুতি আছে যে, এই দেশেনুই 
এক রাজকুমার উৎকল জয় করিয়াছিলে ন। কিন্তু তিনি যে কোন্‌ বংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অগ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। তখৎকালে 
গঙ্গারাট়ী প্রদেশের মধ্যে তাঅলিপ্তের রাজারাই ধিশেষ ক্ষমতাশালী 
[ছিলেন। এই কারণে আমরা অন্যান করি, অনন্তব্ধা চোড়গঞ্গ 
তাত্রলিপ্তের কৌন রাজবংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ১৭৮ 
হইতে ১১৪২ খুঃ অব পর্য্যস্ত উৎকলের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। 
গঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা অনস্তবন্্মী বঙ্গের সেনরাজবংশের প্রতি- 
ক্ঠাতা বিজয় সেনের সমসামত্িক ব্যক্তি । অনুমান, দক্ষিণরাঁঢের 
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হিন্দু-রাজতব--তাম্লিপ্ত-রাঙ্গ্য । ৯০% 


শূরবংশের অধিকার লুপ্ত করিয়া বিজয় সেন যে সময় এ প্রদেশ 
অধিকার করেন, সেই স্ময় তিনি অনন্তবর্থার বংশকে উৎখাত করিয়া 
রান্ধা গোগীচন্দ্রের কোন পুর্বপুরুষের হস্তে তাঅলিপ্ত-র।জ্যের তার অর্পণ 
করিয়া থাকিবেন। অনস্তবপ্থা স্বরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া উৎকলে' 
আশ্রয় লইয়াছিলেন। উৎকলের খুষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর ইতিহাস 
এক অরাজকতার ইতিহাস। এ সমর কেশরি-রাজবংশের অবসানে 
তাহাদের ছুর্ধলতায় সুযোগ পাইয়া প্রাদেশিক শাসনকর্তুগণ এক 
একার নিজ নিজ অধিকারে রাজা হইয়া উঠিয়াছিলেন। দেশের যখন, 
এইরূপ ছুরবস্থা, তধন প্রজ্াগণ প্রবলের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া অরাজ- 
কতা দূর করিবার জন্ঠ অনন্তবর্্াকে রাজ নির্বাচন করিয়া থাকিবেন। 
পরবন্তিকালে, পূর্ব-অপমানের প্রতিশোধ লইতেই বোধ হয়, অনস্তবন্থ 
উৎকলের প্রজাপুঞ্জের আন্কুল্যেই স্বীয় রাজ্য বা পিতৃরাজ্যের অপবহর্তী, 
বিজয় সেনের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্ত স্টায়িতাবে তাহা 
অধিকার করিতে পারেন নাই-_তাহা। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । তাহ। 
হইলে পল! যাইতে পারে, এই অনপ্তবন্্ার বংশও এক সময় তাম্রলিপ্তে 
রাজ করিয়াছিলেন। তবে" বল! বাহুল্য, এ সকলই আমাদের 
অন্ধমান মাত্র; বিজ্ঞান-সন্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাসের$উপাফান- 
স্বরূপে গ্রহণ করিতে হইলে অপর প্রমাণের সমর্থন আবশ্তক। অদ্যাবধি 
এমন কোন তাত্রশাসন, খোদিত লিপি বা প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়, 
নাই, যন্দজারা এই সকল অনুমানের এতিহাসিকত্ব প্রমাধীরুত হইতে 
পাবে । পরবর্তী কালে অনক্ষভীমদেব কর্তৃক এই প্রদেশ অধিকৃত, 
হইলে পর তাত্রলিপ্ত-রাজ্যও উৎকলাধিপতির অধিকারভুক্ত হুয়।, 
ইহার পর হইতে তাত্্রলিপ্তের শেষ হিন্দু-রাজত্বের ও 'ুসলমান-রাজত্বের 
ইতিহাস উৎকলের ইতিহাসের সহিত জড়িত । 


৮ . মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


খুষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে তাঅ্লিপ্ত-রাজ্য উৎকল-রাজ্যের 
অন্তভূক্তি হয়। এক প্রকার এঁ সময় হইতেই তাত্্লিপ্ডের বাণিঙ্য- 
খ্যাতিও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মেদিনীপুরের 
৬৮৮ গেজেটিয়ার-প্রণেতা ওম্যালী সাহেব লিখিরাছেন 
যে, খুষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীর পরে আর তাব্র 
লিপ্তের নাম পাওয়া যায় না।* কিন্তু পেগ্ড দেশের কল্যাণী গ্রামে 
যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা বায় যে, পুষ্টের 
জন্মের বার শত কি তের শত বৎসর পরেও তাত্রলিপ্ত হইতে বৌদ্ধ 
ভিক্ষুগণ পেগুতে যাইয়া তথায় ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন । + মেজর উইল- 
ফোডও লিখিয়াছেন যে, খৃষ্টায় ১১ অন্দে তাত্রলিপ্তের জনৈক রাজা 
তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে চীনদেশে এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন । £ 
ৃষ্টের জন্মের চৌদ্দ শত কি পনর শত বৎসর পরে যে সকল মনসার ও 
'ণ্ভীর গান পাওয়া যায়, তাহাতে তমলুকের নাম নাই। দে সময় 
লোকে পিছলদা ও ছত্রভোগ হইয়া সযুদ্রে যাইত। শ 
তমলুকে আধুনিক যে সকল জনশ্রুতি আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই 
প্রাচীন তাত্লিপ্তবাসপীর পোতারোহণ-কাহিনীর ও বাণিজ্যাদির দ্বারা 
উন্নতি হওয়ার গল্প । এইরূপ কিংবদস্তী-পুর্বকালে এই নগরে ৭০০ 
ঘর ধনাঢ্য বণিকের বাস ছিল। তীহার! বাণিজ্যাদির দ্বারা বিশেষ 
* উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে ক্রমশঃ সনুদ্র সলিল 
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খু মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী যহাঁশয়ের অভিভানণ | 
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না 


হিন্দু-রানরত্ব--তাত্্রলিপ্-রাদ্য। ১০৯ 


অপসারিত হইলে তাআ্রলিপ্তের বাঁণিজ্যও বিলুপ্ত হইয়া যাঁয়। এক 
সময়ে তাম্লিপ্ত যে একটি, বিশেষ সমৃদ্ধিশালী সামুদ্রিক বন্দর ছিল» 
আজ পর্য্যন্ত তাহার নিদর্শন দৃষ্ট হয়। রূপনারায়ণ নদের ভাঙ্গনে 
ও তমলুক সহবরের নিকটবর্তী শিমলা, নিমতোড়ী প্রস্তুতি. গ্রামে পুষক্ক- 
রিণ্যাদি ৭ননক।লে দশ পনর ফিট মৃত্তিকার নিয়ে বহুসংখ্যক কুপ, 
অট্রালিকার ভগ্রাবশিষ্ট ভাগ, প্রাচান মুদ্রা» প্রস্তরমুত্তি ও অর্ণবযানাদির 
কাষ্ঠাদি যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই উহার প্রাচীনত্বের যথেষ্ট 
পরিচারক। তবে এক্ষণে গৌড়, পাগুয়া গ্রভৃতি প্রাচীন নগরগুলিতে 
যেরূপ প্রস্তর ও ইষ্টকের ভগ্মাবশেষ স্ত,পী্কত দেখা যার, তমলুকে সেরূপ 
দুষ্ট হয় না। ইহাতে অনুমিত হয়, প্রাচীন তাশ্রলিগ্ত নগরের 
অধিকাংশ গৃহই কাষ্ঠ-নিপ্মিত ছিল। কারণ, ত২কাঁলে যে সকল নগর 
নদীতীরে বা সাগরকুলে অবস্থিত ছিল, সে সকল নগরের র-বাড়ী 
প্রারই কাষ্ঠ-নিগ্মিত হইত এবং পাহাঁড় বা উচ্চ স্থানে অবস্থিত গৃহাদি 
ইঞ্টক বা প্রস্তর দ্বারা নির্মিত হইত বলিয়া সে কালের লেখকগণ উল্লেখ, 
করিয়াছেন। * বিশেষতঃ ঝটিকা ও জলপ্লাবন হইলে তাস্ত্রলিপ্ত নগর 
থে সময় সময় ধৌত হইয়া যাইত, খুষ্টার সপ্তম শতাব্দীতে লিখিত ইউ- 
য়ান-চোয়াঙের ভ্রমণ-বৃত্তাস্ত হইতেও তাহা জানা বাব । এই কারণেই 
বোধ হয়, তাশ্রলিপ্তবাসিগণ তৎকাঁলে ইষ্টকালব-নির্মাণের পক্ষপাতী 
ছিলেন না। 

বহু শত বতসবের বহু শত কারণপরম্পরায় হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা 
আজ স্বপ্ন-কাহিনীতে পর্যবপিত হইয়াছে । কিন্তু এমন একদিন ছিল-_ 
যে দিন বাঙ্গালীর পৌতারোহণ-কোলাহলে তা্রলিপ্তের লবণাম্থুবেলা 
নিরভ কলকলায়মান রহিত। বাঙ্ধালীর বাণিজপৌোত কত ফেশের 
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রর ভাণ্ডার স্বদেশে বহন করিয়া আনিত। তাত্রলিগ্ুই তখন পূর্ব 
ভারতের প্রধান বাণিজ্য-বন্দর ছিল। * এই বন্দরেই তখন বাণিজ্া- 
পোত ও রণতরী-সযূহ নিশ্মিত হইত এবং এই বন্দর হইতেই বৃহৎ 
বৃহৎ অর্থবযান-সমূহ মন্দ-পবনে কেতন উড়াইয়া যাত্রী ও পণ্যদ্ব্য লইয়! 
দেশবিদেশে যাঁতারাত করিত। তখন অনন্ত নীল জপরাশি 'উত্তাল 
তরঙ্গ তুলিয়া সফেন উচ্ছ্বাসে ভাত্রলিপ্ডের পাদমূল ধৌত করিয়া গ্রবা- 
হিত হইত আর সেই তরস্কে নাচিতে নাচিতে বাঙ্গালীর. বাণিজ্যপোত 
কত দেশের বত্র-ভাগ্ার স্বদেশে বহন করিয়া আনিত। তাম়লিপ্তের 
শ্রে্িম্প্রদার শত সৌধ-চুড়ায় সে বিতবচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া বাঙ্গালীর 
পুরুষকার ঘোষণা করিত। কিন্ত এখন আর তাত্রলিপ্তের পে অনন্ত নীগ 
জলরাশি নাই, গে বাণিজ্যগ্রোত নাই,আর বাঙ্গালীর পোতারোহণের সে 
কলকলায়মান কোলাহলও নাই! কালচক্রে সকলই পরিবর্তিত হইরা 
গিয়াছে। বহু-সমৃদ্ধিটীলী প্রাচীন তাত্রলিপ্ত নগর এক্ষণে একটি ক্র 
উপনগরে পরিণত হইয়াছে। ক্ষুদ্রকায় রূপনারায়ণ নদ অব্যক্ত ভাষায় 
কুলুকুনু স্বরে সেই অতীত গৌরব-কাহিনী গাহিতে গাহিতে তমলুকের 
পাদমূল ধৌত করিয়া ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে । যে প্রান্তিক 
নিয়মের অন্ধুব্তী হইয়া জগৰিখ্যাত বাবিলন, টয় গ্রভৃতি উন্নতিশালী 
নগর সকল এক্ষণে নামমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে, যে সর্বগ্রাসী কালের 
বশবর্তী হইয়া বিখ্যাত গৌড়, পাঁযা প্রভৃতির গৌরব-ক্ধ্য অন্তাচলে 

: চির-নিমগ্ন হইয়াছে, সেই অলঙ্বনীয় নিয়মের কঠোর হস্ত হইতে প্রাচীন 
তাত্রলিগু-রাজ্যও অব্যাহতিলাভে সমর্থ হয় নাই। 
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পঞ্চম অধ্যায়। 
হিন্দু-রাজত্ব_-উত্কল-রাজ্য। 





এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে, এই জেলার উত্তর- 
পূর্বাংশ ব২কাঁলে সু্ধ বা তাম্রলিপ্ত-রাঙ্যের অন্তর্গত ছিল, তৎকালে 
দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ কলিঙ্গ বা উৎকলের অন্তভূর্ত 
থাকে। যখন যে রাল্জম বা রাজবংশ উৎকলের 
সিংহাসনে প্রাতিষ্ঠিত হইতেন, তখন সেই রাজা ব। 
রাজবংশ এ প্রদেশের উপরেও আধিপত্য করিতেন । উৎকলের প্রাচীন 
ইতিহাসের আলোচনা এ স্থলে নিশ্রয়োজন। প্রাচীন কাল হইতেই 
উৎকল বা কলিঙ্গে হিন্দুদিগের আধিপত্য ছিল। বৌদ্ধ-যুগও উৎকলের 
ইতিহাসের এক গৌরবময় যুগ। উৎকলের গিরিগাত্রে খোদিত 
লিপিতে, কারুকা্যখচিত বিভিন্ন আকারের শত শত গুহায়, মন্দিরে 
এবং ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসংখ্য স্ুুরম্য অট্টালিকার ভগ্গাবশিষ্ট. ্রস্তরখণ্ডে 
সে'পরিচয় পাওয়া যায়। 

খুষ্টায় চতুর্থ শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের একটি দন্ত তাগ্রলিপ্ত নগর হইতে 
সিংহলে প্রেরিত হইয়াছিল। বৌদ্গ্রন্থ দাঠাবংশ হইতে জানা যার 
যে, ক্ষেয-নামা বুদ্ধ-শিষ্য বুদ্ধদেবের চিতা হইতে 
একটি দন্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি এ দস্তটি 
কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করেন। ব্রহ্গদত্ত 
উহার উপর মন্দির নিম্মীণ করাইয়া তাহার অভ্যন্তরভাগ স্বর্ণমগ্ডিত 


চি 


কলির্জ বা উৎকল- 
রাজা। 


যেদিনীপুর জেলায় 
বুদ্ধ-দস্ত। 
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করিয়া দেন। যে নগরে এ মন্দির নির্মিত হইয়াছিল, তাহা দত্তপুর বা 
দ্তপুরী নাষে অভিহিত হয়। ব্রহ্মদত্তের বংশে ৩৭০ হইতে ৩৯০ খুষ্টা- 
বের মধ্যে গুহশিব বা শিবগুহ নামে একজন রাজ! ছিলেন । ' শিবগুহ 
্রাঙ্মণ্য ধরে শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতেন । কিন্তু একদিন দস্তপুর্ব নগবের 
দস্তোখ্সব দ্বেখিরা, তিনি মুগ্ধ হইয়া, বৌদ্ধ-ধন্্ে দীক্ষিত হন। ইহাতে 
ব্রাহ্মণের! ক্রুদ্ধ হইয়া পাটলিপুভ্রাথিপতির নিকটে তাহার বিরুদ্ধে 
অভিবোগ করিলে, তিনি বুদ্রদন্ত সহ শিবগুহকে বন্দী করিয়া লইয়া 
যাইবার জন্য চিত্যান-নামক এক সামন্ত-নরপতিকে প্রেরণ করেন। 
পাটলিপুত্রে দত্তটি আনীর্ত হইলে সেখানে বহু অভূতপূর্ব কাণ্ড ঘটিতে 
থাকে। গাটলিপুত্রাধিপতি তাহা দেখিয়! বুদ্ধদন্তের ভক্ত হইয়া 
পড়েন। শিবগুহ দত্তটি দহ দন্তপুরে প্রেরিত হন। পাটলিপুত্রাধি- 
পতির মৃত্যুর পরে ক্ষীরধার-নামক পার্খববন্তী এক নৃপতির জামাতা 
অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহ।রে শিবগুহের রাজ্য আক্রমণ করেন। শিব- 
গুহ ঘুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলে তীহাবু জামাতা উক্জগ্নিনী-রাজকুমার 
বাজকন্া হেমকলা সহ ছগ্রবেশে সেই' পবিত্র দন্তটি ইরা তাম্রলিপ্ত 
বন্দরে উপস্থিত হন ও তথা হইতে পোতারোহণে সিংহলে গমন 
করেন। সিংহলাধিপতি মেঘবাহন তাঁহাদিগের নিকট হইতে দস্তটি 
সাদরে গ্রহণ করিয়া “দেবানম পিয়” তিষ্য নির্মিত ধর্ম-মন্দিরে 
রক্ষা করেন। উহা তদবধি সিংহলে রক্ষিত ও পৃঁজিত হইতেছে। 
ৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রার্ক ফা-হিয়েন সিংহলে 
মহাসমারৌহের সহিত বুদ্ধদন্ত-প্রতিষ্ঠার বাধিক উৎসব দেখিয়া 
গিয়াছিলেন। * _ 

উক্ত দত্তপুর নগরের বর্তমান স্থান নির্ণয় লইয়া পুরাতত্ববিদূগণের 
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হিন্দু-রাঁজত্ব--উৎকল-রাজ্য। ১১৩ 


মধ্যে মততেদ দৃষ্ট হয়। কানিংহাম সাহেব রোমক পণ্ডিত প্রিনীর 
. ভারতীয় স্থান-সমূহের নির্দেশকালে বলিয়াছেন যে 
৪ তন প্রাচীন ফলিঙগ-রাজ্য কদিঙ্গ অস্তরীপ হইতে দত্ত- 
পুর নগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ কলিগ অস্তরীপ 
বর্তমান করিকল্গপত্তনের নিকট এবং দন্তপুর নগর প্রিনীর মতে গঙ্গার 
মোহানা হইতে ৫৭৪ মাইল দুরে অবস্থিত । বর্তমান রাজমাহেন্দ্রী নগরের 
দুরতা গঙ্গার মোহানা হইতে প্রায় এ পরিমাণ হইবে । এই কারণে 
কানিংহাম সাহেবের মতে রাঁজমাহেন্দ্রী প্রিনীর কথিত দন্তপুর নগর 1 
তিনি প্রমাণ-স্বরূপ বলেন যে, বর্তমান করিঙ্গপত্তন হইতে রাজমাহেী 
বা প্রাচীন দত্তপুরের দূরত্ব মাত্র ত্রিশ মাইল । * কারগুশন সাহেবের 
মতে এখনকার পুরী নগর প্রাচীন দন্তপুর । পুরীতে জগন্নাথ-দেবের 
মন্দির যে বেদীবৎ স্থানের উপর নির্দিত, তাহার মতে উহা। বৌদ্ধদিগের 
দ্রহগবের ন্যায় এবং উহার গঠন-প্রণালীও তদ্রপ। তিনি বলেন, জগ- 
স্ার্চদেবের সুপ্রনিদ্ধ মন্দিরটিই প্রাচীন দত্তষন্দির। হান্টার সাহেবও 
ক মতাবলম্বী | + আমাদের দেশীয় প্রত্ুতত্ববিদ্‌ ভাক্তার রাজেন্দ্র 
লাল মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন যে, কলিঙ্গ-নগরীতে প্রথম বুদ্ধ-দস্ত 
স্বাপিত হইয়াছিল, তৎপরে পিপ-লির নিকর্ট'একস্থানে মন্দির নির্মিত 
করিয়া তন্মধ্যে দত্তটি প্রতিঠিত করা হয়। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, 
মেদিনীপুর জেলার অন্তত দাতন নামক স্থানটিই প্রাচীন দন্তপুর নগর | $ 
প্রাচ্য-বিগ্ভা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বন্ধু মহাশয়ও প্র কথাই বলিয়াছেন। 
তাহার মতে রাজমাহেন্্রী বা পুরী দস্তপুর হইতে পারে না। শ 
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১১৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস । ত 


দাগবংশের পূর্বোক্ত বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, বদ্ধদন্ত তারলিপ্ত 
বন্দর হইতে সিংহলে প্রেরিত হইয়াছিল । সে সময় পুরীও একটি 
সামুদ্রিক বন্দর ছিল। খুষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়েন খন পুরীতে 
আসেন, তখনও পুরী একটি বৃহৎ বন্দর । পুরী যদি দত্তপুত্র হইত, 
তাহা হইলে শিবগুহের জামাতা সেই স্থান হইতেই পোতারোহণ 
করিয়া সিংহল-যাত্রা করিতে পারিতেন, তাঁহাকে বহু-দুরবর্তাঁ তাত্র- 
লিপু বন্দরে আসিতে হইত না। রাজমাহেন্্রী হইতে সিংহল-যাত্র! 
করিতে গেলেও তাত্রলিপ্ত অপেক্ষা পুরী-বন্দরই অনেক নিকাটবর্তী 
ছিল। দাতন হইতে তাত্রলিগ্তের দুরত্ব মাত্র পঞ্চাশ বাট মাইল) 
কিন্তু পুরীর দূরত্ব প্রায় তিন শত মাইল। রাজমাহেন্্রী আরও অনেক 
দূরে অবস্থিত । অধিকন্তু, ঈাতনের চতুষ্পার্খের অবস্থা পর্যালোচনা! কৰি- 
+লেও উহার প্রাচানত্ব সম্বন্ধে কোন সংশক্ থাকে না। দাতন ও তি 
কটব্তী স্থান-সমূহে পুষ্করিণ্যাদি খননকালে মৃত্তিকার নিষ়্ে প্রস্তর- 
নিশ্মিত কূপ ও অন্টানিকাদির ত্মাবশিষ্ট যাহা পাওয়! যায়, তাহাই 
উহার প্রাচীনত্বের যথেষ্ট পরিচায়ক * দাতনের নিকটবত্তা সাতদ্দৌলা 
ও মোগলমারী গ্রামে রাজঘাট-রাস্ত! নিশ্নাণ-কালে অনেক সবত্বৃহৎ অট্রা- 
লিকার ধবংসাবশিষ্ট নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল। এ সকল ইষ্টক ও প্রপ্তু- 
রাদি দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এক সময়ে তথায় একটি 
সমৃদ্ধি-সম্পন্ন নগর ছিল। কালবশে তৎপমুদরায় করাল গ্রাসে নিপতিত 
হইয়াছে। এ স্থানের প্রাচীন ভূগর্ভ রীতিমত খনিত ও উদ্যাটিত হইলে 
হয় ত অনেক প্রাচীন কার্তি-রাশি আবিষ্কৃত হইতে পারে । + 
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হিন্দু-রাজত্ব_উৎকল-রাজ্য। ১১৫ 


দাঠাবংপের বিবরণে দেখা যায়" যে, ব্রাহ্মণগণ কলিঙ্কাধিপতির 
বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে, পাটল্িপুত্রাধিপতি তাহাকে লইয়। যাইবার 
আদেশ করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা অনুমিত হয় 
উৎকলে সমুক্রগুপ্ত। যে, দে সময় শিবগওহের রাজ্য পাটলিপুত্রাধি- 
পতির সাত্রাজ্য-ভুক্ত ছিল। খৃষ্টায় চতুর্থ শতাব্দীর 
শেখার্ধতাগে সপুদ্রগুপ্ত মগধ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার 
খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি দক্ষিণাপথ বিজয় করিয়া- 
ছিলেন। কলিঙ্গদেশের পুরাতন রাজধানী পিষ্টপুর তীহার অধিকারভুক্ত 
হইয়াছিল। * সম্ভবতঃ এই মগধ-সত্রাটু সমুদ্রগুপ্তের সময়েই শিবগুহ ' 
পাটলিপু্রে নীত হইয়াছিলেন। 4 
সমুদ্রগুপ্তের ধোদিত লিপিতে দেখা যায় যে, তিনি দক্ষিণাপথ জয় 
করিতে যাত্রা করিয়া পথে মগধ ও উড়িস্তার মধ্যবত্তী' প্রদেশের 
ছুই জন রাজাকে পরাদ্িত করিয়াছিলেন। ছুই 
বাগভুম ও জনের মধ্যে প্রথম দক্ষিণ-কোশলরাজ মহেন্দ্র ও. 
ব্যাদ্রনাজ। 
দ্বিতীয় মহাকান্তারের অধিপতি ব্যাপ্ররাজ। ইহার 
পর তিনি উৎকল বা কলিঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন । + প্রাচীন দত্ত- 
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১১৪ মেদিনীপুরের ইতিহাঁস। 


পুর বা আধুনিক দীতন পরগণার উত্তরে অবস্থিত কেশিয়াড়ি, গগ- 
নেশ্বর প্রভৃতি পরগণা পুরাতন কাগজপত্রে “বাগভূম" নামে পরিচিত। 
, জনশ্রতি_প্রাচীনকালে এ প্রদেশ বাগ-নামক জনৈক অনার্ধ্য- 
'জাতীয় রাজার অধিকৃত ছিল। অগ্তাপি এ প্রদেশের স্থানে স্কানে 
কয়েকটি পুরাতন পুষ্করিণী বাগবংণীয় রাজাদের কীন্তিচিহ বলিপ্। 
নিদিষ্ট হইয়া থাকে। এই কাগভূমের সহিত ব্যাপ্ররাজের অধিকৃত 
ভূভাগের অব্গানের এঁক্য দেখিয়া মনে হয়, খোদিত লিপিতে উল্লি- 
খিত ব্যারাজ ও বাগভূমের বাগরাজ1 একই ব্যক্তি ছিলেন। বাগ- 
ভূম-প্রদেশের স্থানে স্থানে এখনও নিবিড় জঙ্গল বিগ্যমীন। প্রাচীন- 
কালে মগধ হইতে উৎকল-গমনের পথটি এই বাণ্থভূম-প্রদেশের মধ্য 
দিয়! গিয়াছিল; এখনও তাহার চিহ্ু পরিলক্ষিত হয়। 
বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাব মন্দীভূত হইতে আরম্ভ হইলে, উড়্িষ্তায় 
শৈব-ধর্মা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাত করিয়াছিল। খুষ্টায অষ্টম ' শতাঁ্দী 
হইতে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত শৈবধধ্্মাবল্বী 
শ্সোগিনা কেশরিবংশ উৎকলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন। " উৎ্কলের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দেখা 
যায়, তাহারা তাহাদের রাজধানী ভুবনেশ্বর বা একাত্রকাননকে 
প্রকৃত শিবক্ষেত্র করিবার নিমিত্ত তথায় কোটা বা উনকোঁটী শিবলিঙ্গ 
স্থাপন করিয়াছিলেন । মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অগ্ঠাপি 
যে সকল প্রাচীন শিবলিঙ্গ বৃষ্ট হয় ততসমুদয়ের অধিকাংশই যে এ 
কেশরিবংশীয়দিগের বাজত্বকালেই প্রতিঠিত হইয়াছিল, তাঁহা বলা 
যাইতে পারে । কেশরিবংশের অধঃপতনের পর উৎকলে গঙ্গবংশের 
অধিকার আরস্ত হব । তবে কেশরিবংশের রাজত্বের শেষভাগে তীহা- 
দের দুর্বলতার সুযোগ পাইয়া! উৎকলের সীমান্তে স্থানে স্থানে কয়েকটি: 


হিনদুরাত্_উৎফল-রাজ্য ] ৯১৭ 


ত্র ক্ুদ্র স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে এই জেঙ্গার় 
দক্ষিণ-পশ্চিযাংশের পূর্বকথিত দগুভুক্তি রাজ্যটি অন্যতম । 
ভিকমলৈ শিলালিপি হইতে .জানা যায় যে, রাজেন্দ্র চোল ভীষণ 

যুদ্ধে দগ্ডভূক্তির অধিপতি ধর্ম্মপালকে ধ্বংস করিয়াছিলেন । * 'ভুক্তি'- 
. অন্ত প্রদেশের নাম গৌড়দেশেই ছিল এবং পাল- 

রাজগণের সময়েই এরূপ নামের বিশেধ প্রচলন 
ছিল দেখা যায়। পুণু,বর্ঘানভূক্তি, ভীরভুজ্ি, শ্রীন্গরভুক্তি প্রভৃতি 
প্রদেশের নামকরণ শ্রী সময়েই হর। কিন্তু উৎকলে হিন্দু-বাজত্ব-, 
কালে ভুক্তিকে 'দণ্ুপাঠ” বলিত। 1 উৎকলের রাজন্ব-বিভাগে দণ্ড- 
ভক্তি নাম নাই। টানিয়া দণ্ডপাঠের মধ্যে দাতনিয়! চোর নামে একটি 
বিশি ছিল। উৎকলের অন্তভূত প্রদেশের “ভুজি-অন্ত নাম দেখিয়া 
মনে হয়, কেশরিবংশের অধঃপতনের সময়ে বঙ্গের পালরাজগণের সামন্ত 
অথবা অন্থগত রাজা ধর্মপাল কর্তৃক উৎকলের প্রান্তবর্তী এ প্রদেশটি 
অধিরুত্ত হইলে পর উহার এরূপ নাম রক্ষিত হইয়াছিল। দগতুক্তির 
বাঞ্'ধর্শপাল সম্বন্ধে আর অধিক কিছু জান যায় নাই। তবে এ 
সময়েই ধন্পাল-নামক একজন রাঁজার নাম অন্তত্র পাওয়া গিয়াছে। 

মাণিক গাঙ্গুলী, ঘনরাম চক্রবর্তী প্রভতি কবিগণের রচিত ধর্মমিজল- 

নামক কাব্যে ধর্মপাল রাজার নাম আছে। এই ধর্দপাল যখন “গৌড়ের 
সিংহাসনে” প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তখন কর্ণসেন-নামক 
জনৈক রাজা সেনভূম ও গোপভুমে রাজত্ব করি- 
তেন। সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ কর্ণসেনের ছয় পুত্রকে বিনাশ 
্ গোঁড়-রাজমালা পৃঃ ওলা চচাগ্রাছটহ 18010850122 2 
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বাক্গা ধর্মপাল। 





১১৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


ও কর্ণসৈনকে পরাজয় করিয়া তাহার রাজ্য অধিকার করেন। পুত্র 
শোকে কর্ণসেনের রাণী বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে, কর্ণসেন 
প্রাণতয়ে ধর্মপালের আশ্রয়-গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। . ধর্মপাল 
ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে যুদ্ধযান্রা করেন; কিন্তু তীহাকে পরাজিত 
হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। ধর্ম্পালের শ্ঠালিকা রঞ্জাবতী তৎকালে 
বিবাহ-যোগ্যা ছিলেন, ধর্্মপাল ত্রাহারই সহিত কর্ণসেনের বিবাহ 
দিয়া তাহাকে স্বীয় রাজার মধ্যে ময়নাগড়ে প্রতিঠঠিত করিয়াছিলেন । 
ময়নাগড় এই মেদিনীপুর জেলার মধ্যেই অবস্থিত। রঞ্জাবতীর 
গর্ভে কর্ণসেনের লাউসেন-নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। তাহার 
. হস্তেই ইছাই ঘোষ নিহত হন। যথাস্থানে সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত 
হইবে । 
আমরা দগুতুক্তির ধশ্মপাল ও ধর্মমঙ্জলের ধর্মপালকে একই ব্যক্তি 

বলিয়া বিবেচন] কথি। রাজেন্্র চোল একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে 
বর্তমান ছিলেন এবং সাহিত্যাচার্ধ্ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 
নির্ধারণমতে খুষ্টায় দশম কি একাদশ শতাব্দীতে লাউসেনেরও স্থিতি. 
কাল নিরূপিত হয়। ধর্মযঙ্গল-রচয়িতা ধর্মপালকে 'গোঁডেশ্বর” বলিয়া 
অতিহিত করিয়াছেন। কিন্তু সে সময় গৌঁড়রাজ্যে পালরাজগণ প্রতি- 
গটিত থাকিলেও ধর্মপাল নামে কোন রাজা গৌড়ের সিংহাসনে অধি- 
চিত ছিলেন না। পক্ষান্তরে, ধর্মপাল নামে পালবংশীয় যে বাজ! গৌঁড়- 
রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তিনি অষ্টম শতাব্দীর শেষপাদে ও নবম 
শতাবীর .প্রথমপাদে বিদ্যমান ছিলেন ; দশম বা একাদশ শতাব্দীতে 
নহে। * গৌড়েশ্ব ধর্শপালদেবের পুত্র দেবপালদেবের মুক্গেরে প্রাপ্ত 
তাত্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্মপালের পত্ঠীর নাম রম্নাদেবী 3 





ক্৯ গৌড়ের ইতিহাস--রজনীকাত্ত চক্বন্তী, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৯৪। 


হিন্দু-রাজত্ব-_উৎকল-রাজ্য। ১১ 


ব্রিভুবনপাল-নামক তাহার আর এক পুভ্রও ছিলেন। * কিন্তু 
ঘনরামের ধর্শমর্জলাঙ্থসারে তাহার পত্ীর নাম বল্লভা) ধর্মপাল 
অপুত্রক ছিলেন। নির্ধাসিতা বল্লভার গর্ভে সমুদ্রের রসে এক পুত্র 
উৎপন্ন হইয়াছিল, ঘনরাম গ্রন্থমধ্যে তাহার নাম উল্লেখ করেন নাঁই। 1 
এতিহাসিক রাখাল বাবু ঘনরামের এঁ কাহিনী সম্পূর্ণ সত্য বিয়া 
স্বীকার করেন না। সমুত্রের বংশে বা সমুদ্রের ফুলে বঙ্গের পাল-: 
ক্বাজগণের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া একটি প্রবাদ বহুকাল হইতে 
চলিয়া আসিতেছে; তিনি সমুদ্রের উরসে রাণী বল্পভার গর্ভে অজ্ঞাত- 
নামা পুত্রের উত্পত্তি দেখিয়া মনে করেন, ঘনরামের সময়েও সে 
কাহিনী প্রচলিত ছিল, ধর্মমঙ্গলে ঘনরাম তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন। $ অধিকন্ত ইহাই ঘোষ কর্তৃক গৌড়েশ্বর ধর্মপাঁজ যে 
কোন দিন পরাজিত হইয়াছিলেন, আজ পর্যাস্ত তাহার কোন শ্রীতি- 
হাঁসিক প্রমাণ প্রাও়1 যায় নাই। সম্ভবও নয়। 

আমরা অনুমান করি, ধশ্বমঙ্গলের ধর্মপাল «গৌড়েশ্বর” নহেন, 
তিনি কোন প্রাদেশিক রাজা ছিলেন । মিথখিলাধিপ শিবসিংহ মৈথিল- 
কবিদিগের নিকট যেন্ষপ 'পঞ্চগৌড়েশবর' নামে পরিচিত হইয়াছেন, 
সেইরূপ ধর্মপালও তাহার দেশীয় কবিগণ কর্তৃক 'গোৌঁড়েস্বর আখ্যা 
-প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। উত্তর-বঙ্গে রঙ্গপুর অঞ্চলেও ধর্মপাল-নীমক 
একটি প্রাদেশিক রাজার নাম শ্রুতিগোচর হয়, তাহার প্রতিষ্ঠিত নগরাদির 
ধ্বংসাবশেষও দুষ্ট হইয়া থাকে। প্রাচ্যবিদ্ঞামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্্র- . 
নাথ বস্থু মহাশয় অনুমান করেন, রঙপুর ও দণতুক্তির ধর্মপাল একই 





* গৌড়লেথমালা- অক্ষয়কুমার মৈত্র--৪৩, ২৬। 
+ খনরামের ধর্মল--”কাঙর বারা গাল।”। 
? বাঙ্গালার ইতিফাস-_প্রথম ভাগ--পৃঃ ১৪৪, ১৪৫। 


১২* মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


ব্যক্তি ছিলেন। যে সময় উত্তর-রাঁঢ ও বরেন্দ্র বিখ্যাত নরপতি মহী- 
পালদেব সৌভাগ্য অর্জনে ব্যন্ত ছিলেন, সেই সময়ে" তাহারই কোন 
'আত্মীর এই ধর্মপালও পূর্ববর্ে আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন। কিন্ত 
তীহাকে তথায় বেশী দিন স্থায়ী হইতে হর নাই। রাজ! মাণিক- 
চন্দ্রের পত্থী রাণী ময়নাবতী কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া তিনি মেদিনীপুর 
জেলায় একটি নূতন রাঙ্য স্থাপন করিয়াছিলেন) * কিন্তু রাখাল 
বাবু লিখিয়াছেন যে, অগ্যাপি এমন কোন প্রমাণ আবিষ্কত হয় নাই, 
যদ্ধারা নগেন্দ্র বাবুর উক্তি সমথিত হইতে পারে। দণভুক্তির অধি- 
পতি ধন্মপালের সহিত মহীপালদেবের সন্বপ্ধহ্চক কোন- প্রমাণও 
অগ্ঠাবধি আবিষ্কত হয় নাই । তবে তিনি দণভুক্তির ধর্মপালকে পাল- 
রাজবংশসস্তৃত বলিয়াই মনে করেন।1 আমরাও মনে করি, 
: পালরাজগণের সহিত দগুভুক্তির ধর্মপালের কিছু না কিছু সম্পর্ক ছিল 
এবং সেই সম্পর্কের বলেই তিনি এতদ্দেশে আধিপত্য বিস্তাষ্ী করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন 
ধর্মমল হইতে জানা যায় যে, কর্ণসেন ধর্শপাঁরের মহাসামন্ত 
ছিলেন। ইছাই ঘোষ তাহার 'রাজ্য অধিকাঁর করিলে, ধর্মপাল 
তাহাকে স্বীয় রাজ্যের অন্তর্গত ময়নাগড়ে প্রতিঠিত করেন। ও- 
ভুক্তি হইতে ময়নাগড়ের দূরত্ব বেণী নয়, উভয় স্থানই একই জেলার. 
মধ্যে অবস্থিত । এরূপ অবস্থায় কর্ণসেনের পক্ষে উত্তর-বঙ্গের এক প্রাদে- 
শিক রাজার সহিত কুটুম্িতা করিয়া সুদূরবর্তী একজন সামন্ত-রাঁজকে 
পত্বাজয় করিবার জন্ত আহ্বান করিয়া আন। অপেক্ষা স্বীয় সেনভূম ব 
গোপভূম রাজ্যের নিকটবর্তী দগভুক্তির অধিপতির সাহাঘ্যগ্রহণ করাই 





* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস_-(রাজন্য-কাণ্ড )--পৃঃ ১৭৯-১৮৭ | 
+ বাঙ্গালার ইতিহাস-_প্রথম ভাগ--পৃই ২২৯, ২৬৯। 


হিন্দুরাজত্ব--উৎকল-রাজ্য। ১২৯ 


অধিকতর সম্ভবপর ! এই সকল কারণে ইঙ্থাই সিদ্ধান্ত কর। যায় বৈ, 
ধর্শমঙ্গলে উল্লিখিত রাজা ধর্মপাল গৌড়েশ্বর নহেন, তিনি কোন 
প্রাদেশিক বাঁ ছিলেন । অধিকন্ত এ সময়ে উক্ত নামে যে ছুই জন 
প্রাদেশিক রাজা বর্তমান ছিলেন, তন্মধ্যে দৃগুভুক্তির রাজার সহিত 
তাহার ঘনিষ্ঠতর একতা পরিলক্ষিত হওয়ায় ধর্মমঙ্লের ধর্মপাল ও 
দগুতূক্তির ধর্মমপাল' ,একই ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। আর * 
প্রাচ্যবিগ্ভাযহার্ণব নগেন্্রমাথ বনু মহাশয়ের অন্যান যদ্দি ঠিক হয়, 
তাহা হইলে এই তিন ধর্মমপালকে একই বাক্তি *বলা যাইতে 
পারে। 
কর্ণসেনের পুত্র লাউসেন বিপুল-বিক্রশালী বীর হইয়া উঠিয়া- 
ছিলেন। তিনি অজয় নদের তারস্থ ঢেকুর-রাজ্যের অবীশ্বর ইছাই 
ঘোষকে পরাজিত ও নিহত করেন। ময়না 
বাগা লাউপেন। গড়ে রাজা লাউসেনের কীত্ডি-নিদর্শন অগ্ঠাপি 
প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তিনি ময়নাগড়ের 
চতুদ্দিকে শত-বিঘা-ব্যাপী যে গড়খাত করিয়াছিলেন, উহার 
মধ্যে তাহার বাটার তগ্নাবশেষ অগ্ঠাপি দৃষ্ঘ হর। * রদ্িণী-নায়ী কারী 
ও লোকেশ্বর-নামক শিবলিঙ্গ তাহারই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সাধারণের 
, বিশ্বাস। ত্বন্দাবনচকে যে ধন্পঠাকুর আছেন, তাহাও লাউসেনের 
প্রতিষ্ঠিত বলিয়া নেকে মনে করেন। অঞ্জ॥ নদের তীরে ইছাই 
ঘোষের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্ধমান। + পঞ্জিকার কলি- 
যুগের রাজাদের নামের মধ্যে লাউসেনের নামও দৃষ্ট হয়। কিন্তু বর্তমান 
বুগের কোন কোন শ্রতিহাপিক লাউসেনের অস্তিত্বেই সন্দিহান । 
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১২২ মেদিনীপুরের ইতিহাস 1 


লাউিপেনের প্রাচীন আখ্যারিকার পরবন্তিকালে অনেক বিরতি ঘটিলেও 
এবং ধর্শর্মঙ্গল গ্রন্থগুলিতে বর্ণিত লাউসেনের কীন্তিকাহিনী কবি- 
কল্পনায়. জড়িত হইলেও মূলতঃ তাহাদের এঁতিহাসিকত্বে অবিশ্বাস 
করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। প্রীচ্যবিষ্তামহার্ণৰ নগেন্দ্রনাথ বস্থ 
মহাশয় ধর্ম্মপূজা সম্বন্ধে বহু প্রাচীন গ্রন্থেও লবসেন বা লাউসেনের 
নাম পাইয়াছেন। * সম্প্রতি চেক্ুরী গ্রামে ঈশ্বর ঘোবের প্রদত্ত যে 
তান্লশাসনখানি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার দ্বারাও ইছাই ঘোষের এতি- 
হাসিকত্ব সপ্রমীণ হইয়াছে । + 

লাউসেনের যড্রেই সাধারণের উপঘোগী বৌদ্ধধর্মের একাঙ্গ ধর্মাপৃজা- 
পদ্ধতি প্রচারিত হয়। রমাই পণ্ডিত সে পদ্ধতির প্রথম প্রচারক । 
মহামহোপাধ্যায় পঙ্তিত হরপ্রসাদ শান্্রী মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 
আমাদের দেশের ধর্মপুজা বৌদ্ধধর্মের রূপাস্তর- 
মাত্র। বুদ্ধদেবই পশ্চিম-বঙ্গে ধর্ম নামে পুজা 
পাইতেছেন। বৌদ্ধদের শৃন্তবাদের উপর ধর্দেবের পৌরাণিক আখ্যান 
প্রতিষ্টিত। হাড়ী ও ভোম জাতীয় আচার্য্যগণই প্রথমে ধর্থের পুজক 
ছিলেন। পরে ত্রাঙ্ণেরা দেবতার পৃঁজা ও পদ্ধতি ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া! ' 
নিজেরা পুরোহিত হইয়াছেন । ময়নাগড়ে ও তন্লিটবর্তা অনেক স্থানে 
এখনও ধর্মপৃ্জার প্রচলন আছে। ধর্্পৃজার প্রচলন জন্তই এক সময়ে , 
বঙ্গ-সাহিত্যে ধর্শমদ্গল নামক গ্রন্থের আবির্ভাব হইয়াছিল । ধর্মমঙ্গল- 
গুলি বৌদ্ধরাজা ও তিক্ষুগণের মহিমা" কীর্ভন করিতে প্রথমতঃ রচিত 
হইলেও পরে ব্রাঙ্মণগণের হস্তে শ্রমণগণ হৃতসর্কপ্ধ ও পরাভূত হইলে, 
বশ্মমিঙ্গলগ্রহ্থগুলিও দেবলীলা-জ্ঞাপক হইয়া পড়ে । কিন্তু ভাহ! হইলেও 


ধর্দ্মঙগল ও ধর্মপূজা। 





* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস_-(রাজন্যকাণও্ড)-পৃঃ ৪৮ | 
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হিন্দু-রাদত্ব_-উৎকল-রাজ্য । ১২৩ 


£ এখনও উহার মধ্যে ক্ষীণ ও পরাভূত বৌদ্ধধর্থের লুকায়িত ছায়া 
পরিলক্ষিত হয়। * 
রাজেন্দ্র চোলের হস্তে ধর্মপালের ধ্বংসের পর সম্ভবতঃ সেই বংশীয় 
অন্য কেহ দওভূক্তির রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন নাই! ধর্মমঙ্গলে লাউসেনের 
| চিত্রসেন-নামক এক পুত্রের নাম দৃষ্ট হয়। স্থানীয় 
জনক্রুতি হইতে এই সেনবংশেরও অন্ঠ কোন রাজার 
নাম সুংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। ধর্মমপালের অভ্যুদয়ের প্রায় ৭০ 
বৎসর পরে জয়সিংহ নামে দণ্ভুক্তির আর একজন রাজার নাম 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । পালবংশের অন্ততম অধীশ্বর রাজ! রামপাল খুষ্টীয় 
একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে (১০৬১-১১০৩) বঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন। কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতে” বাজ। রামপালের সামন্ত এ 
দগুডুক্তিরাজ জয়সিংহের নাষ আছে। উক্ত গ্রন্থে রাজ। জয়সিংহ “দণ্ড- 
তুক্তি-তূপতিরভুত-প্রভাকর-কমল-মুকুল - তুলিতোৎকলেশ -কর্ণকৈশরি- 
,সরিধদ্বলভঃ কুস্তসম্তবো” উপাধিতে অভিহিত হইয়াছেন। + অগস্তয 
যেমন সিদ্ধুকে গ্রাস করিয়াছিলেন, জর়সিংহও তদ্রপ উতৎ্কলদেশের অধি- 
পতি কর্ণকেশরীকে পরাভূত করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 
উতৎ্কৃলের ইতিহাসে কর্ণকৈশরী নামে কোন বাজার লাম নাই » 
কোনও খোদিত লিপিতেও অগ্ভাবধি কর্ণকেশরী নাম আবিষ্কৃত 
নাই। $£ এই জন্য বলা যাইতে পারে, কর্ণ- 
টা পদ । কেশরী সমগ্র উৎ্কলের রাঙা ছিলেন' না, তিনি 
উৎকলের অন্তর্গত কোন প্রদেশের অধিপতি 


রাজা জয়সিংহ। 
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৯২৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 
ছিলেন। রাঁজ! রাঁপালের সামন্ত প্রয়সিংহের পক্ষে গ্ররূপ কোন : 
রাঙ্কাকে পরাজয় করাই সম্ভবপর | রাঙ্জ! কর্ণকৈণরী কোন্‌ প্রদেশে 
রাজত্ব করিতেন, তাহ! সঠিক বলা যার না। দুভুক্তি-গ্রদেশে বিক্রম- 
'কেশরী মামে এক রাজার নাম শ্রুত হওয়া যায়। বর্তমান দাতন 
নগরীর ছুই মাইল উত্তরে এক্ষণে মোৌগলমারী নামে যে গ্রামটি পরিচিত, 
উহার প্রাচীন নাম অমরাঁবতীপুরী। জনক্রুতি, এ স্থানে বিক্রমকেশরীর 
রাজধানী ছিল। * বিক্রমকেশরীর কন্যা সবীসেনা-বা শশিসেনা ও 
জামাতা অহিমাণিক সম্বন্ধে অগ্ভাপি এ প্রদেশে নানাপ্রকার কিংবদন্তী 
প্রচলিত আছে। প্রার তিন শত বৎসর পূর্বে বর্দমান-নিবাপী কবি 
ফকিররাম “সখীসেনা/নাযক কাবো বিক্রমকেশরীর কন্তা ও জামাতার 
প্রণয়-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 1 দেখ! যায়, : ধর্শপাল ও 
জয়সিংহ যে প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, সেই প্রদেশে বিক্রমকেখরী নামে 
একজন রাজাও এক সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন । আমাদের অনুমান, 
রাজ। ধর্দমাপাল রাজেন্দ্র চোঁল কর্তৃক নিহত হইলে পর উৎকলের কেশরি- 
বংশীয় বিক্রমকেশরী অথবা তাহার কোন পূর্বপুরুষ পুনরায় এ প্রদেশ 
হস্তগত করিয়া থাকিবেন। রাজা কর্ণকেশরীও সম্ভবতঃ সেই বংশ- 
অন্ভৃত। : 

ধর্মপাল এ প্রদেশটি অধিকার করিরা, লইয়া পাল-সাস্রাজ্যভুক্ত 
করিয়া লইয়াছিলেন, সে কথ; পুর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহার কিছকাল 
পরেই বরেন্দ্রভূমের প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া পালবংশীয় নরপতি মহী- 
পালকে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করে। বিদ্রোহের নায়ক কৈবর্ত- 
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হিন্দু-রাজত্ব_উৎ্কল-াজ্য । ১২৫ 
শ্াতীয় দিব্োক, তীহার ভ্রাতা রুদ্দোক ও ত্রাতুণ্পুত্র ভীম থাক্রফে 
বরেন্দ্রভূুমের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন * এ 'সময়ে দণভুক্তি 
. প্রদ্েশটিও পাল-সাম্রঙ্গ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পুনরায় উৎকল-সাম্রা- 
জ্যের অন্তভূতি হইয়] থাকিবে । পাল'রান্গণের তখন এরূপ ক্ষমতা 
ছিল,না। যে, তাহারা উহা! পুনরধিকার করিতে পারেন। উত্তরকালে, 
রাঙ্গা রামপাল এ কৈবর্ভ-বিদ্রোহ দমন করিরা পিতৃভূমি বরেন্্রী 
উদ্ধারসাধন করিলে পর তীহারই সামন্ত জয়সিংহ স্বাধীনতাবলম্বী 
রাজা কর্ণকেশরীকে পরাভূত করিয়া পাল-বংশের সামস্তরূপে দণভুক্তি- 
এদেশে প্রতিষ্টিত হইরা থাকিবেন। 

এই জেলার মধ্যে বর্তমান মেদিনীপুর নগরীর উত্তরে তিন ক্রোশ 
_ স্থানমধ্যে কর্ণগড় নামে একটি প্রাচীন গড়ের ভঞ্জাবশেষ অগ্ঠাপি বিদ্ত- 
মান আছে। এ গড়টি মেদিনীপুর নগরীর ছুই ক্রোশ 
উত্তরে আরম্ত হইয়া এক ক্রোশ ব্যাপিয়া বিস্তৃত 
ছিল। এ এক ক্রোশ স্থানের মধ্যে রাজবাটী »সৈশ্যশালা,দেব-দেবীর মন্দির, 
দীবিকা প্রভৃতি সকলই বিরাজ করিত। গড়ের দক্ষিণাংশে অনাদিলিঙ্ক 
ভগবান্‌ দণ্ডেশ্বর ও তগবতী মহামায়ার ছুইটি মন্দির অগ্াপি বিদ্যমান । 
এ মহামায়া-মন্দিরের গঠন প্রণালী ও নিষ্মীণ-কৌশল দেখিলে চমত্কুড; 
হইতে হয়। কিন্তু'দুঃখের বিষয়, এ গড় ও মন্দিরাদি কৰে এবং কাহার 
দ্বারা নির্থিত হইয়াছিল, তাহা নিরূপণ করা ছুরহ। সাঁধারণে উহাকে 
মহাভারতোক্ত অক্গীধিপতি কর্ণ-রাজার গড় বনিয়া বিশ্বাস করে। 
পঞ্জিকায় লিখিত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান-সমূহের তালিকাতেও উহার পরক্ূপ 
পরিচয় আছে। কিন্তু অঙ্গাধিণতি কর্ণ-বাজার সহিত সেগুলির, যেকোন 
প্রকার সম্পর্ক নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে । খুষ্টীয বো, 
২ বাজালার ইতিহাঁদ-_প্রথমভাগ-_পৃঃ ২৫২-২৫৩ 


যেদিনীপুরের কর্ণগড়। 








১৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভান্গ পর্য্যন্ত এ স্থানে এ ,গড়ের 
নামানুসারে কর্ণগড-রাজবংশ নামে একটি রাজবংশ রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন । কেহ কেহ এ গড়-মন্দিরাদি তাহাদের নির্মিত বলিয়। অনুমান 
করেন। কিন্তু 'ভবিধ্য ব্রশ্ধণণ্-নামক সংস্কত গ্রন্থ হইতে জ্ঞানা যায় যে, 
উক্ত রাজবংশ -এতদেশে প্রতিষ্টিত হইবার অনেক পূর্বে, খুষ্ীয় চতুদ্দশ 
শতাধীর প্রথমপাদেও কর্ণগড় বা কর্ণদূর্গের অস্তিত্ব ছিল । * অধি- 
কন্ত, মন্দিরাদির গঠন-প্রণালীও উহাদের প্রাচীনত্বের পরিচয় প্রদান 
করে॥ মহামারার মন্দিরের গঠন-প্রণালী দেখিলে মনে হয়, উহা 
উৎকলের প্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরের অনুকরণে নির্শিতি। 
গ্রজ্ুতদ্ববিদ্‌ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাল্্রী মহাশয়ও মেদিনী- 
পুর সাহিত্য-পারিষদের চতুর্থ বাঁষক অধিবেশনের স্ভাপতিরূপে 
মেদিনীপুরে আসিয়া এ মন্দিরটি দর্শন পূর্বক উহাকে উৎফল-শিল্প 
বলিয়াই মত প্রকাশ করিয়া গিয়ঃছেন। ব্ভুবনেশ্বরের অধিকাংশ 
যন্দিরই কেশরিবংশের রাজত্বকালে নির্ষিত হইয়াছিল। উৎকলের 
ইতিহাসে দেখা যায়, শিল্পরম্য সৌধমন্দিরমালা-নিম্্ীপে কেশরি- 
বংশীয়গণের একট। পুরুষান্ুক্রমিক আগ্রহ, ছিল। আমাদের অনুমান, 
সেই আগ্রহের ফলেই' সেই বংশীয় রাজা কর্ণকেশরী এই প্রদেশের 
সীমীন্তে এ গড়টি প্রতিষ্ঠিত করিয়া মন্দিরাদি নির্মিত করিয়াছিলেন । 

রাজা জয়সিংহের বা তদ্বংশীয় কোন রাজার পরে এই প্রদেশে 
করবংশীয় রাজাদিগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় শিখর-. 
ভূমির রাজা রামচন্দ্রকৃত পুঁথিপ্জানি হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন যে, 
প্রাণকর-নামক জনৈক রাজা শই প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। তাহার পুত্র 
'মেদিনীকোব*-রচগ্রিতা মেদিনীকর কক মেদিনীপুর নগর শিট 
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হিনু-রাজত্ব-_-উৎকল-রাজ্য। ১২৭ 


হুইয়াছিল। মেদিনীপুর, নগরের নামকরণ-প্রস্ে পূর্বে সে কথার 
উল্লেখ করিয়াছি । শ্বনামধন্য আভিধানিক স্বীয় পরিচয়-স্থলে নিজ- 
রনথেও পিতৃ-নাম নির্দেশ করিয়াছেন । মেব্রিনী- 

শিক ও কোষে রাজা লক্মপপেনের সভাসদ হলারুঘ ও 
গোবদ্ধনের নাম পাওয়া যায় এবং রাজা গণেশ 

তাহার মুসলমান পুত্রগণের সভাসদ্‌ বৃহস্পতি মতিলাল ১৪৩১ খুঃ 
€ত্দ অমবুকোষের যে টীকা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে যেদিনীকোষ 
ইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন দেখ! যায়। এই কারণে শাস্ত্রী 
হাশয় ১২০০ খৃষ্টা্ের কিছু পুর্ব হইতে ১৪৩১ খুঃ অব্দের মধ্যে 
মদিনীকরের গ্রস্বরচনার সময় নিদ্দেশ করেন। * ইহার মধ্য 
ইইতেও আবার কতক সমর বাদ দেওয়া যাইতে পারে।. উৎকলের 
গাদূলা পাঞ্জীতে উল্লিখিত অনঙ্গ ভীমদেবের রাজ্যকালের বিবরণ-প্রসঙ্গে 
মামরা পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, অনঞ্গ ভীমদেব তাহার রাজ্যসীমা 
ত্তরে কাসবাস নদী হইতে বড়দনাই নদী পর্য্যন্ত বিভ্ৃত করিয়াছিলেন । 
তিনি ৯২৩৮ খৃঃ "নদ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাহার পরে, ৯৪৩১. 
টান্দ পর্য্যন্ত গঙ্গবংশীর থে করগন রাঙ্গা উ২কলের সিংহাপনে অধিষ্টিত 
ঈ্াছিঙ্গেন, তাহারা নকঞ্েই বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন । এ সময়ের 
“খু ব্গদেশে মুপলমানদ্িগের অধিকার স্থাপিত হইলেও তাহারা 
বধ্ধবার বিশেষ চেষ্টা করিদ্বাও উৎকলের কোন অংশই অর্ধিকার 
বসতে পারেন নাই। এমত অবস্থার করবংশও যে এ প্রদেশে স্বাধীনভাবে 
বন্ধ করিতে. পা'রয়াছিলেন, তাহা পম্ভব নহে। উতৎকলাধিপতি চতুর্থ 
সিংহ দেবের একথানি তাত্রশাসন হইতেও জানা যায় যে, ১৩৯৭ খুঃ 
দ্দ ২৪ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি এই জেলার অন্তর্গত নারায়ণপুর 
নে মেদিনীপুর সাহিতা-সভায় সভাপতির অভিভাষণ। সিনে 





১২৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


(আধুনিক নারার়ণগড় ) কটকে অবস্থানকালে উক্ত শাপনোক্ত ভূমি 
দান করিয়াছিলেন । * নারায়ণপুর পূর্বোক্ত দণভুক্তি প্রদেশের অন্তত 
এবং মেদিনীপুর সহর হইতে মাত্র আট ক্রোশ দূরে অবস্থিত। তাত্র, 
শাসনে নারায়ণপুর “কটক” নামে অভিহিত হইরাছে । তৎকালে রাজেছ 
মধ্যে প্রধান প্রধান স্থানগুলি কটক নাষে পরিচিত ছিল। এ সক 
স্থানে এক একটি রাজপ্রাসাদ থাকিত্ত | রাজা সময় সময় তথায় স্বাসি 
রাজকার্ধ্যাদি করিতেন ।+ এমত অবস্থায় ইহারই আট ক্রোশ দুরে 
একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য থাকিতে পারে, ইহা বোধ হয় না। স্তর! 
১২৩৮ খুষ্টাবের পর্বের মেদিনীকরের সমর নিরূপণ করা যাইতে পারে 
সঞ্ুতি বিহার রিসার্চ সোপাইটির পত্রিকার করবংশের একথানি তান 
লিপি বাহির হইয়াছে। তাহাতে জানা বায় যে, করবংণীয় রাজারা এক 
. সমরে ভুবনেশ্বর অঞ্চলে রাঁজত্ব করিতেন। কেশরিবংশ ধংস হইলে গচাড় 
উ্নট্‌, কর প্রভৃতি বংশের কিছুদিনের জন্য আধিপত্য প্রতিষ্টিত হইয়া, 
ছিল। পরে গঙ্গবংশের হস্তে এ সকল বংশের ধংস হয়। সম্ভবতঃ মূলবং* 
ধংস হইলে সেই-বংশীয় কেহ উত্তরাঞ্চলে আপিয়া জয়সিংহ-বংশের কস 
হইতে এ প্রদেশের অধিকার কাঁড়িয়া লইয়়াছিলেন। পরে অনলভীষ, 
দেবের হস্তেই আবার এঁ করবংশ্ন্র নাশ হর 1 শান্ধী মহাশয় এ র্ 
ংশকে বৌদ্ধ বলিয়া মনে করেন। পণ্ডিত সোমনাথ মুখোপাধ্ 
মহাশয় বলিয়াছেন, করের! বৈদ্য । উইলসন সাহেবের মতে 1. 
কায়স্থ। £ আমরা বলি, করেরা তাস্থলীও হইতে পারে। এ দে্শোং 
বালেশ্বর জেলায় নান৷ স্থানে এখনও কর উপাধিধারী অনেক সঙ্ঠ- 
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পন্ন তাম্থলীর বাস আছে। তাহার! পুরুষান্ু্রমে এ প্রদেশে বান 
করিতেছেন বলিক্গা খাকেন। . 
অনঙ্গতীম দেবের. সময়েই বর্তমান মেদিনীপুর জেলার. প্রায় সমব্ত 
ভূতাগ গঞ্জবংশীয়দিগের অধিকা রুভুক্ত হইজ্লাছিল। এ সময়েই তাম্্রলিণ্ত- 
রাজ্যের স্বতম্বতা নষ্ট হইয়া বার। কিন্ত গঙ্গবংশীর 
তি টি রাজগণ তমনুকের কৈবর্ত-রাজবংশকে উৎখাত 
করেন নাই? তাহারা গঙ্গবংশেন্র সামন্তরূপ্ই উদ্ত 
প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । মেদিনীপুর জেলার অন্য অংশ তৎকালে 
মালবিটা? নারার়ণপুর, জৌন্দিতি, নইগ, টানিরা! ও তগ্রভূম-বারিপাদ। 
নামে যে ছয়টি দণ্ডপাঠে বিত্ত ছিল, সেই সকল দণ্ডুপাঠে এক এক 
জন বাজপ্রতিনিধি থাঁকিতেন : স্টাহারা “দেশাধিপতি' নামে পরিচিত 
ছিলেন। তাহাদের হান্তেই দ্ডপাঠগুলির শাসন ও সংরক্ষণের তার 
্্ত থাকিত। এই প্রদেশের এরূপ কয়েকটি দেশাধিপতির নাম ও 
বংশৈর পরিচয় পাওয়া যায়। 
কষ্দাস কবিরা জ-বিরচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ চৈতন্থচরিভামুত হইতে জানা 
মায় যে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমপাদে চৈতন্তদেবের প্রিরশিস্ত রামানন্দ 
বায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোপীনাথ পট্নায়েক মালকিটা' 
টা দগপাঠ ও দগ্ুপাঠে প্রতিষ্টিত ছিলেন। তিনিএক সময়ে 
-ালীনাথ পটনায়েক | 
বাজন্ব-প্রেরণে শৈথিল্য করায় উড়িষ্যাবিপতি 
ঞ্রতাপরুদ্র দেব তাহার প্রাণদ্ণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। 
পরে, চৈতন্যদেবের শিষ্যগণের মধ্যস্থতার তাহার প্রাণরক্ষা হয় এবং 
তিনি পুনরায় স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হন। * সাধারণতঃ দেবা ফান, 
ভৎকাঁলে উৎকলের দগুপাঠগুলিতে দেনাধিপীতিগণ যোগ্যতান্ুসারে 
» চৈভন্তচররিভার্ত, অগ্তযলীলা, »ষ পরিচ্ছেদ, কালকা-প্রেদ সং, পৃঃ ৫574851 
৯ 





১৩5 মেদিনীপুরের ইতিহাস। 
পুরুষানুক্রমেই নিয়োজিত হইতেন। গোপীনাথ পট্টনায়েকের পূর্ব 


পুরুষগণও এ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। পররর্ভা, 


অধ্যায়ে হিজলীরাঙ্গ্য-প্রসঙ্গে সে বিষয় পুনরায় আলোচিত হইবে । 
নারায়ণপুর ও নারায়ণগড় একই স্থান, সে কথা পূর্বের বলিয়াছি। 
এ প্রদেশে “নারায়ণগড় রাজবংশ নামে একটি প্রাচীন রাজবংশের বাস 
ছিল। বিগত শতাব্দীতে এ বংশের লোপ 
ই হইয়াছে। এ বংশের কুলাখ্যান পত্রিকায় ক্রমা- 
স্বয়ে ছাব্বিশ জনের নাম আছে। প্রথম ব্যক্তি 
গন্ধবর্ব পাল ৬৭১ বঙ্গাঝে (৯২৬৪ পৃঃ অঃ) উৎকলাধিপতি কর্তৃক “চন্দন 
উপাধিতে ভূষিত হইয়। সেই প্রদেশে প্রতিষিত হইয়াছিলেন-। অতঃ- 
পর তীহার উত্তরপুরুষগণও সেই প্রদেশে আধিপত্য করেন। 
মুসলমান ও ইংবেজ রাজত্বে এ বংশ নারায়ণগড়ের জমিদার নামে 
পরিচিত ছিলেন । 
প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি, আমাদের অস্থুমান, এখন- 
কার সবঙ্গ থানার ভূভাগ. লইয়াই সেকালে । জৌলিতি 'দণ্ডপাঠ 
গঠিত ছিল; সবঙ্গ, ময়না, বালিসীত1 প্রভৃতি 
জৌলিতি দণ্ডপাঠ ও স্থান ত্র ভূতাগের অন্তভূতি। খৃষ্টীয় ষোড়শ 
কালিনীরাম সাম্ত। শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে 'ময়নাগড়ের রাজবংশ? 
নাষে- একটি জমিদার-বংশ ময়নাগড়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন । রাজা গোব- 
দ্ষনানন্দ বাহুবলেন্্র এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। উহাদের কুলাখ্যান-পত্র 
হইতৈ জানা যায় ষে, গোবদ্ধনানন্দের পূর্বপুরুষগণ বালিসীতাগড়ে 
বাস করিতেন এবং তত্বতস্থানের অধিপতিরূপে পরিচিত ছিলেন। 
উৎকলাধিপতি ধর্ভৃক তীহারা “সামন্ত' উপাধিতে ভূষিত হন। 
এ বংশের প্রথম সামন্তেই নাষ কালিন্দীরাম। 'তৎপরে 'যথাক্রষে 


হিন্দু-রাজন্ব--উৎকল-রাজ্য। . ১৩৯ 


সুরলীধর, বৈষণবচরণ, চৈতত্যচরণ ও নন্দীরাম সামন্তপদ প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। নন্দীরামের পুত্রই গোবর্ধনানন্দ। গোবদ্ধনানন্দ বালিসীতা 
হইতে ময়নাগড়ে উঠিয়। যান 3 দেখা যার, এ সময় হইতেই এই বংশের 
“রাজা” ও “বাহুবলে উপাধি হয়। আমরা মনে করি, এই 
সামন্ত-বংশই জৌলিতি দণ্ডপাঠের দেশীধিপতি ছিলেন এবং ধ বালি- 
সীতা ও জৌলিতি একই স্থান। 
পটাশপুর থানার মধ্যে প্রতাপতান নামক একটি পরগণ। আছে। 
জনঞতি, হিন্দুরাজত্বে এ স্থানে প্রতাপ ভঞ্জ নামর জনৈক রাজা উৎ- 
কলাধিপতির সামস্তরূপে বাঁজন্ব করিতেন। সেই 
ািত বংশ বহুকাল & প্রদৈশে প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজা 
অমরসিংহ এ বংশের শেষ রাজা। কথিত আছে, 
ুসলমান-রাজস্ের প্রারস্তে তিনি জনৈক মুসলমান: সাধুর অবমাননা. 
করাতে তাহার বিরুদ্ধে নবাবী সৈন্ প্রেরিত হইরাছিল। রাজ! ধপ্ম- 
নাশের আশঙ্কার বর্তমান সমরের অমর পরগণার .অন্তর্গতি কশবা 
গ্রামের একটি সুগভীর কুপে নিমজ্জিত হুইয়। প্রাণ-বিসঙ্জন করিরা- 
ছিলেন। ' তাহাদের নামান্ুসারেই উত্তরকালে প্রতাপভান ও অমর্শী 
পরগণার নামকরণ হয়। এ সকল স্থানের মধ্যে কাট্নাদিখী, 
বেলা, প্রতাপদিধী, টিক্রাপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি স্ুবৃহৎ প্রাচীন, 
পুদ্ধরিণী ও কয়েকটি দেবালরের ভগ্নাবশিষ্ট দৃষ্ট হর। সেগুলি এ 
বংশেরই কীন্তি বলিয়া নির্দেশিত হইয়া থাকে । কেহ কেহ এগরার 
প্রসিদ্ধ হটনগর মহাদেবের মন্দিরটিও উহাদের সময়েই নিশ্িতি হইয়া- 
ছিল বলিয়া থাকেন। এ প্রদেশে হাতীবেভ, ঘোড়াবসান নামে 
কয়েকথানি গ্রাম আছে। জনশ্রুতি যে, সে সকল স্থানে এঁ বংশের.হস্তি- 
শালা, অশ্বশালা প্রভৃতি সংস্থাপিত ছিল! এতদৃব্যতীত এ বংশ সম্বন্ধে . 


৯৩২ -. মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


আর. বিশেষ কিছুই জান যায় না। আমাদের অন্থ্মান, এগরা ও 
পটাশপুর থানার ভূতাগ লইয়াই নইরগা দণ্ডপাঠ গঠিত ছিল । সেই জন্ত 
আমর] ইহাও অনুমান করি যে, প্র বংশই তৎকালে উক্ত দণ্ডপাঠের 
'অধধধিপতি ছিলেন। 

টানিক়া দণ্ডপাঠের কোন দেশীধিপতির নাম বা বংখের পরিচয় 
পাওয়া যায় নাই। মাদলাপান্্রীতে দেখা যায় যে, তৎকালে 
টানি গুপাঠ ছয়টি বিশিতে বিভক্ত ছিল। 
প্রত্যেক বিশি বা খণ্ডে খগুপতি নামে এক এক 
জন প্রধান রাক্জকর্মচারী এবং হিসাব-পরিদর্শ- 
নের জন্য 'বিশোই' বা 'ভূইমাল, নামে আর একজন, কর্ণচারী - 
থাকিতেন | কোন কোনও দগুপাঠে বিশিগুলি “খণ্ড বা “চৌর” 
নামেও পরিচিত হইত। বিশি বা খণ্ডের আরতন প্রান পরবর্তী 
কালের পরগণাগুলির আরতনের অনুরূপ ছিল। বিশিগুলি আবার 
কতকগুলি শ্রাষে বিভক্ত থাকিত । সে কালে খর গ্রাম বা গাগুলিই দেশ- 
শাসন ও জমীজমা-পদ্ধতির নূল ভিত্তি ছিল। প্রতোক গ্রামে একজন 
করিয়া প্রধান? একজন “ভোই, ও একজন 'গুআপি থাকিত। 
ধপ্রধানঃ গ্রামশাসন ও সংরক্ষণের ভার-প্রাপ্ত প্রধান কর্মচারী ছিলেন। 
গ্রামবাপিগণ রাজার প্রাপ্য কর তীহার হস্তেই অর্পণ করিত। “তোই” 
হিসাব পরিদর্শন করিতেন এবং “দগুআসি*র কার্য; অনেকট। বর্তমান- , 
কালের গ্রাম্য চৌকীদারের কার্য্ের অনুরূপ ছিল। প্রধানের খণ্ড 
পতির নিকট রাজস্ব পাঠাইয়া দিতেন, থণ্ডুপতির! দেশাখি "তিগণকে 
তেন এবং দেশাখিপতিগণ আবার উহা বাঁজ-স্রকাবে দাখিল করি- 
তেন। এই প্রদেশের মধ্যে পূর্বোক্তরূপ উপাধিধারী কত্রেকটি প্রাচীন 
বংশের বাস আছে ! তীহাদের এ সকল উপাধি দর্শন মনে হয়ঃ 


জলেশ্বর দণ্ডপাঠ ও 
বিশি বিভাগ 1 


হিন্দু-রাজত্ব--উৎকল-রাঙ্গ্য । ৮৭ 


হিন্দু-রাজত্ে তাহাদের পুর্বপুরুষগণ এ সকল পদে নিবুক্ত ছিলেন অবং.. 
পুরুবানুক্রমে সেই সকল পদেই প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন। সেই কারণে 
তাহাদের উত্তরপুরুধগণও এ উপাধিগুলিতে ভূষিত হইয়। গিয়াছেন। 
ভঞ্জভূম-বাৰিপাদ। দডপাঠটি বহুদূর বিস্তৃত থাকিলেও উহার 
. অধিকাংশই নিবিড় জঙ্গলাব্ৃত ছিল। এখনও এ প্রদেশে অনেক স্থানেই 
জঙ্গল বিগ্কমান আছে। মহাভারতীয় কালেক্প বক 
রাজার বগডী-রাজ্য ব সমুত্রপুপ্তের সময়ের মহা 
কান্তারের অধিপতি ব্যান্্রাজের রাজ্য &ঁ প্রদে- 
শেরই অন্তভৃত । এ প্রদেশের পুর্বাংশেই ক্ষ্টভূমী বিদ্ধমান এবং দেশাধি- 
পতিগণ এ অংশেই আধিপত্য করিতেন । গশ্চিমাংশের স্থাসে স্থানে 
জঙ্গলের মধ্যে অনার্ধ্য দলপতিগণ বাস করিত? ক্রমে ক্রয়ে র্য্য- 
জাতীয় পৰাক্রমশালী ব্যজির। তাহাদের এক একটিকে পরাজিত 
করিয়া এ জঙ্গলময় প্রদেশের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাঙ্য প্রতিচিত 
করেন. ভীহার। উৎকলাধিপতির বশ্যত! স্বীকার , করিতেন। সমর 
সময় এ সকল রাজাদের বধ্যে কাহাকেও বা আবার ক্ষমতাবৃদ্ধি করত 
অন্ত দ্বাজাদের উপর আধিপত্য করিতে দেখা যাইত | যতদিন পারি- 
তেন, তিনি বা তাহার বংশধরেরা এরূপ ভাবেই রাজত্ব করিতেন ১ হুর্বল 
হইলে খন্যের 'অধীনতা স্বীকার করিতেন অথবা রাত্যনরক্ট হতেন, ।. 
তাহাদের অথথ তাহাদের রাজ্যাধিকারেয় পরিচদ্ দিতে প্রীপ্ঘই কিছু 
থাকিত না। বস্তা স্বীকার. করিলে উৎকলের বাজচক্রবন্তিগণ ন্ধূপ 
ক্ষমতাশালী রাজগণের উচ্েদসাধন করিতেন না। খুষ্টায় উত্তু্ীশ 
শতাব্দীর প্রথম পাদে এরূপ একটি রাজবংশ এই দণগ্ুপাষ্ে প্রতিষ্টত 
হইয়াছিল। “ ূ 
বীরসিংহ নামক জনৈক কষিয় রাজা ৬ বংশের শি 


ভগ্রভম দণ্পাঠের 
রাজবংশ । 


১৩৪ যেদিনীপুরের ইতিহাস । ; 


ভবিষ্য ত্রন্মধণ্ড নামক সংস্কৃত গ্রন্থে দেখা যায় যে, শকাব্দার ত্রয়োদশ 
শতাবীতে অর্থাৎ খৃষ্টায় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম 
পাদে বদ্ধমান প্রদেশে দামোদর নদ-তীরে হেমসিংহ 
নামে জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা' রাজত্ব করিতেন। হার ভ্রাতা বীরসিংহ 
পরাক্রমবলে তাত্রলিপ্, কর্ণহুর্গ ও বরদাঁভূমি অধিকার করি্বাছিলেন। * 
মেদিনীপুর সহরের দক্ষিণে কিশমৎ পরগণার " মধ্যে চান্ুয়াল গ্রামে 
বীরসিংহের রাজধানী ছিল। বীরসিংহের :প্রস্তর-নির্িত প্রাসাদের 
ঙ্ীবশেষ, সিংহ্ঘার, সেনানিবাস ও পরিখার চিহ্ন এখনও দৃষ্ট হয়। 
যে শুত্তিকাস্তরে এ সকল গৃহ-মন্দিপাদি নিশ্মিত হইয়াছিল, কাল- 
সহকারে তাহার উপর নূতন মৃত্তিকা-স্তর সঞ্চিত হইয়া তিন চারি হস্ত 
উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। * 
বীরসিংহের বংশে অভয়াসিংহ, কুমারসিংহ, জামদারসিংহ ও 
সুরথসিংহ. নামে আরও চারি জন রাজার নাম পাওয়া বায়। 
চিটিন্ধিনি রাজ। অতয়াসিংহ শালবনী থানার অন্তর্গত সাত- 
কষারসিংছ ও জাম- পাটা নাক গ্রামের আট মাইল পশ্চিমে “অভয়া- 
দারসিংহ। গড়” নামে একটি গড় প্রস্তুত করিয়া তথার 
অভয়া-নায়ী এক দেবীমৃত্ত প্রতিষ্ঠ করিয়াছিলেন । 
সেই গড়টি এখন বিজন অরখ্যে পরিণত | দেবী-মূর্তিট কর্ণ- 
গড়ের মহামায়ার মন্দিরে সমানীতা হইয়াছেন। রাজা কুমারসিংহ 
গদ্দাপিয়াশাল গ্রামের নিকট “কুমারগড়” নামে একটি গড় নির্মাণ 
করিয়াছিলেন । উহার তগ্নাবশেষও অগ্াপি বিগ্ভমান | বাজ জাম- 
দারলিংহের প্রতিষ্ঠিত জামদার-গড়টিও গদাপিরাশাল গ্রামের নিকটেই 


রাজা বীরদিংহ ! 





নির্শিত হইয়াছিল। এ গড়টির ভগ্নাবশেষ লইয়াই উত্তরকালে “মেদিনী- 
*. গৌড়ের ইতিহাস__রজনী কাস্ত চততবর্তী-_ঘিতীয় ভাগ, পৃঃ ৪২। 


হিন্দু-রাজত-_ উতৎকল-রাজ্য । ৯৫. 
পুর জমিদারী কোম্পানী” ভাহাদের গোদাপিয়াশালের কু নিশ্মীণ 
করিয়াছেন। জামদারসিংহের প্রতিষিত জামদাত্রী-মৃ্তি আজিও 
বিদ্কম্ান। নাড়াজোল[ধিপতির ব্যয়ে এক্ষণে তাহার সেব-পৃজা যথা- 
রীতি সম্পন্ন হইতেছে । 

রাজা স্রথপিংহ বীরপিংহের বংশের শেষ রাজা। জনশ্রুতি, 
লক্মণসিংহ ও ভীম মহাঁপাত্র নাক তীহার ছই জন কর্ধরচারী ও নার, 
রণগড়ের পৃর্বোক্ত গন্ধব্ব পালের কোন অধস্তন 

রাগা হুরখাসিহ | পুরুষ বড়যন্্ করিয়া রাজ। সুরথসিংহকে হত্যা 
করত তাহার অধিকৃত প্রদেশ তিন জনে তথ 

কারয়। লইয়াছিলেন। লগ্মণসিংহ ও ভীষ মহাপাত্রের অবিরুত ভৃভা- 
গই উত্তরকালে যথাক্রমে কর্ণগড়-রাজ্য ও বলরামপুর-রাজ্য নামে পরি 
চিত হইয়াছিল। এ ছুই. বংশের কুলাখ্যান-পত্র হইতে জানা যায় 
থে খৃষ্ীয় যোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এ ছুইটি রাজবংশ এতদের্শে 
প্রতিষ্টিত হয়। এই কারণে মনে হয়, ষে সময়ে উৎকলের 
শেষ হিন্দু রাজা হরিচন্দন মুকুন্দদেব মুপলমানদিগের সহিত যুদ্ধে পরা- 
করিত ও নিহত হন, সেই সমজ্নেই স্ুরথসিংহকে হত্যা করিয়া! ইহারা 
তদীয় রাজা অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন ।. বলরামপুর পরগণার 
অন্তর্গত টাঙ্গাশোল নামক যে গ্রামে রাজা সুরথসিংহের হত্যাকা 
সংসাধিত হইয়াছিল, জগ্কাপি সেই স্থান প্রদর্শিত হইয়! থাকে। প্রধথিত : 
আছে, স্থরথপিংহের মৃত্যুর পরে তাহার সপ্তপং্য রানী অলন্ত চিতায় 
আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তীহারা মৃত্যুকালে এই 
অভিসম্পাত করিয়া বান যে, তীহাদিগের পতিহন্ত,গণের বংশ অধস্তন 
সপ্তম পুরুষ পরেই নির্দুল হইস়া যাইবে । পতিব্রতা তুামিনীগণের অআতি- 
সপ্পাত কর্ণগ্ড় ও বরামপুর বাবংশে সম্পূর্ূপে ফবিয়াছিল। 


১৩৬ মেছগিনীপুরের ইতিহাস 
নারায়ণগড় রাজবংশ ঠিক সপ্ত পুরুষ পরেই-নির্ভুল না হইলেও উহার 
অর্ধনতন অরিও কয়েক পুরুষ পরেই নির্খল হইয়া গিম্নাছে। কেহ 
কেহ বলেন. নারায়ণগড় রাজবংশ এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন ন1। 
কিন্তু জনস্রুতি এরূপ । প্রীয় ৬০৭* বৎসর পূর্বে মেদিনীপুরের তদা- 
নীন্তন কালেক্টর বেলী সাছেবও তাহার ন্মারক পুস্তকে এ কথার 
উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বেলী সাহেব বাজ! স্রথসিংহকে খয়রা-জাতীর 
রাজা বলিয়াছেন । * খয়রা এক প্রকার জঙ্গলা জাতি, নিয়শ্রেণীর 
হিন্কু। কিন্ত ই রাজবংশের প্রাসাদ ও মন্দিরাদির লুপ্তাবশেষ ও 
সত্যতার অন্ান্ত নিদর্শনগুলি সন্দর্শন করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হর 
যে, তাহা কোন শ্রেষ্ঠঞাতীয় স্ুসত্যবংশীয় রাজা ছিলেন। ভবিস্ত 
ব্রহ্ষথণ্ডে বীরসিংহকে ক্ষত্রিয় বলিয়৷ উল্লেখ করা হইয়াছে । এই কর্ণ- 
গড় ও বলরামপুর রাজবংশের এবং পুর্ধোক্ত তমলুক, নারায়ণগড় ও 
যয়না রাজবংশের বিবর্ণ যথাস্থানে বিস্তারিত উত্থাপিত হইবে । 
/  খু্ীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে মেদিনীপুর জেলার উত্তর 
সীমায় বক্ভিহি বা বকদ্বীপ প্রদেশে “বগড়ী-রাজ্য' নামে একটি আর্দা-, 
স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । তৎকালে এঁ 
বিভা! অঞ্চলে যে মকল অনার্য দলপতি বাস করিত, 
তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া গজপতিনিংহ নামক 
বনৈক রাদপুত এ রাজ্যটি স্থাপন করিস্াছিলেন। বিগত উনবিংশ 
শতাকীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এ রাজ্যের অস্তিত্ব বিগ্যমান ছিল। বগড়ী- 
বাজ্য-্রতিষ্ঠার অত্যন্লকাল পরে এই জেলার উত্তরাংশে বগডী-রাঙ্যের 
পূর্বা-সীমান্তে পৃর্ধোক্ত তানদেশের মধ্যে রাজা ইন্দ্রকেতু কর্তৃক চন্জ- 
কোধা-রাজ্য নামে আর একটি রাজ্যও স্থাপিত হয়। খু 
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হিন্কু-রাজত্ব--উৎকল-রাজ্য . ডি 


ঘাদশ শতাবীর প্রথষ পাদে বশ্বডী, চন্দ্রকোণা প্রস্তুতি স্থান, 
অপারমান্দারের অধিপতি শ্রবংশীয় লক্ীশূরের অধিকারক্তুক্ত ছিল। 
পুর্ব-অধ্যায়ে লঙ্গীশূরের নাম উল্লিখিত হইরাছে। উত্তরকালে এ 
, প্রদেশে এই সকল ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলি প্রতিষ্ঠালাত করিয়াছিল । 
চন্্রকোণা ও বগড়ী রাঙ্যে বহুকাল ধবিষ। প্রতিছন্দিতা চলিয়াছিল। 
বখন যে রাজোর অধিপতি অধিকতর পরাক্রান্ত হইতেন, তখন তিনি 
অন্ক রাজাকে ন্দীয় অধীনতান্সীকাঁরে বাধ্য করিতেন, অথবা তাহার 
উচ্ছেদসাধন করিয়া ক্ষান্ত, হতেন! খুষ্টা় অষ্টাদশ শতাব্দী হইনে 
চন্তরকোণার রাজবংশের লোপ হইয়াছে । মেদিনীপুরের গেজেটিয়ার- 
প্রণেতা ওয্যালী সাহেব তাহার গ্রন্থে বগড়ী ও চন্দ্রকোণা রাজ্যের যে 
বিধপ্গ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা ত্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ । * যথাস্থানে 
এই ছুই রাজ্যের বিস্তারিত বিণরণ ধর্ণনা-প্রপঙ্গে আমরা সে সন্বন্ধেও 
আলোচন! করিব | 
গঙ্গবংশীয়দিরগের রাজত্বের পর উাড়ফ্যায় স্ধ্যবংশীয় রাজাদিগের 
অধিকার আরম্ভ হয়! তাহার: খুষ্টীয় বোড়শ শতাব্দীর মধ্যতাগ পর্যন্ত 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। বখতিয়ার খিলিজি 
জী কর্তৃক নপদীপ বিঞ্জিত হইবার পর হইতেই মুসল- 
মানগণ অনেকবার উড়িষ্যা অধিকার করিবার 
চেষ্টা করেন; .কিন্ত ফল বিশেষ কিছুই হয় নাই। মুসলমান- 
গণের এ সকল, অভিষানের মধ্যে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন 
সাহের উৎকল আক্রমণের সহিত মেদিনীপুর জেলার কিছু সন্বন্ধ 
আছে। বাঙ্গালার স্বাধীন পাঠান-রাঞ্ছগণের মধ্যে আঙ্গাউন্দীন হোসেন 
সাহ সর্ধপ্রধান। তীহার রাজ্য বহুদুর বিস্তৃত ছিলী। রিয়াজ-উস- 
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১৩৮ মেদিনীপুরের ইতিছাল। 


সালাতীন অস্ুসারে তিনি গৌড় হইতে উড়িষ্যা পর্যান্ত সমস্ত রাজার 
ন্লাজা অধিকার করিয়াছিলেন। * উৎকলের ইত্তিহাদ মাদলা পাপ্তরীতে 
দেখা যায় ষে, ইস্মাইল গাঙ্জি নামক বাঞ্গালার নবাবের জনৈক 
দেনাপতি উড়িব্যা আক্রমণ করিয়া পুরী-নগর ধ্বংস এবং বন 
দেবদেবীর মন্দির নষ্ট করিয়াছিলেন। এ সমত্ব উৎকলাধিপতি 
প্রতাপরুদ্রদেব রাজ্যের দক্ষিণাংশে ছিলেন; তিনি উত্তরা ভিমুখে 
অগ্রসুর হইলে, মুসলমান সেনাপতি মান্দারণ-হূর্গে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। প্রতাপরুদ্রদেব মান্নারণ-ছুরগ অবরোধ করিয়াছিলেন । 
কিন্ত গোবিন্দ বিদ্যাধর নামক তাহার জনৈক প্রধান কর্মচারী 
মুসলমান-সেনাপতির সহিত যোগদান করাতে তিনি প্রত্যাবর্তন করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। + এঁতিহাসিক রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশক্ন 
লিখিয়াছেন যে, হোসেন সাহ উ্ভিষ্যা আক্রমণ করিয়া বিশেষ কোন 
ক্ষতি করিতে পারেন নাই।$ কিন্ত তাহা! ন। হইলেও মেদিনীপুর 
জেলার উত্তরদিকের কিয়দংশ ষে তাহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, তাহা 
বলা যাইতে পারে । হোসেন সাহ হাব,সী ও পাইকদিগকে কিছু কিছু 
ভূমি দিবা বাঙ্গালার দক্ষিণ অঞ্চলে মেদিনীপুব্র জেলার সীমান্তরক্ষার্থে 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মেদিনীপুর জেলায় এ পাইকদিগের বংশধরেরা 
পরবত্তিকালে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট কর্ৃক ক্ষমতাচ্যুত হইরা কিছু গোলমাল 
কাররাছিল।$ ইংরাজ রাজত্বের প্রসঙ্গে সে কথার পুনরুল্লেখ করিব । হোসেন 
সাহ ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন 





*. বিয়াজ-উস্-সালাতীনের ইংরাজী অনুবাদ, পৃঃ ১৩২ । 
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£ গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীর ভাগ, পৃঃ ২*৯। 
8. ৯5সহাচস 4275005 06328817 রাষশ্াণ গ্ত-সম্পাদিত রিয়াজ-উস্‌- 
সালাতীনের বাঙ্গালা অনুবাদ, পৃঃ ১২৪। গৌড়ের ইতিহাস--২ ভাগ, পৃঃ ১০৩। 
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হোসেন সাহের সময়ে প্রেমাবতার চৈতন্তদেবের আবিষ্গাবে বঙ্গে 

ও উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্ের প্রাদুর্ভাব এ প্রদেশের ইতিহাসের একটি 
ন্রণীয় ঘটলা। তিনি দেশে দেশে থুরিয়া ঘুরিয়া 

৮/৬৮৪ বৈষ্ঞবধন্্ প্রচার করিয়। শিয়াছিলেন। গোবিন্দ 
দাস-বিরচিত কড়চায় ও. জয়ানন্দের চৈতন্তম্লে 

চৈতগ্তদেবের তীর্থযা এর বিবরণ বর্ণিত আছে। চৈতন্তদেব নালাচলে 
যাইবার সময় দামোদর নদ পার হইয়। কাণ্ঠ মিশ্রের গৃহে অতিথি 
হইয়্াছিলেন। সেখান হইতে হাজজিপুর হইয়া তিনি মেদিনীপুরের 
নিকট উপস্থিত হইলে তথায় কেশব সামস্ত নামক এক ধনী ভীহাকে 
নানাএরকার প্রলোতন দেখাইয়। সন্ন্যাসমার্গ হইতে বিচলিত করিবার 
চেষ্টা করেন। মেদিনীপুর হইতে নারায়ণগড়ে গিয়া শ্রীচৈতন্ত 
ধলেশ্বর শিব দর্শন কৰিষ্লাছিলেন এবং সেখান হইতে জলেশ্বরে গিয়া 
বিশ্বেশ্বর শিব দর্শন করেন। * চৈতন্তযঙ্গল হইতে জানা যায় 
বে শ্রীচৈতদ্ক দেবনদ পার হইয়) সেয়াখাল। দিয়া তমলুকে উপস্থিত 
হইরাছিলেন। পরে দাতন হইয়া জলেশ্বরে গমন করেন। 1 কড়- 
চার লিখিত বিবরণের সহিত চৈতন্তমক্ষলের বিবরণ মিলাইলে 
জান। যার, শ্রীচৈতন্ত হাজিপুর হইয়া তমলুকে আসিয়াছিলেন। তৎ- 
গরে তমলুক হইতে মেদিনীপুর, নারাবণগড় ও দাতন হইয়া উড়িষ্যা- 
ভিমুখে গমন করেন। হাজিপুরের বর্তমান নাম ভায়মণ্ড-হাক্সবার |. 
ডারমণ্ড-হারবার হইতে উড়িষ্যা যাইতে হইলে তৎকালে পৃর্বোক্ত স্থান- 
গুলির নিকট দিরাই একটি প্রাচীন পথ ছিন। ওম্যালী সাহেব অনুমান 
করেন, এখনকার গ্রাড ট্রাক রোড ও উড়িবযা টা রোড নামক 





ক পয়গোগ।ল গোস্বামী সম্পাদিত “ফডুসা, পৃ ৩৪০1৯ 
- চৈতন্যমঙ্গল, পরিষদ গ্রস্থাবলী পুঃ ৯৫-৯৭। 


১৪০ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 
রাজপথ দুইটি অনেকটা সেই প্রাচীন পটির পাশ দিয়াই গিরাছে) ৬ 
জ্রীচৈতন্তের বর্মাগতপ্রাণ শ্িষ্যগণ হরিনামের বে তরঙ্গ তুলিয়া 
সমগ্র দেশকে ভাসাইয়। গিয়াছিলেন, সে প্রেম-ভরঙ্ষের কম্পন এই 
জেলাতেও বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছিল । এ সময়ে এই জেলার বহু- 
সংখ্যক পরিবার বৈষ্ণব-ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। গ্রাচৈতন্ঠ যে সময় 
উড়িষ্যায় গমন করেন, সে সময় উৎকলের হিন্দু-রাজার সহিত বাঙ্গালার 
মুসলমান সুলতানের বিবাদ চক্তিতেছিল। এই কারণে বঙ্গ-উ্ডি- 
ব্যার সীমান্তে লোকের জীবন নিরাপদ ছিল. না, শক্রপন্ষীর লোকের 
বধের জন্ত উয় রাজাই পীমান্তপ্রদেশের স্থানে স্থানে বধশূল পুতির। 
বাখিয়াছিলেন। নবী পার হওয়া বড়ই দুঃসাধ্য ছিল । বঙ্গ-উড়িব্যার 
সীমান্তপ্রদেশের নদী পারের কর্তাকে “দানী” বলিত। দাঁনীর বড় 
দৌরাত্ম্য ছিল। জলপথ জল-দন্্য-সমাকুল ছিল। সে কালের অনেক, 
বৈষ্ণব গ্রন্থেই বঙ্গ উড়িয্যার সীমান্তের সেই বিপদৃ-সক্ছুল পথের বিবরণ 
বিবরিত আছে। 
উড়িস্যার হুধ্যবংশীর বাজ! প্রতাপরুদ্রদেব' ১৫৪০ খৃঃ অন্দে পর- 
লোকগমন করেন। তীহ্থার মুত্যুর পর তদীয় মন্ত্রী গোবিন্দ বিস্তাধর 
ূ রাক্ঞপুত্রগণকে হত্যা করিয়া ১৯৫৪২ খুষ্টাবে 
২৪২৬৮ উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিরূঢড় হন। উড়িস্বার 
অতিষ্ঠ । ইতিহাসে এ বংশ “ভোই বংশ' নামে পরিচিত 
হইয়াছিল। কিন্তু বেশী দিন তীহাদিগকে বাজ্য 
ভোগ করিতে হয় নাই। মাত্র পঁচিণ বখসর পরেই রাজ! মুকুন্দদেবকে 
গোবিন্দ বিগ্ভাধরের কৃত পাপের ফলভোগ করিতে হইয়াছিল। রাজা 
হুরিচন্দন যুকুন্দদেব ১৫৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৬৮ খুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ 
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করিরাছিলেন। মোগল-কুঘতিসক আক্বর সাহ তখন দিল্লীর সমাট 
এবং সোলেমন্‌ কররাণী তখন বাঙ্গালার সিংহাপনে অবিষ্টত ছিলেন। 
ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই বাঙ্গালা পাঠানদিগের সহিত 
দিল্লীর মোগল-সয্রাটের বিরোধের স্ুত্রপাত হয়। ঘুকুন্দদেব 
আক্বর সাহের সহিত সন্ধি করিয়া ১৫৬৭-৬৫ খৃষ্টাব্দে গৌড়-রাজ্য 
আক্রমণ করেন তিনি সে সময় ভিবেণী পর্যস্ব নিজের রাজা 
বিস্তার করিঘ়্াছিলেন। উত্তব্ুকীলে আকবর সাহ যখন মেওরার্রে 
শিশোদীয় রাজগণের সহিত যুদ্ধে বাপুত ছিলেন, .সেই সময় দোলেমন 
কররাণী অবসর বুঝিরা উড়িস্য/। আক্রমণ করেন। মুকুন্দদেৰ কোট- 
সম! দুর্গে আশ্রর লর়েন। এ সময় তাহার একজন সামন্ত বিজ্রোহী 
হইরা তাহাকে নিহত করেন। এবিদ্রোহী সামন্ত ও রঘুতঞ্জ ছোট 

: বার উড়িষ্যার সিংহাপন অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্তু 

. উভয়েই গোলেমনের সেনাপতি হিন্দু-ধিদ্বেষা হুদ্দান্ত কালাপাহাড় 
কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। ১৫৬৮ খুঃ অন্দে কালাপাহাড় কর্তৃক 
উড়িষ্যা বিজিত হইলে গর বর্তমান মেদিনীপুর দ্ষেলা সমেত সম" 
উড়িস্াপ্রদেশ মুদলমানদিগের অধিকারভুক্ত হয়। এইরূপে গৌড়- 
রাজা মুসনষানের হত্তগত হইবার প্রায় পঞ্চশত বংসর পরে উদকরা- 
রাজ্যের স্বাধীনতা ধিনষ্ট হইয়াছিল 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 
স্পিক ও তি 
মুসলমান অধিকার- পাঠান-রাজত্ব। 

সোলেমন্‌ কররামী কর্তৃক ৯৫৬৮ পুষ্টান্সে উড়িষ্যায় মুসলমানদের 
ব্মধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলেও, ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে এই জেলার 
প্র দক্ষিণ-পুর্ব প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র যুসলষান-রাজ্য 
2 । স্থাপিত হইয়াছিল। রশুলপুর নদী যেখানে বঙ্গো- 
পসাগরের সহিত “মিলিত হইয়াছে, তাহার পূর্বরতটে 

কশবা হিজলী নামে ষে গ্রামটি বিদ্যমান, সেই স্থানেই উক্ত রাজ্যের 
রাজধানী ছিল। উত্তরকালে সেই স্থানের নামানুসারে উক্ত প্রদেশ 
হিজলী নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে । কিন্ত এই গ্রন্থের দ্বিতীর 
“অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে বে, হিজলী প্রাচীন স্থান.নয়। সম্ভবতঃ খৃষ্ীয 
পঞ্চদশ শতাবদীতেই উহার উৎপত্তি হইয্নাছিল এবং যৌড়শ শতাব্দীতে 
উহা মনুস্তবাসোপযোগী হয়। উদস্তার প্রাচীন রাজস্ব-বিভাগে অথবা 
রাজা তোডরমল্লের রাজস্ব-বন্দোবস্তে হিজলীর নাম নাই; ক্ুলতান 
সুজার বন্দোবস্তের সময় হিজলীর নাম পাওয়া ঘার। র 
মুর্ণমান এতিহানিকগণ নিয়-বঙ্গের তাটি-নামক প্রদেশের 
নামো্পেখ করিয়াছেন । জোয়ারের জলে ডুবিয়া যাইত এবং তাটার 
_. সমর জাশিয়া উঠিত বলিয়া উহার নাম “ভাটি? 
হ্দলী ও ভাটিদেশ। হয়। এ প্রদেশের পরিমাণ দৈর্্যে পুর্ব-পশ্চিমে 
| চারি শত ক্রোশ এবং প্রস্থ্ে উত্তর-দক্ষিণে প্রার- 


স্বা--- ললপাকগাাকতক্্লদাট ভাটা িলাাী ল্য লিল - লা 
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তিন শত ফ্রোশ ছিল। বর্তমান ফুগের ট্রতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, এখনকার সুন্দরবন ও তগ্নিকটবর্তী ভুমি সকলকেই 
ভাটি বলিত। * গ্রান্ট, বরকম্যান-প্রমুখ পডিতগণের মতে নবোথিতা 
হিজলী দ্বীপটিও ভাটির অন্তর্গত ছিলি। + ক্রমশঃ এ সকল স্থান 
মন্সতবাসোপযোগী হইতে থাকায় সেগুলিকে নিকটবর্তাঁ রাজস্ব-বিভা- 
. গ্লের অন্তভূতি করিয়৷ লওয়া হয়। সেই সমন হিঙ্লী যালবিটা বিভা- 
"গর অন্তভুতি হইয়াছিল। পরবর্তিকালে হিজলী একটি বাণিজ্য- 
কেন্দ্রে পরিণত হওয়ায় মালকিটা নাম লুপ্ত হইয়া যায় এবং উক্ত প্রদেশ 
হিজলী নায়ে পরিচিত হয়। ওষ্যালী সাহেব অনুমান করেন, মাল- 
বিটা বিভাগ হল্দী নদী হইতে আবম্ত হইয়া বর্তমান কাখি থানা 
পর্যান্ত বিস্তৃত ছিল। ও 
তাজ খা মস্নদ্‌-ই-আলী নামক জনৈক আফগান এ ক্ষুদ্র মুসল- 
মান রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ঠিক কোন সময়ে এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন, বলা যায় না। হিজ্লীর প্রস্তরলিপি 
৮ হইতে জানা যায় যে, তাজ্থা আমলী ৯৬২ সালে 
..:(১৫৫৫ খুঃ অন্দে) প্রীণত্যাগ করিয়াছিলেন। 
প্রস্তর-লিপিতে তাহার জন্ম ব৷ রাজ্য লাতের তারিখ নাই। প্রান ৃ 
শত বর্ষ পুর্বে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে হিজলীর তদানীন্তন কালেন্টার ফ্রোমেলীন 
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১৪৪ ষের্দিনীপুরের ইতিহাস 1 


কাগন্জপত্রা্দি দেখিয়া তাজ খাঁর বংশ সম্বন্ধে যে বিবরণ শ্গিপিবদ্ধ 
করিয়া শিয়াছেন, পরবপ্তিকালে বেলী, হান্টার, প্রাইস, ওষ্যালী প্রতৃতি : 
ইংরাজি লেখকগণ সেই বিবরণই গ্রহণ করিয়াছেন। ক্রোমেলীন 
সাঁহেবের সিদ্ধান্তমতে ১৫০৫ হইতে. ১৫৫৫ খুঃ অবের মধ্য কোন 
সময়ে তাজ, খা এঁ রাজ।টির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। * আমর! এঁ 
সমর হইতেও আরও কিছু বাদ দিতে পাঁরি। চৈতন্তচরিতামূতে গোপী-. 
নাথ পট্টনায়েক নামক মালঝিটা দণ্ডপাঠের দেশাধিপতির নাম 
পাওয়া যায়। প্রতাপরুদ্রদ্েব তখন উড়িষ্যান্ন রাজ! । তিনি ১৪৯৭ 
হইতে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজন করিত্নীছিলেন। + প্রতাপরু্র দেব 
অত্যন্ত ক্ষমভাশালী রাজা ছিলেন; ভাহার সময়েই হোসেন সাহর 
ন্টায় শক্তিশালী মুসলমান নরপতিও উড়্িব্যা মাক্রমণ করিতে পারেন 
নাই। প্রতাপকুদ্্র দেব মুসলষানদিগকে মান্দারণ-হূর্গ পর্য্যন্ত বিতাড়িত 
করিয়। দিয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা অন্ুষীন করা অসদত 
, হইবে না যে, ১৫৪০ খুষ্টা্ পর্য্যন্ত হিঙ্জলীতে মুসলমান রাজ্য প্রতি- 
ষ্টিত হয় নাই।. 

প্রতীপরুদ্রের মৃত্যুর পর তাহার পুত্রগণকে হত্যা করিয়। তদীর মন্তরা 
গোঁবিন্দ বিদ্যাধর উড়িষ্যার রাজা হন। গোবিন্দ বিদ্যাধরের সহিত 
মুসলমানদিগ্ের ঘনিষ্ঠতার কথ পূর্বে উল্লিবিত হইয়াছে । . আমর! 
অনুমান করি, সেই ঘনিষ্ঠতার ফলেই তার! এ প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
ছিলেন। চৈতন্যদেবের তক্ত রামানন্দ-পরিরার চৈতন্তদেবের অন্ুরক্ত 
প্রতাপরুত্র দ্রেবের যে বিশেব অনুগত ও আশ্রিত ছিলেন, চৈতন্ত- 
উরিতামৃত গ্রন্থের নান! স্থানে তাহার £পরিচয় আছে। এই কারণে 
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প্রতাঁপরুদ্র দেবের পুভ্রধণকে হত্য| করিয়া স্বীয় অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্ঠ 
প্রতাপরুদ্রদেবের অন্থ্গত মযালবিটার ব্লাজবংশকে উৎখাত করাও 
গ্োবিন্দবিগ্কাধরের আবশ্যক হইয়াছিল এবং তাজ, খার দ্বারাই তিনি 
তাহার সে কার্ধা সিদ্ধ করিয়াছিলেন। উৎকলের রাজশক্তির আমুকুল্য 
না থাকিলে অজ্ঞাত-কুলশীল তাজ্‌ খার পক্ষে উৎকলের একটি প্রধান 
দণ্ডপাঠে ম্বীয় বাহুবলে অধিকার প্রতিষ্ঠা কর! সম্ভবপর ছিল না। * 
তাজ খার পূর্ব-ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই 
সে সম্বন্ধে ছুই রকম জনক্রতি আছে। কেহ 
হিগলীর তালা বলেন, তিনি বঙ্গের কোন সম্থান্ত মুসলমান-বংশে 
যস্নদ-ই-আলীর পূর্বব- - 
পরিচয় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কোন কারণে ভ্রাতা 
সিকন্দর আলী-পহ স্বীয় বংশ ও সমাজ হইতে 
বিভাড়িত হইয়া হিজলী প্রদেশের তদানীন্তন রাজার আশ্রয় গ্রহণ ০. 
করেন? পরে সিকন্দর কর্তৃক রাজহত্যা সম্পাদিত হইলে পর তাজ, খা 2 2 
সেই প্রদেশের রাঙ্যতার প্রাপ্ত হন। আবার কেহ বলেন যে, তাহারা, তি 
মুসলমান পিতার ওুঁরসজাত সন্তান হইলেও এক অতি নীচজজাতীয়া বৈ] 7 
হিন্দু-রমণীর গর্ভজাত ছিলেন; উত্তর ভ্রাতাই প্রথম-বয়সে ই প্রদেশের) এত 
কোন হিন্দু গৃহস্থের গো-পালকের কাধ্য করিতেন, উত্তরকালে 
ভাগ্যপক্ষীর প্রসাদে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। 
পূ উল্লিধির্ত হইয়াছে, হিজলী এক সময় ভাটি দেশের অস্তভূ'ত 
ছিল। শুষ্ঠীর পঞ্চদশ শতাঁদীর প্রথম ভাগে খাঁ জাহান্‌ আলী নামক 
জনৈক মুসলমান ভাটি দেশের গভীর অরণ্যানী পরিষ্কার করিয়া তাহাতে 
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গ্রাম ও নগরাদি পত্তন ও সেই সেই স্থানে রাজপথ, অষ্টাপ্রিকা ও মস্‌- 
জিদাদি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহার অগণ্য কান্তির মধ্যে কোন 
কোনটি খুলনা জেলার বাগের-হাটের নিকট অগ্ঠাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
৯ ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে ২৪শে অক্টোবর ভীহার দেহ সমাহিত হয়। * খা 
জাহানের পরে এ প্রদেশের অধিকাংশ ভূভাগ এক বিস্তৃত জায়গীরে 
পরিণত হইয়া চাদ খা মস্নদ্‌-ই-আলী নামক এক সন্তরান্ত মুপলমানের 
বৃত্তিরপে নিদিষ্ট হয়। বিভারিজ সাহেব অনুমান করেন, খা জাহান্‌ 
“আলীর সহিত চাদ খার সম্বন্ধ ছিল। 1 চাদ খা নিঃসন্তান) তাহার 
প্রীণত্যাগের পর 'উক্ত জারনীর কিছুদিন অন্বামিক অবস্থায় থাকে; 
পরে যশোহরের খ্যাতনামা প্রতাপাদিত্যের পিতা! বিক্রমাদ্দিত্য গৌড়ের 
সুলতান দাউদ্‌ সাহের নিকট হইতে উক্ত জায়গীর লাত করিয়া তাহাতে 
যশোহর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। সে ১৫৭৪ খৃষ্টাক্ষের কথা। কিন্তু 
বিক্রমাদিত্য যখন উক্ত জায়গীর লাভ করেন, তখন উহার চারিদিক 
বন-জঙ্গলে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে সেই সকল জঙ্গল 
কাটাইয়৷ পুনরায় নৃতন নগর পত্তন করিতে হয়। ; সুতরাং অন্কুমান 
কর! যাইতে পারে যে, উহার অন্ততঃ ত্রিশ পররত্রিশ বৎসর পূর্বে 
টাদ খার মৃত্যু হইয়াছিল । 
দেখা বাক, টাদ খার মৃত্যু ও তাজ্‌ খার হিজ্জলীতে অভুদয় প্রায় 
একই সমরে ঘটে । আমাদের অন্থমান, তাজ খা টাদ খার বংশ- 
সন্ভৃত ছিলেন। ' জনশ্রুতি হইতেও জানা যায় যে, তাজা কোন সন্তান্ত 
বংশে জন্মিরাছিলেন । সম্ভবতঃ নিক্শ্রেণীর হিন্দু-রমশীর গর্ভজাত সন্তান 
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বলিয়! উক্ত জায়গীর হইতে বঞ্চিত হইয়া! ভাট-প্রদেশেরই এক প্রান্তে 
হিজলী দ্বীপে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। শ্রীযুক্ত নিখিল- 
নাথ রায় মহাশয়ও অহুমূন করেন, হিজলীর মস্নদৃ-ই-আলী বংশের 
সহিত টাদ খার সম্বন্ধ ছিল। * 
তাজ,খাঁ ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিঙ্গে রাজকার্যযাদি 
কিছুই দেখিতেন মা; সর্বদাই ধর্ম-কর্মে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাহার 
ভ্রাতা পিকন্দর আলী রাজকার্ধ্যাদি পর্ধ্যালোচনা 
০ করিতেন। সিকন্দর রাজকার্ধ্যে নিপুণ এবং বীর 
পুরুষ ছিলেন। তাহার বীরত্বের ও শারীরিক বলৈর 
অনেক কাহিনী অগ্ঠাপি ক্ষত হওয়া যায়। তীহারই বীরত্বে ও 
কৌশলে এই রাজ্যটি স্থাপিত হয়। ১৫৫৫ খৃষ্টান সিকন্দর 
পরলোকগমন করেন। তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই একদল 
দৈগ্ আসিয়া হিজলী আক্রমণ করে। তাজ, খাঁ তাহাদের হস্তে অপ- 
যানিত ও নিগৃহীত হইবার আশঙ্কার আত্মহত্যা করেন । ক্রোমে- 
লীন সাহেব এ সৈম্যদলকে বাদসাহী সৈন্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 
কিন্তু দে সময় বাদপাহী সৈন্ের পক্ষে হিজলীর মুসলমান-রাজ্্য অধি- 
কার করিবার কোন শ্রাবগ্তকতা বা সম্ভাবনাই ছিল না। এ সৈ্ঠ 
উড়িস্তার হিন্দু-রাজ করুক প্রেরিত। গোবিন্দ বিস্তাধরের তখন মৃত্যু 
হইয়াছিল-_শকা প্রতাপদেব তখন উডভিষ্তার রাজা। তিনি ১৫৪৯ 
খৃষ্টাব্দে উড়িষ্ঘার সিংহাসনে প্রতিঠিত হইলেও তখনও পরাক্রান্ত 
সিকন্দর আলী জীবিত ছিলেন বলিঘাই,বোধ হয়, এতদিন হিজলীর 
স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নাই ; এক্ষণে সিকন্দরের মৃত্যুর সংবাদ 
পাইয়া সৈশ্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন । তাজ, খাঁর পুক্র-সন্তান না থাকায় 
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সিকন্দর আলীর পুত্র বাহাহুর খা উড়িষ্যার রাজার সহিত সন্ধি করিয়া 
হিজলী-বাজ্যে প্রতিঠিত হন। 
বাহাঁছুর খা ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দ পথ্যন্ত নির্ষিবাদে রাজব্ব কক্রিয়াছিলেন 
৯৫৬৪ খুষ্টান্ে তাজ. খার জামাতা অঁইল্‌ খা তাহার বিরুদ্ধে বড়যন্ত্ 
করিয়া তাহাকে রাজ্চ্যুত করেন। বাহাছুর খা 
বন হা রাজ-সরকাঁর কর্তৃক বন্দী হন। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্যযস্ত 
এ রাঙ্য জইল্‌ খার অধিকারে থাকে। ৯৫৭৪ 
ুষ্টাব্দে বাহাছুর খা রাজ-সরকার কর্তৃক পুনর্ধ্ার স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্টিত 
হন এবং জইল্‌ খাকে কারারুদ্ধ হইতে হয়। হিজলীর মস্জীদের 
দেবাইহগণ পূর্বোক্ত দুইটি রাজ-সরকারকে মুসলমান-রাজ-সরকার বলিয়া 
উল্লেখ করিরা থাকেন । ক্রোমেলীন সাহেবও তাহাই লিখিয়াছেন। 
আমর! প্রথমটি উদ্ভিষ্ার হিন্দু-রাজ-সরকার ও দ্বিতীয়টি মুসলমান-রাজ- 
সরকার বলিয়া অনুমান করি। উড়িগ্তার শেষ হিন্দু রাজী হরিচন্দন 
মূকুন্দদেব ১৫৬০ হইতে ১৫৬৮ খুষ্টান্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
আফগানদিগের সহিত তাহার সভাব ছিল না। তিনি পৃর্বোক্ত ১৫৬৪ 
খষ্টাব্দেই অর্থাৎ্থ যে বৎসর বাহাছুর খা কারারুদ্ধ হন। সেই বৎপরেই 
আফগানদিগের রাজ্য আক্রমণ করিয়া স্বীয় রাজ্য-সীমা ত্রিবেণী পর্য্যন্ত 
বিস্তত করিয়াছিলেন । & স্ত্রেই জইল্‌ খীর ষড়যন্ত্রে বাহাছুর খাও 
বাজাচযুত হইয়া থাকিবেন। অতঃপর ৯৫৭৪ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি 
পুনঃ প্রতিিত হন, তখন যুকুন্দদেব পরলোকে ; সে সময় হিন্দু 
বাজত্বের লোপ হইয়া গিয়াছে ; বাঙ্গালা ও উড়িস্তায় মুসলমানদিগের 
অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং বাহাছুব খা যে মুসলমান-রাজ- 
নরকার কর্তৃক 'পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সে কথা নিঃসন্দেহে 
বলা বাইতে পারে । - 
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বাহাদুর খা রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্টিত হইয়া ঈশা খা মস্ন্-ই-আলী 
নাম গ্রহণ করেন। ক্রোমেলীন সাহেব এ কথার উল্লেখ করেন নাই; 
». কিন্তু জনক্রতি রূপ । ঈশী খা এবার রাজ্যে 
ঈশা খা প্রতিষ্ঠিত হইয়া! রাজ্যের উন্নতি-কামনীয় বিশেষ- 
মস্নদ-ই-আলী। 
ভাবে মনোনিবেশ করেন। সে সময় তীহাঁর 
অসংখ্য পদাতিক, অপরিমেয় তীরন্দাজ ও গোলন্দাজ হিজলী প্রদেশে | 
তাহার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল । যৎকালে,ঈশা খাঁর অভ্যুদয় 
হয়, সে সময়টি বাঙ্গালার ইতিহাসের এক স্মরণীয় যুগ । এ যুগে বাঙ্গা: 
লায় দ্বাদশ ভৌমিকের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাহাদের বীরত্বের কথ! 
সুপরিচিত। সেই দ্বাদশ ভৌমিকের সকলের নাম অগ্ভাপি আবিষ্কৃত 
হয় নাই। কোন কোন এ্তিহাপিক অন্থুণাঁন করেন, হিজলীর মস্নছ্‌-ই- 
আলীগণও অন্যতম" ভৌমিক ছিলেন । * 
দ্বাদশ তৌমিকের অন্যতম, মহারাজ! প্রতাপাদিত্যের খুল্লতৃত, 
মহারাঞা বসন্ত রায়ের সহিত ঈশ! খীর বিশেষ বন্ধু ছিল। বঙ্গের 
স্বাধীনত) লইয়! পিতৃব্যের সহিত প্রতাপের মতদ্বৈধ 
প্রতাপাদিত্যের ঘটলে, প্রতাপ কত্তিপয় পুভ্রসহ বসন্ত রারকে হত্যা 
হিজল অধিকার। 
করেন। কনিষ্ঠ পুত্র রাঘব রায় (কচু রায়) কোন 
প্রকারে যশোহর-রাজ্য হইতে পলারন করিয়া পিতৃবন্ধু ঈশা খাঁর শরণা- 
পন্ন হন। প্রতাপ হিজলী আক্রমণ করেন। কয়েক দিবদ তীঘণ 
যুদ্ধের পর ঈশা খাঁ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। 1 যুদ্ধের 
পরিণাম বুঝিতে পারিয়া ইতিপুর্ধেই রাখব রার আক্বর সাহের 





* প্রতাপাদিত্য__নিখিলনাথ রা উপক্রমধিকা_পুং ৫০ 
+ প্রভাপাদিত্য (পরিষদ গ্ন্থাবলী ) রামরাম বন যী, পু ৫৯ ও হেরিস্চন্্র 
তর্কালঙ্কার প্রণীত, পৃঃ ২৪৪--২৫৫। প্রতাপাদিত্য-চর্রিত__সত্যচরণ শাস্ত্রী । 
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শরণাপর হইবার নিমিত দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। প্রতাপ : 
তাহাকে ধৃত করিতে পারেন নাই। ভীমসেন খহাপান্র নামক ঈশ। 
সবার একজন দেওয়ান ছিলেন ) তীহারই সাহায্যে রাঘব রায় পলাইয়। 
যাইতে সমর্থ হইয়াছেন, অনুমান করিয়। প্রতাপ তাহাকে কারারুদ্ধ 
করিবার আদেশ দেন । দেওয়ান মহাঁপাত্র মহাশর প্রভাপের হস্তে 
লাঞ্ছিত হইবার তয়ে স্বীয় গ্রামস্থ বাহিরীমুঠার ভীমসাগর নামক 
পুক্করিণীতে জলমগ্ন হইয়া প্রাণবিসঙ্জন করেন। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে ঈশা 
খা. যানবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। হিজলী বিজিত হইলে পর' 
প্রতাপ স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হন। 
ঈশা খাঁকে লইয়া! রতিহাসিকগণের মধ্যে কিক বিসংবাদ আছে। 
প্রতাপাদিত্যের সময় তিন জন ঈশা খা ক্ষমতাশালী ছিলেন। 
ৃ পুর্ব-বঙ্গের থিজিরপুরের! ঈশা খা, হিজলীর ঈশা 
টা রব। খা মস্নদ্‌-ই-আলী ও উড়িস্তার ঈশা খা লোহানী। 
খিজিরপুরের ঈশ' খার সহিত বসন্ত রায়ের বন্ধু- 
ত্বের কৌন এঁতিহাসিক প্রমাণ নাই । এ্ঁতিহাসিক নিখিলনাথ রায় 
মহাশয়ের মতে উড়িষ্ার ঈশা খর সহিত বসন্ত রায়ের বন্ধুত্ব ছিল এবং 
রাখব রায় তাহার আশ্রয়-গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি হিজলীর ঈশ! 
খাঁর অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, হাণ্টার সাহেবের গ্রন্থে * 
(30805109] £0০000৮ 0£ 991189], ০1, [1] ১ 1110791019 ) 
হিজলীর মস্নদ্‌-ই-আলী-বংশের যে বিবরণ আছে, উহাতে ঈশা খাঁর 
নাম বা প্রতাপাদিত্য কর্তৃক তীহাদের 'কাহারও পরাতবের কোন 
কথাই নাই। আমরা পুর্ববেই উল্লেখ করিয়াছি, হাণ্টার সাহেব ক্রোমে- 
নীন সাহেবের পূর্বোক্ত চিঠি হইতে হিজলীর বিবরণ গ্রহণ করিয়া- 
ছেন এবং তিনিও আবার হিজলীর মসজীদের সেবাইৎদিগের নিকট 


মুসলমান-অধিকার--প্াঠান-রাজদ্ব ৷ ৯৫৯ 


হইতে উক্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উক্ত সেবাইৎদিগের 
মতে মস্নদ্‌-ই-আলীর বংশ এশ্বরিক শক্তি-সম্পন্ন ছিল। তাহার! 
তাজ. খাঁর সম্বন্ধে নানা প্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত অলৌকিক কাহিনীর 
অবতারণা করিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় কোন হিন্দু কর্তৃক ফে 
ঈদৃশ পরিবারের উচ্ছে্সাধন হইয়াছিল, সে কথা বলিলে তীহা- 
দের আর সে অলৌকিকত্ব থাকে না। এই কারণে তাহার প্রতাপা- 
দিত্য কর্তৃক এ বংশের উচ্ছেদের কাহিনী স্বীকার করেন না এমন: 
কি, পৃর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ষে রাজসৈন্তের ভয়ে তাজ্‌ খাঁ আত্মহত্যা! 
করিতে বাধ্য হন, বাহাদুর ঝা! বা ঈশা খা রাজাচ্যুত হন, যথেষ্ট প্রয়াণ 
সব্বেও সে রাঁজসৈন্যকে তাহার! হিন্দু' রাজার সৈন্ত বলিয়াও স্বীকার 
করেন না। এই জন্যই ক্রোমেলীন সাহেবের লিখিত বিবরণে প্রতাপা- 
দিত্যের হিজলী-জয়ের কোন কথা নাই। কিন্তু সময়ের আরও 
দশ বতসর পুর্বে লিখিত (১৮০২ খৃষ্টাব্দ ) রামরাম বস্থ মহাশয়ের 
প্রতাপাদিত্য” নামক গ্রন্থে উহার উল্লেখ আছে। তখনও এ কথা 
প্রচলিত ছিল বণিয়াই তিনি স্বীক্ন গ্রন্থে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া- 
ছেন। ১৮৫৩ খুষ্টাব্ধে লিখিত “প্রতাপাদিত্য-চরিব্রঁ নামক গ্রন্থে 
হরিশ্ন্দ্র তর্কালঙ্কার মহাশয়ও এ কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন । প্রতা- 
পাদিত্যের জীবনী-লেখক সত্যুচরণ শাস্ত্রী মহাশয়, ও কলিকাতার 
ইতিহাস-রচদ্িত] শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়-প্রযুখ লেখকগণও 
স্বীকার করেন যে, হিজলীর ঈশ! খাই প্রতাপাদিত্য কর্তৃক পরাজিত 
হন এবং তাহার নিকটেই রাঘব রার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
জনশ্রুতিও এরূপ । কশবা! হিজলীর পার্ববর্তী রশুলপুর নদীর পর- 
পারে যে স্থানে প্রতাপাদিত্যের রণতরী-সমূহ সঙ্জিত হইয়াছিল, 
তাহা অগ্াপি 'প্রতাপপুর-ঘাট? নামে পরিচিত। এ স্থানে প্রতাপ- 
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পুর নাষে একটি ক্ষুদ্র গ্রাংও বিস্বমান। প্রতাপাদিত্যের হিজলী-যুদ্ধে র 
সাপক্ষে ইহাও একটি বিশেষ প্রযাণ। 
শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় হিজলীর ঈশা খর বিষয় অবগত 
ছিলেন না বলিয়াই উড়িষ্যার ঈশা হা লোহানীর জঙ্গেই বসন্ত 
রায়ের বন্ধুত্ব ছিল এবং রাঘব রায় তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন 
বলিয়। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । কিন্তু উড়িস্ার ঈশা খ! প্রতাপাদিত্োের 
সহিত যুদ্ধে কোন দিন পরাজিত হন নাই, আর তাহার রাজ্যও 
কোন দিন প্রতাপাদিত্যের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, এন্সপ কোন 
খতিহাসিক প্রমাণও পাওয়া যায় নাই। পরন্ত বহুকাল হইতে 
প্রবল জনপ্রতি চলিয়া! আসিতেছৈ যে, প্রতাপাদিত্যের সহিত ঈশা 
খার যুদ্ধ হইয়াছিল এবং প্রতাপ হিজলী রাজ্য অধিকার করিয়! লইয়া-. 
ছিলেন। নিখিল বাবুও এ কথা একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন 
নাই। এইন্ত তাহাকে একটু ইতস্ততঃ করিতে হইয়াছে। তিনি 
একবার বলিতেছেন, “ঈশা খা লোহানী উদ্ভিষ্যা ও দক্ষিণবঙ্গে 
আধিপত্য করায় হিঞলী যে তাহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, তাহা 
অনায়াসে বল! যাইতে পারে এবং প্রতাপাদিত্য যেরূপ পরাক্রমশালী 
হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ঈশ খাঁর নিকট হইতে হিজলী 
বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতেও পারেন।” আবার বলিতেছেন, “প্রতাপাদিত্য 
কর্তৃক হিজলী অধিকারের ধতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে আমর! সন্দিহান হইয়! 
থাকি । তবে ঈশ! খার সহিত বিবাদ করিয়া তিনি আপনার রাজ্যের 
নিকদস্থ হিজলীকে কিছু দিন নিজ অধিকারেও রাখিতে পারেন ।” 
-. ঈশা খা লোহানীর সহিত বসন্ত রায়ের বন্ধুত্বের কারণস্বরূপ তিনি 
লিখিয়াছেন--“বিক্রমাদিত্য (বসন্ত রায়ের ত্রীতা) কতলু খাঁর সহিত দায়ু- 
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দের পাশ্বচররূপে অবস্থিতি করিতেন । এইজন্য কতলু-খঁঠর সহিত তাহার 
প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হর । ঈশা খা (লোহানী ) কতলুর স্ববংশীর এবং 
তাহার অন্থুচর ছিলেন ; সুতরাং তাহার সহিষ্ক যে বসন্ত রায়ের বিশেষরূপ 
বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, ইহ! অনায়াসে অন্যান করা যাইতে পারে ।” * 
নিখিল বাবু ইহা “অনায়াসে” অনুমান করিলেও আমরা উহ] “অনায়াসে? 
গ্রহণ করিতে পারি না। কতলুর সহিত বিক্রমাদিত্যের “প্রগাঢ়” 
হউক বা না হউক, বন্ধুত্ব থাকিতে পারে; কিন্তু-ঈশা খা কতলুর 
স্বিবংশীয়” এবং তাহার “অনুচর” ছিলেন, সুতরাং বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা 
সহিত যে তাহার “বিশেষরূপ বন্ধুত্ব স্থাপিত হইবে, এমনকি কারণ 
আছে? বরঞ্চ বসন্ত ব্রায়ের রাজ্যের পার্থেই হিজলীর মস্নদৃ-ই- 
আলী-বংশের অধিকার ছিল এবং গৌড়েশ্বর দায়ুদের অনুগ্রহ লাত 
করির। বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রা যে বৎসর ( ১৫৭৪ খুঃ) যশোহর- 
রাজ্যের তিত্তি স্থাপন করেন, সেই বৎসরই হিজলীর ঈশ। খাঁকেও স্বীয় 
রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া ইহাই মনে হয় না কি বে, এ 
সময়েই কোন কারণে এই ছুই বংশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হইবার সুযৌগ 
ঘটিয়াছিল ? নিখিল বাবুর গ্রন্থেই দেখা মার যে, ষশোহর-গাঁজ্য প্রতাপ 
ও বমন্ত রায়ের মধ্যে দশ আনা ও ছয় আনা ভাগে বিভক্ত হইলে রাজ্যের 
পুর্বদিক্‌ প্রতাপের এবং পশ্চিষদিক্‌ বসন্ত রায়ের অংশে পড়িয়াছিল। 
ভাগীরথীর তীরবর্তী ও নিকটবর্তী কালীঘাট, বড়িশ!, বেহালা, ভায়ম্- 
হারবার; স্মৃহাজাদপুর প্রভৃতি স্থান বসন্ত রায়ের রাজ্যভুক্ত ছিল। ঞঁ 
স্থানের নিকটেই, নদীর অপর পারেই হিজলী-রাজ্য। পার্বত্তী 
এই ছুইটি রাজার পরম্পরের বিশেষ বন্ধুত্ব থাকাই সম্ভব । 
আর একটি কথা। হিজলীর মস্জীদের সেবকদিগের নিকট 
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হইতে অবগত হইয়া ক্রোমেলীন সাহেব লিখিয়াছেন এবং নিখিল 
বাবুও তাহার গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, বাহাছুর খ্বার মৃত্যুর পর 
ছুইজন হিন্দু কর্শচারী হিন্কলী-রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। 
হিজলীর মস্নদূ-ই-আলী-বংশের সহিত যদি ঈশা ধার কোন সম্বন্ধ না 
থাকে, তাহা হইলে কি সুত্রে মুপলমান-রাঁজ্যের অধিকার সামান্ত 
হিন্দু কর্মচারী ছুই জন পাইলেন? বঙ্গের কি উড়িস্যার পাঠান অথবা! 
মোগল শাসনকর্তাগণই কি স্বেচ্ছায় এ রাজ্যটি তাহাদের হস্তে তুলিয়া 
দিয়াছিলেন? মস্নদ্‌-ই-আলী-বংশ ইঈশ্বরানুগৃহীত বলিয়া পরিচিত 
ছিলেন। তাহাদের রাজ্যটি বিনা কারণে হিন্দু কর্মচারীদিগের হস্তে 
চলিয়া গেল, আর বঙ্গ-উড়িস্যার মুসলমান-সমাজ তাহা নীরবে সহ 
করিলেন? অধিকর্তব নিখিল বাবু নিজেই বশপিয়াছেন যে, হিজলীর মস্‌- 
নদ-ই-আলী-বংশ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন এবং সেই জন্ই তিনি 
অনুমান করেন যে, উহ্ারাও তৎকালীন ছাদশ ভৌমিকের অন্যতম 
হইতে পারেন। * যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে বাহাছুর খাঁর মৃত্যুর 
পরেই তাঁদৃশ ক্ষমতাশালী রাজবংশের হঠা্" এরূপ কি কারণ 
ঘটিল যে, ছুই জন হিন্দু কর্মচারী সে রাজ্যটি অধিকার করিয়া লইল+ 
আর উহার কোন প্রতিবিধান হইল না? নিশ্চয়ই এমন কিছু কারণ 
ঘটগাছিল-_বাহার প্রতিবিধান করা তখন মুসলমানদিগের সাধ্যায়ত্ 
হয় নাই। এই সকল কারণে আমরা সিদ্ধান্ত করি, হিজলীর ঈশা খার 
সঙ্গেই প্রতাপের যুদ্ধ বাধে। নিখিল বাবু হিলীর ঈশা খার অস্তিত্বের 
কথা অবগত ছিলেন না বলিয়াই উড়্িষ্তার ঈশা খ লোহানী 
সহিত বসন্ত রাঁয়ের বন্ধুত্বের কথা বলিয়াছেন। হিজলীর.. ঈশা খার 
বিষয় অবগত থাকিলে, তিনি বসন্ত রায়ের সহিত প্রতাপের বন্ধুত্ব রাঘব 
৯: প্রতাপাদিত্য_উপক্রমণিকা_ পৃঃ ৫* |. : , 
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ব্রায়ের বয়স, বসস্ত রায়ের মৃভ্যকাল প্রভৃতি বিবরে বে সকল যুক্তি-তর্কের 
অবতারণা করিয়াছেন, সে সকলের মীমাংসার জন্য ওরূপ, কষ্ট কল্পনার 
আশ্রয় লইতে হইত না। 
ঈশা খার মৃত্যুর পর হিজলী-রাজ্য কত দিন প্রতাপাদিত্যের অধি- 
কারভুক্ত ছিল, তাহ? সঠিক বলা যায় না । তৎ্পরে উহা৷ মোগল-সাম্াজ্য- 
ভুক্ত হয়। বৈষ্ণবকুল-তিলক শ্ঠামানন্দ দেবের 
টির প্রধান শিষ্য ভক্তাবতার রসিকানন্দদেবের গোপী- 
জনবল্লভ দাস রচিত একখানি প্রাচীন জীবনী-গ্রন্থ 
আছে। গ্রগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, রসিকানন্দ হিজলী-মণ্ডলের 
অধিকারী বলভদ্র দাসের কণ্ঠ ইচ্ছাদেবীকে বিবাহ করেন। রসিকা- 
নন্দ এই জেলার অন্তর্গত রোহিণীর রাজপুত্র ছিলেন। তীহার পিতার 
নাম রাঁজ। অচ্যুতানন্দ। মাতার নাম রাণী ভবানী ॥ হিজলীর মণ্ডল- 
অধিকারী বলভদ্র দাস তথায় রাজার হ্যায় বাদ করিতেন। রসিক- 
মঙ্গল গ্রন্থে বলতদ্র দাসের নিয়লিখিতরূপ পরিচয় আছে £₹-- * 


. পহেনকালে হিজলী মণ্ডল অধিকারী । 
সদাশিব ভ্রীতা বলভদ্র নামধারী ॥ 
বিভীষণ মহাপাত্র খুল্লতাত তার । 
বাজ-পরিচ্ছদে তথা থাকে সর্বকাল ॥ 
রাজ্য-অধিকারী আর বহু ধনবান্‌। 
হিজলী-মগুলে নাহি হেন ভাগ্যবান্‌ ॥ 
পাণিদ্রব্য নান! রত্ব হীরা মতিমাল1"। 
সুবর্ণ জিনিয়া বস্ত্র টাকা অসংখ্যালা ॥ 





*. তমলুক হইতে সারদাচরণ মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত রসিক-যঙ্জল__পৃঃ ৪৩। 


১৫৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস 


'গণন। না হয় গরু ধান্ত অপ্রমিত। 
সম্প্ভি দেখিয়া মহারাজা! চমকিত ॥ 
হেনমতে বৈসে তথ! বলভদ্র দাস। 
হিজলী-মগুলে শোতে করিয়া নিবাস” 
এততিন্ন রসিকানন্দের সহিত ইচ্ছাদেবীর বিবাহ উপলক্ষে হিজলীর 
খেরূপ বর্ণনা গ্রন্থমধ্যে দৃষ্ট হয়,তাহাতে উক্ত বংশের ধনসম্পত্তি ও খ্যাতি- 
প্রতিপত্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় । বলভদ্র দাসকে মেদিনীপুরে অব- 
স্থিত বাদসাহের কর্মচারীর নিকট হিজলীর রাজস্ব দাখিল করিতে হইত । 
একসময় তাহার নিকট লক্ষাধিক টাকা রাজস্ব বাকী পড়াতে তাহাকে 
কারারুদ্ধ হইতে হইয়াছিল । অতঃপর রসিকানন্দের পিতা রাজ। অচ্যুতা- 
নন্দ বলতদ্রের টাকার জামীন হওয়ায় তীহাকে মুক্তি দেওয়া হয় । * 
গোগীজনবল্লপত দাস রসিকানন্দের সমসীমরিক তক্ বৈষ্ণব কবি। 
তিনি রসিকানন্দের বাল্য-সুহ্ৃদও ছিলেন। এই কারণে তাহার লিখিত 
বিষয়ের সত্যাসত্য সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার বিন্দুমাত্র কারণ নাই। 
রসিকানন্দ ১৫৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯৬৫২ খৃষ্টার্ঘ পর্য্যন্ত বর্তমান ছিলেন। 
কোন্‌ বৎসর রপিকাঈন্দের বিবাহ হইয়াছিল, তাহা সঠিক বলিতে না৷ 
পারিলেও রসিকমঙ্থল হইতে জানা যায় যে, অ্পবয়সেই তাহার বিবাহ 
হয়। নুতরাং ইহা! অনুমান করা যাইতে পারে যে, খুষ্টীয় সপ্তদশ 


শতাব্দীর প্প্রথমপাদে বলতদ্র দাস হিজলীতে রাজত্ব করিতেন এবং ' 


সে সময় হিজলী মুসলমান বাদসাহের অধিকারভূক্ত ছিল। 
কি 
রসিকমঙ্গল গ্রন্থে বলভদ্র দাসের খুল্পতাঁত বিভীষণ মহাঁপাব্র নামক 
এক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। বিভীষণ দাস নামক এক ব্যক্তির নাম 


স্থনাস্তরেও আবিস্কৃত হইয়াছে। হিজলী প্রদেশের অন্তত বাহিরী 





₹* রসিকমঙ্গল-_সাঁরদাচরণ মিত্র সম্পাদিত__পৃঃ ৪২-৪৩। 


মুসলমান-অধিকার-_পাঠান-রাজত্ব । ১৫৭ 


গ্রামের একটি পুরাতন মন্দিরে তিনখানি প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়াছে। 
তন্মধ্যে একখানি হইতে জানা যায় যে, কাশীদাসের কুলে পন্মনাভ 
দাসের পুত্র বিভীষণ দাপ নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তিনি এ মন্দির নির্মাণ করাইয়া সেই স্থানে জগন্নীথ, বলরাম ও স্ুতদ্রীর 
ুদ্তি প্রতিষ্ঠা করেন। * দ্বিতীর লিপিটিতে আছে যে, শ্রীবুক্ত অঞ্জু 
মিশ্র নামক আচার্ধ্-চুড়ামণির পৌত্র ভগবান্‌ নামক কোন ব্যক্তির 
পু শ্ধরণীম্ুত নীমক এক ব্যক্তি এবং উত্ভত আচচার্্য-চুড়ামণির 
গক্রদর নামক এক পুত্র ইহারা উভয়েই উক্ত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাবিধি 
যথানিঘ্বমে সম্পন্ন করিয়া পরলোকগমন করেন। 1 মন্দিরের অত্যস্তরস্থ 
উক্ত ছুইথানি লিপি ব্যতীত মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের সম্ুখস্থিত তৃতীয় 
লিপিখানি হইতে জানা যায় যে, ৯৫০৬ শকান্দায় '( ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দ) 
বৈশাখ মাসের ৯৭ই তারিখে বুধবার শুর্ুপক্ষের যুগাগ্তাদিনে শ্রীযুক্ত 
গদাধর নামক গুরুর হস্তে এ মন্দিরের অথিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে 
সমর্পণ করা হয় এবং তাহাদের গ্রীতিকামনায় উক্ত গুরুকে দেউল- 
বাড় নামক গ্রাম 'দান করা৷ হইয়াছিল। ; মন্দিরটি এক্ষণে জঙ্গলা- 





*. “কাশীদাসকুলে বিভীষণ ইতি জীপদুনাভাত্ঙ্গঃ | 
শ্ীমান্‌ ধর-ভূদচিকরদশে প্রাসাদমুচ্চৈরিয়ম্‌ ॥ 
গোপালপ্রতিমাং চ সন্তিঃ প্রতিষ্ঠাং ছিজো।। 
রামং চেহ স্থুভদ্রয়া সহ জগন্নাথং ব্যবসীদপি ॥” 

+  “পৌত্র শীধরণীধরস্থৃতো ভগব্তঃ হুন্থ্িজন্মশ্রেণী। 
শ্রীমানর্ুনমিশ্র ইত্যবিহিতস্তাচার্ধযচুড়ামণেঃ ॥ 
পুত্রশ্চক্রধরঃ করীন্দ্র ইতি যত্যাংসি প্রতিষ্ঠাবিধিমূ। 
প্রসাদান্ত বিদ্তীষণত্য বিধিনা কৃত বিরামং গতঃ 4” 

£ পশকানদে রসশৃত্যবাণধরণীমানে তৃতীয়াতিখো। 
বৈশাখে বুধবাসরে মুনিমিতে পক্ষে যুগাদৌ নিতে ॥ 
্রীমুক্তায় গদাধর়ায় গুরবে তদ্দেবতানাং মুদে। 
দর্তং গ্রামবরোচিতং প্রতিদিনং তদ্দেউলবাড়ীখ্যাকম্‌।” 


১৯৫৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস ) 
, ক্ীর্ণ। উহার মধ্যে জগন্নাথ, বলরাম বা নুতদ্রার কোন যৃত্তিই নাই। 
তাহাদিগকে কত দিন হইল কোখায় স্থানান্তরিত কর! হইয়াছে, 
তাহার কোন নিদর্শনও পাওয়া যায় না। জনক্রীতি-এঁ মন্দির ও 
বাহিরীর অন্তবন্য প্রাচীন কীর্ডিসমূহ স্থানীয় এক প্রাচীন রাজবংশের 
কীর্তিনিদর্শন। ঈশা! খা মস্নদ্‌-ই-আলীর দেওয়ান পূর্বোক্ত ভীমদেন 
মহাপাত্র এ বংশেই জন্মগ্রহণ কারয়াছিলেন। কেহ কেহ তাহাকে 
উক্ত মন্দিরের-প্রতিষ্ঠীতা বিভীষণ দাসের পুত্র বলিয়াই উল্লেখ করেন। 
মহাপাত্র বাজদত্ত উপাধি । এতগ্্যতীত এ বংশ সশ্বস্ধে স্থানীয় অধি- 
বাসীরা আর বিশেষ কিছু বলিতে পারে না। 

আমাদের অনুমান, বাহিরীর মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা বিভীষণ দাঁস ও 
রসিকমঙ্গলের উল্লিখিত বিভীষণ মহাপাত্র একই ব্যক্তি। মালকিটা 
প্রদেশের মধ্যে বাহিরীই বদ্ধিষ্ঠ ও প্রাচীন গ্রাম । এ প্রদেশের মধ্যে 
উ শ্রামে যত প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন আছে, অন্ত কোন গ্রামেই সেরূপ, 
নাঁই। হিজলী গ্রামে মস্নদূ-ই-আলী-বংশের বাসের পুর্বে যখন 
হিঞ্জলী সাগরগর্ডে নিহিত ছিল, তখন মালবিটা দণ্ডপাঠের অধিপতি- 
গণ & বাহিরী গ্রামেই রাস করিতেন বলিয়া আমর! বিশ্বাস করি 
এবং বাহিরীর গ্রীমবসিগণ যে সকল কীন্তি প্রাচীন রাজবংশের 
কীর্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন, সে সকল যালবিঠার পূর্বোক্ত 
' দেশাধিপিতিগণেরই কীন্তি। বসিকমঞ্লে দেখা যায়, রসিকানন্ব 
জাতিতে করণ ছিলেন, রামানন্দ রায়ও জাতিতে করণ; * সুতরাং 
বসিকানন্দের শ্বশুর বলভদ্র দাস ও রামানন্দের সহোদর গোপীনাথ 
পষ্টনায়কও যে করণজাতীয় ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। 
এই সকল কারণে আমরা অনুমান কৰি, বিভীল্ণ- মহাপান্র, বলতদ্র 

*. গৌড়ের ইতিহাস_-রজনীকান্ত চক্রবর্তী--্িতীয ভাগ_ পৃঃ ৯৩৪। 





মুসলমান-অধিকার-_পাঠান-রাজত্ব। ১৫৯ 


ও তাহার ভ্রাতা সদাশিব ইহারা সকলেই সেই প্রাচীন দেশাধিগাতি - 
বংশসম্তৃত ছিলেন। বাহিরীর প্রস্তর-লিপিতে যে কাশীদাপের নাম 
উল্লিখিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ তিনিই প্র দেশীবিপতি-বংশের প্রতিষ্ঠাতা । 
গোপীনাথ পষ্টনায়কও সেই বংশসন্তৃত। | 
বহু দিবপ হইতে এ প্রদেশে একটি জনশ্রুতি আছে যে, হিজলীর 
প্রাচীন রাজবংশকে উৎখাত করিয়া যস্নদ্‌-ই-আলী-বংশ এ প্রদেশে 
প্রতিষ্ঠিত হইলে পর পরবর্তিকালে দেই বংশীয় কেহ 
মস্নদূ-ই-আলীদিগের *অধীনে উক্ত রাজকার্ষ্যে 
নিযুক্ত হইয়্াছিলেন ) উত্তরকালে মস্নদ্‌-ই-আলী- 
'বংশের অধিকার লুপ্ত হইলে, সেই বংশীয় কেহই আবার এই প্রদেশে! 
একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিঠিত করেন। এই জনশ্রুতির উপর নির্ভর 
করিয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, উত্তরকালে স্থাপিত ক্ষু্র 
স্বজামুঠা-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোবদ্ধন রঞ্জা উক্ত কর্মচারী এবং তাহার 
:পূর্বপুরুগণই প্রদেশের প্রাচীন রাজা ছিলেন। দশ বারো ব্সর 
পূর্ষে আমারও এরূপ ধারণা ছিল এবং সেই ধারণার বশবর্তী হইীই 
দনীহার” পত্রে পহজলী-কীথি”-শীর্ষক প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে আমি সেই 
কথার উল্লেখ. করিয়াছিলাম । আমার লেখার পরে .অন্য ছ'একজন 
লেখকও উহ! গ্রহণ করিয়াছেন । সে সময বাহিরীর খোঁদিত লিপির 
বিষয় আমি অবগত ছিলাম না, রূসিকমঙ্গল গ্রন্থও আমার হস্তগত হয় 
নাই। এক্ষতে আমার বিশ্বীস, পূর্বোক্ত কাশীদাসের বংশই হিজলীর 
সেই প্রাচীন রাজবংশ বা দেশাধিপতিবংশ এবং সেই বংশীয় ভীমসেন 
মহাপাব্রই মস্নদ-ই-আলী-বংশের, অধীনে বাজকার্ধ্যে নিযুক্ত হইয়া- . 
ছিলেন। ঈশ! খাঁর মৃত্যুর পর হিজলী-রাজ্যের "অধিকার পুনরায় 
সেই বংশীয়ের বু আপিয়াছিল। স্ুজামুঠার রাজগণের গুুর্বপুরুষেরা 
র্‌ ] 


হিজলীর প্রাচীন 
রাজবংশ । 


১৬০ মেদিনীপুরেন্র-ইতিহাঁস। 


বে হিজলীর প্রাচীন রাজা হইতে পারেন নাঁ_সে সম্বন্ধেও, প্রমাণ 
আছে$ উক্ত রাজবংশের বিবরণপ্রপর্গে সে বিষয়ে আলোচনা 
করিব । 
জনক্ষতি__ভীমসেন মহাপাত্র বিভীষণের পুত্র। রপিকমঙ্গল গ্রন্থে 
ভীমদেনের শাম নাই, বলভদ্বের খুক্পতাত বিভীষণের নাম আছে 
+ কিন্তু বলভদ্রের পিতার নাম নাই। ইচ্ছার্দেবীর 
ইিলীর দেওয়াস। বিবাহের সময় তাহারা কেহ জীবিত ছিলেন নাঃ 
বিভীষণই জীবিত ছিলেন বলিয়া ভাহার নাম 
উল্লিখিত হইয়া থাকিবে । সে সময় পধ্যন্ত ভীমসেনের পিতার পক্ষে 
জীবিত থাকাও কিছু অসম্ভব নহে। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে ভীষসেন পর- 
লোকগমন করেন। ত্রীহার অকালমৃত্যু হইয়াছিল। এ সময় 
সাহার বয়স ত্রিশ ও তাহার পিতার বয্বস পঞ্চাশ: ধরিলেও ইচ্ছা-. 
দেবীর বিবাহের সময় বিভীষণ মহাঁপাত্রের বয়স ৭০৭৫ হইয়া! 
থাকিবে; কিংবা কিছু বেশীও হইতে পারে। তবে রসিকমঙ্গলে' . 
দা বাঁয় যে, রসিকানন্দের অল্পবয়সেই বিবাহ হইয়াছিল। বাহিরীর 
মন্দিরের সুন্মুখস্থ খিল্বানের উপরে যে খোদ্িত লিপিটি আছে, উহাতে 
জানা যায় যে, ১৫০৬ শকাব্দায় (১৫৮৪ খৃষ্টাব্দ) অর্থাৎ যে বৎসর 
ভীমসেনের মৃত্যু হয়, সেই বৎসর উক্ত মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা" 
' গণকে গদাধর-নামক গুরুর হস্তে দান করা হইয়াছিল। কিন্তু 
মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ অন্ত: প্রস্তরলিপি হইতে অবগত "হওয়া! যায় যে, 
যে ছুইজন ব্রাহ্মণ (ধরণী ও চক্রধর) এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন তীহারা পূর্বেই গতাস্ু হইয়াছিলেন। সুতরাং মন্দির-প্রতি- 
ষ্ার অনেক পরে যে উহা! গদাধরকে সমর্পণ করা হইয়াছিল, তাহা 
গত ।* এই কারণে আমরা অনুমান করি, ভীমসেনের অকাঁল- 
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মৃত্যুর পরই পুন্রের পারলৌকিক মঙ্গলকামন। করিয়া মন্দির-স্থাপরিতা' 
বিভীষণ মহাপাত্র দেউলবাড় গ্রামস্থ মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে 
গুরুর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন । 
বলভদ্রের পরে তাহার ভ্রাতা সদাশিব হিজলীর অধিকারী হইয়া- 
ছিলেন। বুসিকানন্দের বিবাহের সমসময়েই বলতদ্রের মৃত্যু হইয়া 
ছিল। রসিকমঞ্গলে দেখা যায়) জোষ্ঠব্রাত৷ বল- 
০০১১১ ভদ্র দাস হিজনীর “মগুল অধিকারী” নামে 
পরিচিত থাকিলেও, তাঁহার জীবিতকালে উভয় 
আতায় মিলিত হইয়াই হিজলী শখখসন করিতেন। ছুই ভ্রীতায় বিশেষ 
সং্পীতি ছিল। সদ্ধাশিব কত দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, জান! যায় 
নাই। সম্ভবতঃ ইহার পরেই যিনি হিজলীর রাজ্যাধিকার পাইয়া- 
ছিলেন, তাহার সময়েই হিজলী-রাজ্য এ বংশের হস্তচ্যুত হইয়া যায় 
তৎপরে হিজলী-রাজ্য কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদীরীতে বিভক্ত হয়। 
' তন্মধ্যে মাজনানুঠা ও জ্লামুঠা জমিদারী ছুইটিই বৃহ্। ক্রোমেলীল্ল 
সাহেবের লিখিত বিবরণে অন্যরূপ কথা আছে। তিনি লিখিয়াছেন 
ষ্টষে বাহাছুর খর মৃত্যুর পরেই হিজলী-রাঞ্য যে ছুই জন হিন্দু কর্ম 
চারীর হস্তগত হইয়াছিল, ত্রাহারাই পরবন্তিকালের মাজনামুঠু ও 
জলামুঠা জমিদারীর প্রতিষ্ঠা .করিয়াছিলেন। কিন্ত এই ছুই হিন্দু 
কর্মচারীর পরিচয়স্থলে তিনি ছুই স্থানে ছুই রুম কথার উল্লেখ 
, করিয়াছেন। পরবপ্তিকালের ইংরাঁজ লেখকগণের -বিবরণেও সেই 
অসামগ্রস্ রহিয়। গিয়াছে। 
ওম্যালী সাহেব হিজ্লীর বিবরণে নানা জমি- 
জারীর প্রতিীতা এ ছুই কর্মচারীর পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন যে, 
তাহাদের একজন বাহাদুর খাঁর দেওয়ান ও অন্ঞ্জন তাহার সর্দার 
১১ 


৯৬২ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 
ছিলেন & * আবার সুজামুঠা জমিদারী বিবরণ লিখিতে গিম্বা তিনি 
" বলিয়াছেন যে, যাজনাসুঠা ও জলাসুঠার প্রতি- 
১১:48 াতৃদ্বয় বাহাছুর ধার দেওয়ান ভীমসেন মহাপাত্রের 
যথাক্রমে সরকার (0151) ও পাচক ব্রাঙ্গণ 
'ছলেন। সুজামুঠা-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাও তাঁহার শরীর-রক্ষক (58071 
86500806৪00 0080-8৮-2705 ) ছিলেন । খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর 
শেষার্ধতাগে হিজলী তীমসেনের অধিকারে ছিল। তিমিই পূর্বোক্ত 
কর্মচারিগণকে ঁ সকল স্থানের ক্টধিকার প্রদান করেন। 1 ইহা 
হইতে মনে হয়, বাহাছুর খাঁর মৃত্যুর পর ভীযসেন হিজলীর 
অধিকারী হইয়াছিলেন। তৎপরে এ রাজ্য মাজনামূঠা জলামূঠা 
প্রন্থৃতি জমিদারীতে বিভক্ত হইয়া যায়। কিন্ত জনশ্রতি হইতে 
জান! যায় ধে, বাহাছুর খাঁর মৃত্যুর পরে ভীমদেনও আত্মহত্যা 
করিয়াছিলেন। হিজলীর মস্জিদে রক্ষিত কাগজপত্রে বাহাদুর খাঁর 
দেওয়ান ভীমসেনের নামই আছে; উহ্থাতে যাজনাসুঠার প্রতিষ্ঠাতা 
ঈশ্বরী পট্টনায়েক বা! জলামুঠার প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণপঞ্জ৷ নামক অন্য কোন 
কর্মচারীর নাম পাওয়া যায় নাই। মাজনামুঠা ও জলামুঠার জমিদারীরক 
কোন্ন কথাই নাই কেবল দেখা যায় যে, বাহাছুর খাঁর মৃত্যুর পর 
হিজলী-রাজ্য ছুই জন হিন্দু কর্মচারীর হস্তগত হুইয়াছিল। মাজনামুঠা 
গু জলামুঠার জমিদ্বরগণ অর্দ-শতাব্দী পৃর্ব্বে মেদিনীপুরের তদাশীস্তন 
. কালেক্টর কর্তৃক -অনুরুদ্ধ হইয়া তাহাদের যে বংশ-বিবরণ লিখিয়! 
পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতেও দেখা যায় যে, এ জমিদারী ছুইটির প্রতি- 
ঠাতৃডয় ভীমসেন মহাপান্রের কর্মচারী ছিলেন ) বাহাছুর খাঁর নহে । 
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এই কারণে মনে হয, বাহাছুর খাঁর পূর্বোক্ত কর্মচারিহয়ই 
মাজনামুঠা ও জলামুঠার প্রতিষ্ঠাতা নহেন। আমাদের অনুমান, 
পূর্বোক্ত বলজদ্র দাস বাহাদুর খার অন্ততম কর্মচারী ছিলেন। 
ভীমসেন তাহার দেওয়ান ও বলভদ্রই পূর্বোক্ত সর্দার। সম্ভবতঃ 
“বাহাদুর খর মৃত্যুর পর ইহারা ছুইজনেই রাজ্য-পরিচালনার ভার 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের ভয়ে ভীমসেন 
আত্মহত্যা করিলে বলভদ্র ও সদাশিবের হস্তে হিজলীর তার স্থা্ত 
হইয়া থাকিবে। পরবন্তিকালে হিজলী-রাজ্য মোগল-সাস্রাজ্যতুক্ত 
হইলে বলভদ্রই হিজলীর মণ্ডল অধিকারী হইয়াছিলেন। উত্তরকালে 
ভীমসেনের পূর্বোক্ত কর্মচারীদিগের বড় যন্ত্র সদ্াশিবের পরবর্তাঁ 
হিজলীর কোন রাজা রাব্ধ্চ্যুত হইয়া থাঁকিবেন। মাজনামুঠা ও 
গলামূঠা জমিদারী এখনও আছে এবং মস্নদ্‌-ই-আলী-বংশের 
পরিচয় দিতে হিজলীর মসজিদের সেবাইতগণও বিদ্যমান? কিন্ত 
হিজনীর সেই প্রাচীন রাজবংশের পরিচয় দিতে এক্ষণে কেহই না 
খাকায় বহুদিবস হইল লোকে তাহাদের কথা ভুলিয়া গিয়াছে। 
সেইন্ত লৌকে মস্নদ্‌-ই-আলী-বংশের দেওয়ান এবং মাজনামুঠা ও 
জলাযুঠা জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতৃগণের প্রভু ভীমসেন মহাপাত্রের শৃন্ত 
নামটির ছিন্ন স্ত্রে মস্নদূ-ই-আলীর হিজলী-রাজ্য-লোপের সঙ্গে 
মাজনামুঠা। ও জলামুঠা জখিদারীর প্রতিষ্ঠাতার কথা জুড়িযা দিয়াছে। 
ক্রোমেলীন সাহেবের লিখিত বিবরণে এবং ওম্যালী-প্রমুখ লেখক- 
এণের গ্রন্থে এ ছুই হিন্দু কর্মচারীর পরিচয়স্থলে সেইজন্য এরূপ 
অসামজ্স্ত পরিলক্ষিত হয়। | 

সম্প্রতি কয়েক মাস হইল, 'প্রবাসী* পত্রে, স্বনশিখ্যাত এরঁতিহাসিক 
যুক্ত ঘছুনাথ মন্তুমদার মহাশয় “প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কিছুতননূ . 


১৬৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 
সংবাদ-ীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। পর প্রবন্ধে হিজলীর সলিষ 
খাঁ নামক জনৈক জমিদারের নাম পাওয়া যায়। 
2৮7 সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমে ইদলাম খা 
বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৬০৮ খুষ্টাবে 
আবুল হসন্‌ (পরে আসাব খী উপাধিতে ভূষিত স্লাআাজ্যের উজীব্ ও 
সমাট সা্জাহানের শ্বশ্তর ) বঙ্গের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া নৃতন সুবা- 
দারের সহিত আগ্রী হইতে বঙ্গে আসেন। আহাম্মদাবাদের অধিবাসী 
আবছুল আব্ব|সের পুত্র আবছুল লতিফ তাহার অনুচর ও সঙ্গী ছিলেন। 
তিনি ফার্সাভে ত্রহার একটি ভ্রমণ-কাহিনী লিখিয়া রাখিয়া গিয়া- 
ছিলেন। . এতিহাসিক মজুমদার মহাশয় তদীয় প্রবন্ধে সেই কাহিনীর 
উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে লিখিত আছে যে, ১৬৯০ খুষ্টাব্দের 
৩০ শে মার্চ তারিখে সপারিষদ্‌ নবাব ইস্লাম খী ফতেপুর 
হইতে কুচ করিয়া তাগীপুর পৌছেন। সেখানে উড়িষ্যার অন্তর্গত 
হিজ্লীর জমিদার সনিম খা, পঁচেটের প্লাজা ইন্্রনারায়ণের ভ্রাতা, 
মান্দারণের রাজার পিতৃব্/-পুত্র (একুনে) ১০৯টি ছোট বড় হাতী 
লইয়া আসিয়৷ নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । নবাবের বিশ্বাসী 
প্রিয় কর্মচারী সেখ কমাব তীহার্দিগকে উপস্থিত করিয়াছিলেন। * 
হিজলীর জমিদার এই সলিম ধার আর অন্য কোন পরিচয় পাওয়া 
যায় নাই। স্থানীয় কুষকগণ হির্জলীর মস্নদ-ই-আলীদের মস্ঞজিদের 
_ নিকটবর্তী জঙ্গলের মধ্যে এক স্থানে একটি তগ্ন অষ্টালিকাঁর ইষ্টক-্ত,প 
দেখাইয়া এক সময়ে আমাদিগকে বলিয়াছিল যে, এ স্থানে সিমৃলী 
সাহ বা সলিম সাহ নামক জনৈক মুসলমানের নিশ্মিত একটি বস্দ্রিদ 
ছিল। উক্ত সিম্লী বা সলিম সাহ সমন্ধেও আর অধিক কিছু জানা 





€* প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩২৬, পৃষ্ঠা হ৫২-৫হ৩। 
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যায় নাই। এই সলিম সাহ ও পূর্বোক্ত সলিম খাঁ একই ব্যক্তি 
হইলেও হুইতে পারেন ১ কিন্তু সঠিক বলা যায় না। 

আবদুল লতিফের. লিখিত বিবরণ অনুসারে ১৬০৯ থৃষ্টান্স সলিম 
খাঁ হিজলীর জমিদার ছিলেন। কিন্তু আমরা পূর্বে আালোচন। 
করিয়াছি,সে সমব্ধ বাহিরীর করণ- -বংশ হি্লীর যগ্ুল অধিকারীর পদে 
অধিষ্ঠিত। তাহারাই হিজলীব রাজস্ব মেদিনীপুরে অবস্থিত বাদসাহের 
প্রতিনিধির নিকট দাখিল করিতেন। তাহা! হইলে সে সময় হিঙ্লীর 
জমিদার এই সলিম খী৷ কোথা হইতে. আসিলেন? পূর্বে উল্লিখিত 
হইয়াছে যে, রসিকমঙ্গল নামক খ্রন্থে দেখা যায়, এক সময় হিন্জলীর 
মণ্ডল অধিকারী বলভদ্র দাস রাজস্ব-প্রেরণে শৈথিল্য করায় তাহাকে 
কারারুদ্ধ কর! হইয়াছিল । আমাদের অনুমান, সেই সময় সলিম খী' 
কিছু দিনের জন্য বাদসাহ কর্তৃক হিজলীর জমিদাররূপে নিযুক্ত হইয়। 
থাকিবেন। পরে বলভদ্রের ভাবী বৈবাহিক রাজ! অচ্যুতানন্দ তাহার ' 
জামীন হইলে তাহাকে মুক্তি দিয়া পুনরায় স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত কর। 
_হইর়াছিল। এই ঘটনার পর্ণ বলতদ্রের কন্ঠার সহিত অচ্যুতানন্দের 
পুত্র রসিকানন্দের বিবাহ হয়। কোন্‌ ব্সর রসিকানন্দের বিবাহ 
হয়, -তাহ! জার্না যায় নাই। কিন্তু রসিকমন্গল গ্রন্থ হইতে জানা যায়, 
১৫৯০ খৃষ্টাব্দে তীহার জন্ম হইয়াছিল। তদন্ুপারে দেখা যায় 
যে, ১৬০৯ খুষ্টাব্দে যখন সলিম খী। হিজলীর জমিদার, সে সময় 
রসিকাঁনন্দর বয়স প্রায় উনবিংশ বৎসর। বিবাহের পক্ষে ইহা 
অনুপযুক্ত বয়দ নহে। এ দিক্‌ দিয়া দেখিতে গ্রেলেও আমাদের 
পূর্বোক্ত অন্্মানই সমর্থিত হর । 

ৃষটায় ১৬৯* অন্দে ভ্যান-ডেন-ক্রুকের অঙ্কিত মানচিত্র সঙ্বন্ধ 
ত্যালেন্টানের ন্মারক লিপিতেও তৎকালীন হিজলী-রাঙ্যের কিঞ্চিৎ 


স্জ্৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


বিবরণ পাওয়া যায়। উহাতে আছে, *্উড়িষ্যার শাসনকর্তার রাজধানী 
নুপ্রপিদ্ধ কটক নগরে অবস্থিত ছিল এবং তাহার 

ড্যালেন্টানের. অধিকার হিজলীদবীপ পর্যন্ত বিভৃত ছিল। হিজলী 

পুস্তকে হিজলী- ২১১১২ 

রাঞ্যের কথা। বহুকাল যাবৎ নিজের রাজার দ্বারাই 'শাদিত 
হইতেছিল, পরে ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে উহা! প্রসিদ্ধ মোগল 

. (01586 00085ঘ1 ) কর্তৃক অধিকৃত হয়। ১৬৬০, খৃষ্টাব্দে হিজলী- 
রাজ্যের জনৈক ন্যায়সঙ্গত অধিকারী, ধিনি বাল্যকাল হইতে কারারুদ্ধ 
হইয়াছিলেন, তিনি কোন প্রকারে কারাগার হইতে মুক্তিলাত করিয়া 
স্বীয় লোকজনের সাহায্যে হিজ্বলী-রাঁজ্য পুনরধিকার করিয়া লইয়া- 
ছিলেন। কিন্ত তাহাকে বেশী দিন উহা! ভোগ কাঁরতে হয় নাই। 
' ১৬৬১ খুষ্টান্দে সম্রাট গুরঙ্গজেবের রাজত্বকালে হল্যাগুদেশীয় বণিকৃদিগের 
সাহায্যে তিনি পরাছিত ও ধৃত হইয়৷ অধিকতর সতর্কতার সহিহ্‌ 
'শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পুনরায় কারারুদ্ধ হন।  হুগলীর" (09৫17) 
শাসনকর্তা যিনি এই যুদ্ধে মোগল-সম্রাটের সহায়তা করিয়াছিলেন, 
তিনি %৪৪৮০০৪৫+ নামক উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। এ সময় 
হিজলীর শাসনভারও তাহার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। তীহাঁর অধীনে 
জনৈক ক্ষুদ্রতর রাজা (],95367 ০1716) এ প্রদেশ শাসন করিতেন। 
অতঃপর সুলতান সুজা হিজলীকে উড়িষ্যা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়! 
বঙ্গদেশের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেন। হিজলী এক সময় পটুণগিজ ও 
ওলন্দাজ বণিকৃর্দিগের প্রধান আড্ডা ছিল। * ব্রকম্যান সাহেব 
লিধিয়াছেন, হি্লীর পূর্বোক্ত ন্যায়সঙ্গত অধিকারীটি বাহাহুর খা 
কিংবা তাহার পরবর্তী কোন হিন্দু রাজা, তাহ1 সঠিক বলা যায় না। 


স্ চ2130610515 60801 0০ ৪ ৮৫57-00০15525 18190050558, 
৭8190000805 1065 10. 005 065 56865002]1 48০০০০৮ ০£ 
73970681১02]. 0385. 
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ত্যালের্টানের উল্লিখিত হিজলীর অধিকারীটি থে কে, তাহা সঠিক 
বল! না গেলেও, বাহাদুর খা যে নজ্ছেন, তাহা নিঃসন্দেহে লা যাইতে 
পারে । বাহাদুর খা বা ঈশা খা মস্নদু-ই-আলীর ১৫৮৪ খৃষ্টাবে প্রতা- 
পাদিত্যের সহিত যুদ্ধে মৃত্যু হইয়াছিল। সে কথা স্বীকার না' করিলেও 
প্র সময় পর্য্যন্ত তাহার জীবিত থাকা! সম্ভব নহে। «তাজ খা মস্নদ্‌-ই- 
আলীর মৃত্যুর পর ১৫৫৭-৫৮ খ্বষ্টাব্দে বাহাদুর খাঁ হিজলীর  রাজ্য- . 
ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে সময়, ন্যুনকল্পে তাঁহার বয়স পনর 
বক্র ধরিলেও ১৬৬১ খুষ্টাবে তাহার বয়স হয় প্রায় একশত আঠার 
বদর । এইজন্য আমরা অনুমান করি যে, পূর্বোক্ত প্রাচীন হিন্দু- 
রাজবংশের কেহই, হিজলী-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। হারাই 
, হিজলীর গ্ররুত 'ায়সঙ্গত অধিকারী” এবং “বহুকাল যাব২*তাহাদের 
ছ্ারাই হিজলী “শাসিত হইয়াছিল হিজলী বা মালকিটা প্রদেশ তৎ- 
কালে উড়ি্যার অস্তভূততি থাকায় উহা! উড়িষ্যার শীসনকণ্তার অথ্ধি- 
কারভুক্ত ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ১৬৩০ খুষ্টাবেই 
হিঙ্লীর প্রাচীন রাজবংশ উন্ম,লিত হয় এবং সেই বংশীয় কেহ কাবরারুত্ধ 
হন। এই ঘটনার পরেই মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারীর স্ষ্টি হইয়া 
.থাকিবে। সেই জন্ত রাজা তোভরম্লের 'বাজস্ব-বন্দোবন্তে মাঙ্গনামুঠা 
ও জলামুঠা মহালের নাম নাই; কিন্তু সুলতান স্ুজার বন্দোবন্তে ঙঁ 
ছুই মহালের নাম পাওয়া যায়। 
আমাদের অন্থুমান, পর্ট.গিজদিগের সহিত মিলিত হইয়া মুসলমান" 
দিগের শক্রুতাচরণ করাই হিজলীর প্রাচীন রাজবংশের রাজ্যচ্যুতির 
প্রধান কারণ। এ সময় হিজলীতে পটু গিজদিগের রঃ প্রতিপত্তি 
হইয়াছিল; তাহার! যোগল-রাজসরকারকে ব্যতিব্যস্ত ঘরুরিয়া তুলে। 
উত্তরকালে সাজাহান নামে হানি হিলি ভারতসম্রাট দিল্লীর 


১৬৮ মেধিনীপুরের ইতিছাস। 


সিংহাসনে উপবেশন করিবার পূর্বে খ্দ পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে 
অস্ত্রধারণ করিয়া! বঙ্গদেশে কিছুদিনের জন্ত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে- 
ছিলেন, সেই সময় তিনি পটুগিজদিগের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির কথা 
বিশেষরূপে অবগত হইয়া যান। পরে তিনি ভারত-সাত্রাজ্যে অভিষিক্ত 
হইয়া প্রথমেই পটুগিজদিগকে দমন করিবার বিশেষ ব্যবস্থা করেন। 
তাহারই ফলে দক্ষিণ-বক্ষে 'নওয়ার মহালের সৃষ্টি হয়, বঙ্গোপসাগরের 
উপকূলে কয়েকটি ফৌঙ্জদারী প্রতিিত হয় এবং হিজলী ফৌজদারীকে 
, উ়্িষ্া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বঙগদেশের সহিত সংযুক্ত করিয়া নেসা 
হয়। * সম্ভবতঃ এ সময়েই হিজলীর অধিপতিও কারারুদ্ধ হইয়া- 
ছিলেন। 'ভ্যালেন্টীন বীহাকে প্রসিদ্ধ মোগল (01৩40108101) 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিই সরা সাজাহান। ইহার পরে সম্রাট 
উরসছেবের রাজদ্বকালে হিজনীর উক্ত অধিপতিটি কারাগ্রার হইতে 
যুক্ত হইয়া পুনরায় যে হিজলী অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, 
তাহাও এঁ পট.গিজ ও মগদিগের সহায়তায় করিয়াছিলেন বলিয়া 
আমাদের বিশ্বাস। নতুবা তাহার ন্যায় আবাল্য-কারারুদ্ধ ভ্বত- 
সরবন্ৰ ব্যক্তির পক্ষে প্রবল-গ্রতাপাদ্বিত মোগল-সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ 
করা সম্ভবপর ছিল না। ূ 

হিজ্রলীতে ব্যবসা-ক্ষেত্রে পটু গিজদিগের সহিত ওলন্দাজ বণিক্‌-' 
দিগের বিশেষ প্রতিত্বশ্বিতা ঘটে। ব্যবসা উপলক্ষে পটু গ্িজবাই 
' প্রথমে হিজলীতে আসিয়া কুা নির্মাণ করে; তৎপরে ওলন্দাজ- . 
গণ আসে? তাহাদেরও হিজলীতে প্রধান আড্ডা ছিল ।” হিজলীর 
বিদ্বোহী অধিপতিকে ওলন্দাজ বণিক্দিগের সাহায্যে ধৃত ও কারা- 
রুদ্ধ হইতে দেখিয়াও মনে হয় ,যে,এ বিদ্রোহের মুলে পটুগিঙ্গরাও 
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মুসলযান-অধিকার-_-পাঠীন-রাক্ত্ব । ১৬৯ 
ছিল। এ সময় হিজলীকে হুগলীর নওয়ার মহালের অন্তভূত্তি করাফ়, 
উহ হুগলীর %০০০০৫৭১ (প্রধান নৌসেনাপতি ) উপাধিধারী 
শাসনকর্তার অধিকারভুক্ত হইয়া থাকিবে। ত্যালেন্টান যাঁজনামুঠানর 
রাজাকেই ্ষুদ্রতর রাজ ([,8955 01151) বলিয়া থাকিবেন। হিজ- 
লীতে পট্ুগিজ ও যগদিগের বিদ্রোহকাহিনী পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত 
আলোচিত হইবে। 

পাঠান-রাজত্বের বিবরণ লিখিতে গিয়া হিজলী-রাঁজ্যের প্রসঙ্গে 
আমরা মোগল-রাজত্বের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। উৎকল-রাজ্যে 
পু আঙফ্ুগানদিগের অধিকার বিস্তৃত হইবার পর 
মোগল-পাঠানে মেদিনীপুর-জেলার অন্ত অংশের অবস্থা কিরূপ 
হইয়াছিল, এখনও বল! হয় নাই । সোলেমন কর- 

রাণী কর্তক উড়িষ্যায় আফগান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলেও আদ্- 
গানগণ বেশী দিন নির্ধিবাদে উড়িষ্যা ভোগ করিতে পারেন নাই । 
সোলেমনের সময়ে দিল্লীশ্বর মোগলকুলতিলক আক্বর শাহের প্রতাপ 
সর্কন্র অনুভূত হইতেছিল। তীক্ষদৃষ্টি সোলেষন তাঁহা বুঝিতে পারিয়া 
সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার পূর্বক মধ্যে মধ্যে সমীপে উপহার প্রেরণ 
করিতেন; কিন্তু তৎপুত্র দাউদ শাহ পিতৃ-সিংহাসনে উপবেশ্ন করিয়া 
স্বীয় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার পদাতিক, চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী, 
সাড়ে তিন হাজার্‌ রণহস্তী ও বিশ হাজার কামীন ও কয়েক শত রণতরী: 
দেখিয়া মনে করিলেন যে, উহার দ্বারা তিনি মৌগলদিগকে 
ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিবেন। * সে সংবাদ মোগল-বাদশাহের 
কর্মগোচর হইতে বিলম্ব হইল না। আকবর আফগীনদ্দিগের 
বিরুদ্ধে তাঁহার সেনাপতি মুনিম ওঁ ও রাজা তোডরমন্নকে প্রেরণ 


*. বিয়াজ-উস-সালেতীন (ইতরালী অন্বাদ) ২ ১৫৪-১৫৫। 





চট যেদিনীপুরের ইতিহাস ৷ 
করিলেন। * বাঙ্গালার ইতিহাস হইতে জান! যায় যে, সক 
মোগল-পাঠানে বালেশ্বর, কটক, মেদিনীপুর, হাজ্জিপুর, পাটনা গ্রসৃতি 
স্থানে বিস্তর যুদ্ধ ঘটে। এ সকল যুদ্ধের মধ্যে মেদিনীপুর জেলার 
অন্তর্সতি সুবর্ণরেখ! নদীর তীরবর্তী যোগলমারীর যুদ্ধ সুপ্রসিদ্ধ। 
পাটনার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দাউদ্‌ শাহ পলায়ন করিলে রাজ! 
তোডরমল্প দাউদের অন্বেষণ করিতে করিতে মান্দারণের নিকট উপ- 
স্থিত হইয়া অবগত হইলেন যে, দাউদ খাঁ বীন 
কেশরী বা দীন কেশরীতে ( এই জেলার অন্তর্গত 
কেশিয়াড়ি গ্রাম ; ইহার নিকটবর্তী গগনেশখর গ্রামে একটি প্রাচীন ছর্গ 
আছে) থাকিয়া আপনার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সেনাদল একত্র 
করিতেছেন। রাজা তৎক্ষণাৎ এই সংবাদ যুনিম খার নিকট প্রেরণ 
করিলেন। মুনিম খা মহম্মদ কুলী খা বরলাসের অন্ীনে একদল 
সেনা প্রেরণ করেন এবং নিজেও রাজা তোভরমল্পের সহিত মিলিত হন। . 
এ সময় দাউদ শাহের সাহসী ত্রাতুপ্ুত্র জুনায়দৃও বহুসংখ্যক সেনা সহ 
দায়ুদের সহিত যৌগ দিয়াছিলেন। মৌগলবাহিনী এ সন্মিজিত 
সেনাদলকে. আক্রমণ করিদ্বার উদ্দেস্তে কালে কেশিয়াড়ির দশ ক্রোশ 
অন্তরে গোয়ালপাড়। ( পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত ) নামক স্থানে উপ- 
স্থিত হয়, সে সময় আফগানসৈন্য দাউদ শাহের নেতৃত্বে ধরপুরে 
( দিগ্পারই পরগণার অন্তভূতি) অবস্থান কৃরিতেছিল। 1 প্রথমে 
মোগল-সৈন্ত দাউদের হস্তে ছুইবার পরাজিত হইয়াছিল। পরে 
১৫৭৫ খুষ্টাবন্দের ওরা মার্চ মেদিনীপুর জেলার তুরকাচোর পরগণার 
অন্তর্গত মোগ্রলমারী নামক স্থানের ভীষণ যুদ্ধে দাউদ পরাজিত 
ক গৌড়ের ইতিহাস-_রজনীকান্ত চক্রবর্তী, দ্বিতীয় ভাগ-_পৃঃ $৮। 


+:050166 09825005577 054050157 3, 


যোগলমারীর যুদ্ধ। 








মুসলমান-অধিকার-_পাঠান-বাজত। ১৭৯ 


হন।* এ ভীষণ যুদ্ধে বহুসংখ্যক মোগল হত হইয়াছিল। সেই 
কারণে এ স্থান মোগলমারী নামে প্রসিদ্ধ । মেদিনীপুরে অবস্থানকালে 
১৫৭৪ খুষ্টাব্ের ডিসেম্বর মাসে কয়েক দিবসের জরে. মহপ্রদর কুলী খা 
বর্লাস প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন । 1 অগ্ঠাপি তাহার সমাধি দৃষ্ট হয়। 
মোগলমারীর যুদ্ধে দাউদ শীহ পরাজিত হইয়া! জঙ্গল মহালের পথে 
উড়িষ্যায় পলায়ন করেন।. রাজা তোডরমল্প তাহার অনুসরণ করিলে 
দাউদ্‌ উপায়ীস্তর না দেখিয়। সন্ধিস্থাপন করিতে ' বাধ্য হন। ১৫৭৫ 
খৃষ্টানদের ১২ই এশ্রিলের সেই সন্ধির সর্তান্ুসারে সমগ্র বঙ্গ-বিহারে 
আক্ববের অধিকাৰ প্রতিঠিত হয় ; দাউদের হস্তে কেবল উড়িষ্যার, 
অধিকার থাকে । ২ এ সময় উডভিষ্যার উত্তরাংশ অর্থাৎ বর্তমান বালেশ্বর 
ও মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশই মোগল-সাম্রাজ্যতুক্ত হইয়াছিল। 
মুরাদ খা জলেশ্বরের শাসনকর্তা নামে এই প্রদেশের প্রথম মোগল' 
শাসনকর্তা নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। এ 
গৌড়ের শাসনকর্তা যুনিম খাঁর মৃত্যুর পর দাউদ্‌ শাহ পুনরায় 
গৌঁড়-রাজ্য অধিকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি কটক হইতে 
অগ্রসর হইয়া ভদ্রকের মোগল শাঁসনকর্তাকে হত্য। 
করিয়া জলেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইলে, মুরাদ 
খা জলেশ্বর পরিত্যাগ, করিয়া তাঁড়ায় পলায়ন করেন। আবার 
মেদিনীপুর জেলা পাঠানদিগের অধিকৃত হয়। ১৫৭৬ খৃষ্টাবের ১২ই 
জুলাই রাজমহলের নিকট হোসেন কুলী খা তুর্কমান ও রাজা তোডর- 
মল্প দ্াউদ্‌কে পরাজিত ও বন্দী করেন। দাউদের ছিন্ন মম্তক 


আফগান-বিস্রোহ। 
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১২ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 
দিল্লীতে আক্বর শাহের নিকট প্রেরিত হয়। * দাউদের পতনের 
পরও পাঠানগণ কয়েকবার বিদ্রোহী হইয়া জলেশ্বর অধিকার করিয়া 
, লইয়াছিল। তাহারা সহজে যোগলের বগ্ততা স্বীকার করে নাই। 

৯৫৯৩ খৃষ্টাব্দে স্বনামখ্যাত বীর রাজা মানসিংহ . জলেশ্বরের যুদ্ধে 
আফ গানদ্দিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের অধিকৃত উড়িষ্যা-রাঙ্গা 
মোগল-সায্রাজাতুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন ৷ এ সময় হইতে বাঙ্গালার 
স্থবাদার প্রক্কত প্রস্তাবে বাঙ্গালা, বিহার ও উডভিষ্যার স্থবাঁদার আধ্যা 
প্রাপ্ত হন। 'কিস্তু ১৫৯৯-১৬০০ খৃষ্টাবে ওস্মনি খার নেতৃত্বে আফ- 
গানগণ বিদ্রোহী হইয়া জলেশ্বর-সমেত একপ্রকার সমস্ত উড়িষ্যা 
অধিকার করিয়া লইয়াছিল। রাজা মাঙগসিংহ এই বিদ্রোহ দমন 
করিয়া শাস্তিস্থাপন করেন। ইহার দশ বৎসর পরে আফগানগণ 
ওস্মান্‌ খার নেতৃত্বে পুনরায় বিদ্রোহী হয়। এই পয়য় (১৬৯১ 
ৃষ্টাব) সুবর্ণরেখার যুদ্ধে তাহারা মোগল-বাহিনী কর্তৃক সাংধাতিক- 
রূপে পরাজিত হইয়া ভবিষ্যতে আর বিশেষ কোন গোলযোগ করিতে 
পারে নাই। + 

পাঠান-রাজতে মেদিনীপুরের ছুঃখের অন্ত ছি না। পাঁঠান-মোগ- 
লের নিয়ত বিবাদে, জমিদারদের অত্যাচারে মেদিনীপুরের. প্রজা- 

সাধারণ নিতান্ত অশীস্তিতে দিন কাটাইত। পূর্বের 

পাঠান রাগে উল্লিখিত হইয়াছে, হিন্দু-রাজন্বের শেষ অবস্থায় 

যেদিনীপুর জেলা । রর 
তাহাদের দুর্বলতার সুযোগ পাইয়া ক্ষমতাশালী 

দেশাধিপতিগণ একপ্রকার অর্ধ-স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। পাঠান- 
রাজত্বেও তীহারা কতকটা করদ-মিত্র রাজার ন্যায় ছিলেন। সাধারণ 
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মুসলমান-অধিকার--পাঠান-রাজন্ব। ১৭৩ 


প্রজা কিংবা! দ্েশ-রক্ষণের ভার তাহাদের উপর অধিক পরিমাথে-নির্ভর' 
করিত) সেই জন্ত প্রত্যেক জমিদারের অধীনে বিস্তর সৈন্য ও সৈ্ত- 
দিগের গমনোপযোগী যান ধাকিত। নির্দিষ্ট রাজকর দিলেই তাহারা 
স্বাধীন রাজার ন্যায় নিজেদের এলাকায় চলিতে পারিতেন। কিন্তু 
পাহাদের পরম্পরের মধ্যে একতা ছিল না। তাহাদের কশ্মচারীরাও 
| বিশ্বাসঘাতক ছিলেন। পাঠানরাজ সহজে তাহাদের কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ 
করিতেন না। এই সুযোগে প্রজা-সাধারণের উপর তীহার! যথেচ্ছাচার 
করিতেন, অথচ কোন প্রতীকার হইত না। সে সময় প্রজাগণের 
ধন-প্রাথ একবারেই নিরাপদ ছিল না। বেদের ছেলে চুরি করিত, 
পথ বিপৎ-সদ্ছল ছিল, প্রজাদিগকে নানাবিধ কর দিতে হইত? দিতে 
না পারিলে ছুষ্ট জমিদারগণ প্রজার ঘর আলাইয়া, দিত, কুলবধূগণকে 
: ধরিয়া লইয়া গিয়া অবমাননা করিত। পাছে তাহার! এই সকণ্প অত্যা- 
চারের ফলে গৃহত্যাগ করিয়। পলাইয়া যায়, এই জন্য তাহাঁদের উপর 
পাহার] নিযুক্ত করা হইত। দরিদ্র উৎ্পীড়িত প্রজাগণ অগত্যা গরু, 
' রাছুর, হালঃ বলদ, গৃহ-সামগ্রী যাহা কিছু থাকিত, তাহাই বিক্রয় 
, করিয়া কর দিত। কিন্তু ক্রেতার সংখ্যা অপেক্ষা বিক্রেতার সংখ্যাই 
অনেক বেবী হওয়ায় এক টাকার জিনিস দশ আনার বিক্রয় হইত। 
পোদ্দার ব1মহাজনগণ »প্রজাদিগের নিকট সাক্ষাৎ যমের স্যার 
পরিলছ্িদত হইত। টাকায় দশ পয়সা করিয়! বাটা দিতে হইত এবং 
এক টাকাম্ দৈনিক সু এক পাই হিসাবে নির্ধারিত ছিল। * এইক্পে 
কত প্রকারে ঘে প্রঙা-সাধারণ নির্যাতিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা 
নাই৷ তৎকালীন অনেক বৈষ্ণব কবির গ্রন্থে ও কবিকন্কুণ মুকুন্দরাম 





৮. ক চোা55 0600৩78৭120 005 5607, ০5000৯7, 02108৮8 7২519, 
১9, 00735277585 0150106 0826666৩ 0150081001৩১ 19, 22723. 


১৭৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


চক্রবর্তীর চণী-কাব্যের ভূমিকাও উহার পরিচয় পাওয়। যায় 

হোসেন সাহ কর্ৃক উড়িষ্যা আক্রমণের পর হইতেই এক প্রকার এই 
অশান্তির হৃচনা হইয়াছিল এবং ঘত দিন পর্য্যন্ত না মৌগল-রাজত্ব 
এ-দেশে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়,তত দিন পর্য্যন্ত এই অশান্তি স্থায়ী হইয়াছিল । 
অবশেষে মোগলকুলতিলক আক্বর সাহের দোর্দ প্রতাপ সর্বত্র 
অনুভূত হইলে দেশের শৃস্তি পুনরায় ফিরিয়া আসে। | 
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অণ্তম অধ্যায় । 


স্পট ক 
যুসলমান-আধিকার-_মোগল-রাজন্ত | 

উড়িস্তায় মোগলদিগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে ষেদিনীপুর- 
খণ্ড মোগল-সাত্রাজ্য-ভুক্ত হইয়াছিল। মোগল-সম্রাট্‌ আকৃবর সাঁহের 
ও বিখ্যাত রাজন্ব-সূচিব রাজা তোডরমন্প সেই সময় 
৮৭ ।  উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের যে বন্দোবস্ত করিয়া- . 
ছিলেন, তাহাতে উড়িস্তা-প্রদেশ পাঁচটি “সরকার, 

ও নিরানব্বইটি “মহালে? বিভক্ত হর। তন্মধ্যে বর্তমান মেদিনীপুর 
জেলার অধিকাংশ ভূত্তাগই সরকার জলেশ্বরের অস্তভূত্তি হইয়াছিল। 
তৎকালের সরকার জলেশ্বরের অন্তভূতি নিস্মলিধিত কুড়িটি মহাল এই 
মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ঘত আছে।_(১) বগড়ী, (২) ্রাঙ্মণভূম, 
(৩) মহাকালঘাট ওরফে কুতুবপুর, (৪) মেদিনীপুর, (৫) খড়কপুর, 
(৬) কেদারকুণ্ত (৭) কাশিজোড়া, (৮) সবঙ্গ, (৯) তমবুক, 
€১* ) নারারণপুর, (১১) তরকোল, (১২ ) যালঝিটা, ( ১৩) বালি- 
শাহী, (১৪) ভোগরাই, (১৫) ছ্ারশরভূম, (১৬) জলেঙ্বর, (১৭) 
গাগনাপুর, (১৮) রাইন, (১৯) করোই বা কেরৌলী ও (২০) বাজার । 
এতদৃব্যতীত তৎকালের বাঙ্ষালার সরকার যান্দারণের অন্তর্মত চিতুয়া, 
সাহাপুর মহিষাদল ও হাতেলী মান্দারণ নামে আর চারিটি মহালও 
ইদানীস্তন কালের মেদিনীপুর জেলার অন্তভূতি হইয়াছে। সে কথা 

পুর্বে বলিয়াছি। 


১৭৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


প্রত্যেক যহালের শাসন-সংরক্ষণ ও রাজন্ব-আঁদায় প্রভৃতি কার্মোর 
তার এক এক জন জমিদারের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। পূর্বে উল্লিখিত 
হইয়াছে যে, রাজা তোডরমন্প প্রাচীন দস্তপাঠ বিভাগগুলির তাঙ্গা-গড়া 
করিয়াই মহালগুলি গঠিত করিয়াছিলেন। এই 
মোগনরাছে. কারণে দেখা যায়, কোন কোন মহালে গুর্বোক্ত 
অর্ধ-স্বাধীন প্রাচীন দেশাধিপতিগণের বংশধরগণই 
নবগঠিত মহালগুলির জমিদাররপে স্বীয় স্বীয় অধিকারমধ্যে প্রততিত 
হইয়াছিলেন ৷ যে সকল দেশাধিপতিগণ মোগল-সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ 
করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে বোধ হর বিতাড়িত করা হইয়াছিল। 
মোগল-শাসনে পাঠীন-রাঁজত্বের ছুর্বলতা ছিল না। এই জন্য জমিদার- 
গণ বুঝিষ্বাছিলেন যে, এখন আর তীহাদের পূর্বের মত যথেচ্ছাচার 
চলিবে না । তাই তাহারা এ সময় হইতে বিশেষ সংঘত হইয়া চলিতে 
আরম্ভ করেন। 
জমিদারী সনন্দ-দানের প্রথা মোগল-রাজতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
মৃতন জমিদারী পত্তন হইলে জমিদারকেঁ সনন্দের নিয়ম-পালনে 
অঙ্গীকারাবদ্ধ হইতে হইত। যথেচ্ছ জমিদারীর উচ্ছেদে মৌগল-বাদ্‌- 
সাহের আইন-সঙ্গত ক্ষমতা থাকিলেও দেশীচার অনুসারে কোন 
জমিদারের লোঁকান্তর হইলে পর প্রায়ই তীহার উত্তরাধিকারীরাই 
জমিদারী পাইতেন; কিন্ত তাহাদিগকে নূতন সনন্দ লইতে হইভ। 
বিদ্রোহ বা রাজশ্বদরানে চির-শৈধিল্যই উৎখাতের সর্বপ্রধান কারণ 
ছিল। তবে স্ুবাদার প্রসন্ন না থাকিলে সময় সময়ও জমিদারী অন্ের 
হস্তে চলিয়া, যাইত। প্রজাপাঁলন করিয়া ও মহালের সরহদ্দ বজায়্- 
রাখিয়া, ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বন্ধিত হইয়া যাহাতে প্রাপ্য রাজকর 
রীতিমত আদায় ও সরকারে দাখিল হয়, তাহাই জমিদারের প্রধান 


মুসলমীন-অধিকার- মোগল-রীজত্থ 1. ৯৭৭ 


কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট ছিল। নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে রাজপথ 
সংস্কার ও ছুষ্টের দমনও জমিদারের অন্যতম কার্ধ্য ছিল। তীহাদের 
দরবার, ছুর্ন ও সেনাদবও থাকিত। পূর্বোক্ত কুড়িটি হালে পনরটি 
ছুর্গ ছিল এবং আবগ্তক হইলেই সাড়ে তিন হাজার তীরন্দাজ ও 
.মশালবাহক সৈন্য এবং দুই শত অশ্বারোহী রাজসরকারে সরবরাহ 
করিতে হইত) * মহালের এ সকল জমিদারদিগের কার্ধ্যাদি 
পরিদর্শন করিবার জন্ত আমীল (01051 72565০00৮55 00006) ও 
কাননগো। (00196 ত০%৪706 08০2) নাযে অভিহিত উচ্চপদস্থ 
কর্মচারিগণ ছিলেন। র্‌ 

বাঙ্গালার সরকার মান্দারণের অন্তর্গত পৃর্বোক্ত চারিটি মহাল ও 
উড়িম্তার সরকার জলেশ্বরের অন্তর্গত প্রথমোক্ত চতুর্দশটি মহাল ফে. 

$সকল জমিদারের অর্ধকারভুক্ত ছিল, তাহাদের , 
মেদিনীপুরের প্রাচীন কাহারও কাহারও বংশ এখনও বর্তমান আছে, আর. 
জমিদার-বংশ | ০ ৪ 
কাহারও বংশ বহুদিন হইল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 

আমরা নেই অষ্টাদশটি জমিদার-বংশের যে সকল বিবরণ বা! জমিদার- 
গণের নাম সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, পরবর্তী “জমিদীর-বংশ”- 
নীর্ষক অধ্যায়ে সে কথা বিস্তারিত আলোচনা করিব।- দ্বারশরভূম, 
জলেশ্বর, গাগনাপুর, রাইন, করোই ও বাঙ্গার নামক-'অবশিষ্ট 
ছয়টি মহাক্রের জমিল্শরগণের 'কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় 
নাই। 

হিন্দু-রাজত্বের ভঞ্জভূম বারিপাদ! নামক দগ্ুপাঠ বিভাগটি বহুছুর 
বিস্তৃত ছিল। এখনকার মেদিনীপুর জেলার শালবনী থানা হইতে 
উড়িস্ার অন্তর্গত যয়ুরতঞ্জরাজ্য পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশটি "্তঞ্জভূম বারি- 
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৯৭৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস! 


পাদার অন্তর্ঘত ছিল। রাজা তোডরমল্লের রাজন্ব-বিভাদুগর সময় এই 
দগুপাঠটি বগড়ী, ব্রাহ্মণভূম, মেদিনীপুর, খড়াপুর, দ্বারশরতৃম ও বারি- 
পাদা নাঘে ছয়টি মহালে বিতক্ত হইয়াছিল, দেখ! যায়। বর্তমান 
কেশিয়াড়ী নামক পরগণাটি ছারশরভূম মহালের অন্তভূততি। এর স্থানের 
স্ুগ্রসিদ্ধ সর্ধমঙ্গলা দেবীর মন্দিরগাত্রে ও মন্দির-অত্যন্তরস্থ “বিজয়- - 
মঙ্গলামৃত্তির পাদপীঠে সংলগ্ন উড়িয়া ভাষায় লিখিত শিলালিপি পাঠে 
ক্জান! যাঁয় যে, এ ভূতাগে রঘুনাথ ভূঞা! নামক জনৈক জমিদার ছিলেন । 
তাহার পুত্র চক্রধর ভূঞা ৯৪২৬ শকান্দে (১৬০৪ খুষ্টাব্দে ) মহারাজ 
মানসিংহের তিন অঞ্ষে সোমবারে দেবীমন্দির ও জগমোহন প্রতিষ্িত 
করিয়াছিলেন । সর্ধমঙ্গল! দেবী বহুকাল হুইতে এ প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত 
'আছেন। জনশ্রুতি, মহারাজ মানসিংহ যখন উড়িস্যা-বিজয়ে আসিয়া এ 
প্রদেশে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি ্ প্রাচীন দেবী- 
মুত্তির সুগঠিত তক্তিভাবোদ্দীপক সুন্দর মূর্তি দর্শনে আকুষ্ট হইয়া 
তৎকালীন জমিদার চক্রধর ভূঞাকে মন্দির প্রস্তুত করিবার আদেশ 
দেন এবং কতকাংশ ভূভাগ দেবীর সেবা-পৃজার ব্যয়ের জন্য প্রদান 
করেন । এই ভূঞাবংশ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। 
ইহাদের সহিত দ্বারশরভূম মহালের প্রাচীন জমিদার-বংশের কোন 
সন্দ্ধ ছিল কি না, বল! ঘায় না। কেহ কেহ বলেন, সীতরা 
গ্রামের বর্তমান জমিদারবংশ পূর্বোক্ত চক্রধর ভুঞ্কার অধস্তন 
পুরুষ । * 

জলেশ্বর, গাগনাপুর, রাইন, করোই বা নানী মহালের কোন 

জমিদারের নাম পাওয়া যায় নাই। আইন-ই-আক্বরীতে দেখা যায়, 
বাজার মহালটির পরিমাণ-কল অতি সামানতই ছিল, কিন্তু সেই নার 

» কেশিয়াড়ী_ জীয়ু রাধানাথ পতি বি,এল প্রণীত। ্ 








সুসলমান-অধিকার- মোগল-রাজক্ত। ১৭৯. 


উহার রাজস্ব অনেক বেণই ধার্য হইয়াছিল । শ্রীযুক্ত মনোমোহন 
চক্রবর্তী মহাশয় বলেন, সম্ভবতঃ ই স্থানে একটি সুবৃহৎ বাজার থাকায় 
এ স্থানের আয়ও এরূপ বেশী ছিল। আমরা অন্মান করি, সেই জন্যই 
উহাকে একটি পৃথক্‌ মহাল বলিয়া গণ্য করা হইয়া! থাকিবে। কিন্ত 
তথায় কোন পুথক্‌ জমিদার ছিলেন, কি অন্ত উপায়ে রাজস্ব সংগ্রহ করা 
হইত, তাহা বলা যাঁয় না। 

সম্রাট আক্বরের রাজত্বকালে একজন স্ুবাদারের দ্বারাই বাঙ্গালা, 

, বিহার ও উড়িগ্তা শাসিত হইতেছিল। কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাঙত্ব- 
সময়ে উড়িস্যায় স্বতন্ত্র শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। 

ধা ১৬২২ খুষ্টাবে জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র, উত্তরকালে 

+ সরা সাজাহান নামে পরিচিত সাহাঞ্জাদা খোরাম 

পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া দঞ্ষিণাত্য হইতে উত্তরা ভিমুখে অগ্রসর 
হয়েন। তান উড়িষ্যা ও মেদিনাপুরের. মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলে 
উড়িষ্যার শাসনকত্। আহঙক্গ্র বেগ খা পলাইয়। বর্ধমান আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। বর্ধমান অধিকৃত ও নবাব ইব্রাহিম খক্জে নিবৃত্ত 
করিয়৷ সাহাজাদা বঙ্গবিঞ্জর করিয়া ছুই বৎসর বঙ্কাঁধিকারী ছিলেন। 
, ৯৬২৪ খষ্টা্দে সম্রাটের সেনাদল এলাহাবাদের সন্নিকটে তাহাকে 
পরাজিত করিঙ্গে তিনি মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া পুনরায় .দাক্ষিণাত্যে 
পলায়ন করেন। * এই বিদ্রোহে পাঠান সামস্তরা এবং কয়েকজন 
হিন্দু রাজাও ধোরামের সঙ্গে বোগ দিয়াছিলেন। তিনি যখন মেদিনী-, 
পুর জেলার মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন। সেই সময় নারায়ণগড়ের 
জমিদার রাজ! শ্ঠামবল্পত এক রাত্রির যধ্যে তাহার গন্ভব্যপথ প্রস্তুত 
করিয়া দেন। পরবন্তিকালে তিনি ভারতসাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে 
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৯১৮০ মেদিনীপুরের ইতিহাস? 


রাঁজাকে “মাড়িস্থলতান” বা পথের রাজা উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন । 
তদবধি উক্ত বঞঈীয়গণ সেই উপাধিতে আখ্যাত হইতেন) * 
সম্রাট সাজাহানের পঞ্চাুলীষুক্ত পারস্তভাষায় লিখিত উপাধিনামা 
নারায়ণগড় রাজভবনে পুরুষানুক্রমে রক্ষিত ছিল। ধাহার! পত্রিকীখানি 
দেখিয়াছেন, তাহারা! বলেন, উহাতে রক্তচন্দনে সম্রাটের পঞ্চাঙ্ুলী- 
চিহু সুস্পষ্ট পরিপৃষ্ট হইয়াছিল । কিন্তু এক্ষণে নারায়ণগড়-রাজবাটীতে 
উক্ত উপাধিনামাটি নাই।, সম্ভবতঃ নারায়ণগড়ের প্রাচীন রাজবংশের 
অবস্থাস্তর হইলে বর্তমান জমিদারগণ বে' সময় রাজসরকার হইতে 
কাগজপত্র গ্রহণ করেল, সেই সমর অন্যান্ত কাগজের সঙ্গে সমাট-প্রদত্ত | 
 পত্রধানিও রাজসংসার হইতে বাহির হইয়া যায়। যে বংশীযগণ সম্রাট 
ওদত্ত সম্মানের নিকট অবনত ছিলেন, তাহাদের আর রাজত্ব নাই, 
বংশও লোপ হইয়। পিন্বাছে। সুর অপরের নিকট উহা। একখানি 
সামান্ত কাগজ তির আর কি হইবে? পূর্বোক্ত উপাধিনামাটি ব্যতীত 
সমাট্‌-প্রদত্ত পারস্তভাবায় লিখিত একখানি ফার্্মানও উক্ত বংশের 
নিকট ছিল। এ বংশের শেষ রাজ পৃথ্বীবল্লত পাল মাড়ি সুলতান 
এক সময়ে বঙ্গেরীতৎকালীন লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণরের নিকট যে দরখাস্ত 
করিয়াছিলেন, তাহার সহিত উক্ত কার্মানথানির একখানি ইংরাজী 
অনুবাদও দেওয়া হইরাছিল। সম্রাট সাজাহান যে এ বাজবংশকে 
বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন, তাহা উক্ত ফার্্ানখানির নিোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ 
, হইতে উপলব্ধি হইবে £- 
প্রীজকীয় কর্ধ্চারিগণঃ জায়ীরদার, চৌধুরী, কাননগোগণ ! 
এতদ্বারা অবগ্বত করা বাইতেছে, যেহেতুঃ নারায়ণগড়-রাজাকে পূর্ব 
শঙ্পনকর্তৃগণ কর্তৃক জ্দিদারী নান্কর প্রভৃতি প্রদন্ত হইয়াছিল এবং 





না রায়ণগন্ত-ক্বাজবংশ__ত্রেলোক্যনাথ পাল) 


মুসলমান: অধিকার-__-মোগস্রাছন্ব। ১৮১ 


রাজ! এক্ষণে জামাদিপের অন্ত ও বিশ্বস্ত কর্মচারী সহ সন্ধে নীত 
হইয়াছেন তাহার বিশ্বস্ততা ও ন্তারপরতার বিষয় যাহা অবগত হওয়া 
গেল, তন্দ্রা সন্তষ্ট হইয়৷ পুর্ধোক্ত জনিদারী এবং ন্যান্কর প্রভৃতি 
প্রত্যর্পণ করা হইল। আপনাদিগকে আদেশ. করা যাইতেছে, 
রাজাকে উক্ত স্থানের ভূয্যধিকারী স্বীকার করিয়া প্রচলিত প্রথান্থ- 
সারে তাহাকে রাজন্বাদি তোগদখল করিতে দিবেন। তাহার স্বত্ব- 
লভ্যের কোনরূপ পরিবর্তন নাহয়। প্রাগুক্ত জমিদারের কর্তব্য এই 
যে, তিনি রাঞ্জকীয় পরিমিতব্যয় এবং প্রঙ্জাদিগের মঙ্গলের প্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। বিশ্বস্ততা-রক্ষার জন্য বিশেখ মনোযোগী হন। 
অগিচ, উক্ত স্থানের লোকসংখ্য। এবং এরজাসমূহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ-বৃদ্ধির , 
জন্য চেষ্টা করেন ।” * 
মেদিনীপুর সহব্রের অন্তর্গত নরমপুর পল্লীতে একটি অসম্পূর্ণ 
মস্জীদ্‌ দৃষ্ট হয়। জনশ্রুতি, যে সময় সাহীজাদা খোরাম দাক্ষিণাত্যে 
. ফিরিয়া বাইতেছিলেন, সেই সময় তাহাকে এক- 
রা দিন মেদিনীপুরে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। 
সেই দিবস মুসলমানদিগের ইদ্‌ পর্ব থাঁকায় এক 
দিনের 'মধ্যেই সাহাজাদার উপাসনার জন্য & মস্জীদটি নির্মিত হয়। 
কিন্ত এত অল্পসময়ের মধ্ো উহা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইতে পারে. 
নাই। তিনি পরদিন প্রাতঃকালে সমতিব্যাহারী ওমরাহগণ মহ 
সেই অসম্পূর্ণ মস্জীদে নামাজ করিয়াছিলেন । সাজাহানের মেদ্িনী- 
পুর দ্মাগমনের স্থৃতিচিহস্বরূপ অগ্তাবধি ও মস্জীদটিকে সেইরূপ 
অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই রাখা হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন যে, & মস্জীদটি 





, সাজাহানের নয়, সম্রাট গুরলগজেবের উপাসনার জন্য এক রাত্রির মধ্যে 
*. নারায়ণগড়-রাজবংশ-__ভ্ৈেলোক্যনাথ পাল- পৃঃ ১৯। ] 


১৮২ ফেঁদিনীপুরের ইতিহাস !. 


্রস্থত হইয়াছিল। কিন্তু উরঙ্গজেবের মেদিনীপুর আগমনের কোন 
প্রমাণ অঙ্গাপি পাওয়া যায় নাই । * ২ 
যোগল-রান্ত্বের প্রারস্তে হিজলী এ প্রদেশের বাণিজ্যের একটি 
প্রধান কেন্দ্র ছিব। এ সময় তমলুকের বাণিজ্যত্যাতি প্রায় লুপ্ত 
হইয়া গিয়াছিল এবং তৎপরিবর্ভে হিজলী ধীরে 
চপ ধীরে পূর্বপ্রদেশের একটি বিরাট, বাণিজাকেন্দ্ে 
| পরিণত হইতেছিল। এ প্রদেশে তখন অপর্য্যাণ্ 
ধান্স ও অন্যান্য শশ্ত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত এবং নানাপ্রকার 
সুতার কাপড়, চিনি, ঘ্বত ও মাধনাদিও পাওয়া যাইত । দেশ-বিদে- 
* শের ব্যবসায়িগণ বাণিজ্যার্থে জাহাজ বোঝাই করিয়া সেই সকল দ্রব্য 
লইয়া যাইতেন। হিজলীর ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে *১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে 
রাল্ফফিচ, লিখিয়াছিলেন, “এই এক্ষেলী বন্দরে প্রতিবৎসর ভারত ($), 
নাগাপট্ম্‌, কুমাত্রা, মালাকা প্রভৃতি বিবিধ স্থান হইতে বহু তরী সমাগত 
হইত এবং তথা হইতে চাউল, কার্পাস, স্তার কাপড়, পশম, চিনিঃ 
বন্কা? মাখন প্রভৃতি থাচ্ছদ্রব্য লইয়া যাইত।” + 
হিজলী বন্দর বিশেষ খ্যাতিলাত করিলে বাণিজ্যের জন্ঠ ইউরোপীয় 
বণিকৃগণ একে একে আসিয়া ধীরে থীরে হিজলীতে স্বীয় আধিপত্য 
বিস্তার' করিতে থাকে। ইউরোপীয় জাতিগণের মধ্যে পটুগিজরাই 
প্রধমে আসে, তৎপরে যথাক্রমে হলগ দেশের অধিবাসী ওলন্দাীজগণ, 
ইংরাজগণ এবং সর্বশেষে ফরাসীগণ আপিয়াছিল। - হিজলীতে 
পটুিক্দদিগের একটি কুী ও একটি গিজ্া ছিল। ত্যালেন্টাইন ১৭২৪ 
ৃষ্টান্ লিখিয়াছিলেন, “পূর্বে হিজনীতে ওলন্দাজদিগের অন্ঠতম প্রধান 
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মুসলমান-অধিকার--মোগল-রাজত্ব । ১৮৩ 


কু্টা ছিল, পটুগিজরাও ও স্থানে কুট ও সির্জা নির্মিত করিয়াছিল। 
স্থানে এবং কেন্দুয়া, কণিকা ও ভদ্্কে চাউল প্রভৃতি বিক্রয় হইত। 
শেষে আষরা এ সকল স্থান পরিত্যাগ করি। এখনও তাস্ুলী ও 
বাঁজিয়া নামক স্থানে পটু গিজদিগের পিজা আছে এবং এ সকল স্থানে 
তাহাদের ব্যবসাও আছে এই স্থানের যোমের ব্যবস! প্রসিদ্ধ )” * 
এই বিবরগ পাঠ করিলে জানা যায়, তখনও তাস্কলী বা তমলুক একবারে 
পরিত্যক্ত হয় নাই। . গামেলী কারের ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে 
আসিয়াছিলেন। তিনিও লিথিয়া গিয়াছেন, “পটু গিজগণ বাঙ্গালার 
তান্ব,লীন জয় করিয়াছিল।”1 তমনুক ও হিঙ্জলীর সহিত পটু গিজ- 
দিগের নাম অবিচ্ছেপ্ত। খুঙ্ীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ছুর্দান্ত বগঁদিগের 
ছারা বঙ্গভাগো যেরূপ অভিনব রাষ্ট্রবিপ্রবের স্থত্রপাত হইয়াছিল, তাহার 
শতবর্ষ পৃর্বেও একদল দন্যুর অত্যাচারে, পুর্ব্ব ও দক্ষিণবঙ্গে সেইরূপ 
হাহাকার ধ্বনি উথিত হইয়াছিল। ইতিহাসে তাহারাই মগ ও পটু 
গিজ দস্থ্য নাষে পরিচিত। ঃ 
পটুগিষ্জরা ইউরোপের পর্ত,গাল দেশের অধিবাসী । পর্তুগালের 
রাজা ইমান্ুয়েলের শাসনপময়ে বিধ্যাত নাবিক ভাক্কো-ডি-গামার 
উদ্মোগ্নে ভারতবর্ষের পথ আবিক্কত হইলে পর" পটু গিক্রগণ উল্লাসে 
জয়ধ্বনি করিতে করিতে ভারতবর্ষে পদার্পণ করে। তাহারা প্রথম 
ব্লাজ্যলাভাশায়েই ,এ দেশে আসিয়াছিল, * কিন্তু 
তখনও ভারতের সে দিন আসে নাই দেখিয়া 
তাহারা অগত্যা সৈনিক-বৃত্তি ত্যাগ করিয় বণিক্‌- 
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ভিক্গলীতে মুগ ও 
গটখিজ দঙ্থ্য। 





১৮৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


বৃত্তি অবলঙ্বন করিতে বাধ্য হয় । সেসময় তাহারা এ দেশে সাধারণতঃ 
ফিরিঙ্গী নামেই পরিচিত ছিল। 

আরাকানরাজ মোগলদিগের আক্রমণ হইতে পীমান্তপ্রদ্দেশ রক্ষার 
নিমিত্ত পট,গ্িজদিগকে চাটগ! বন্দরে স্থাপন করেন এবং সেখানে 
তাহাদিগকে সম্পূর্ণ অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। তৎকালে চাটগ? 
“পোর্ট গ্রযাপ্ডো নাষে অভিহিত হইত এবং উহা! আন্লাকানরাজের 
অধিকারতুক্ত ছিল।. প্ট,গিঞ্রা আরাকান দেশের মগদিগের সহিত 
মিলিত হইয়া মেঘনার মোহানার সন্পিহিত সম্ব্ীপ ও জক্ষিণ-সাহাবাজ-: 
পুর অধিকার করিয়া তথায় একটি ছুর্গ নির্মাণ পূর্বক আপনাদিগের 
মধ্য হইতে গঞ্জেলো মামক এক ব্যক্তিকে রাজপদে অতিষিক্ত করে। 
তাহার! প্রথম প্রথম অসাধারণ বিনয়, বুদ্ধিমত্তা ও নৈতিক বলে তারত- 
বর্ষে যথেষ্ট সম্মান ও প্রতৃত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্ত যে দিন 
হইতে তাহাদের মধ্যে বিলাসিতা ও নানাপ্রকার পাপত্রোত প্রবাহিত 
হইতে আরম্ত,.করে, সেই দিন হইতে তাহাদের পতনও আরম্ত হয়। *' 
ইহার পর হুইতে তাহারা কখনও বণিক্রৃত্তি, কখনও বা দস্থযবৃত্তি 
১৩১ জীবিক। নির্বাহ করিতে থাকে । ' . 
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যুসলমান-অধিকার-_ মোগল-রাজত্ব। ১৮৫ 


হুগলী নগরীতে পটুণগিজদিগ্ের একটি সুরক্ষিত কুটী ছিল। তাহারা 
বঙ্গোপসাগর দিয়া গঙ্গার মোহানার প্রবেশ করত হুগলী যাতাপ়াত 
করিত। এ গঙ্গার. যোহানাতেই হিজলী প্রদেশ অবস্থিত থাকায় তাহ!রা 
প্রায়ই এই প্রদেশকে আক্রমণ করিত এবং প্রজাবৃন্দের উপর নানা 
প্রকার অত্যাচার করিয়া, তাহাদের যথা সন্ধন্থ নুন করিয়া লইয়াযাইত। 
তাহারা জোর করিয়া লোককে খৃষ্টান করিত; একদেশের লোককে 
অন্তদেশে লইয়া গিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিত। ঘর আলানো, নরহত্যা, 
সতীতনাশ প্রভৃতি মহাপাপে কি ফিরিঙ্গী, কি মগ বিন্দুমাত্র ইতস্তত; 
করিত না। তাহাদের অত্যাচারে নিষ্নবঙ্গের ব্যবসা-ব্যণিজ্য যেমন 
একদিকে একেবারে লোপ পাইতে বসিয়াছিল, তেমনই অন্তদিকে 
অনেক সমৃদ্িশালী জনপদও জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল । মেজর রেনেলের . 
সপ্তদশ শতাব্দীর মানচিত্রে অনেক স্থান মগদিগের অত্যাচারে জনশৃন্ত 
বলিষ্বা চিহ্নিত করা হইয়াছে। 

গিহাব উদ্দীন তালিশের ফাসাঁতে লিখিত বিবরণে দেখা যায়, 
সম্রাট, আকবরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশ মোগল-সাত্রাজ্যভুক্ত হইবার পর 
হইতে এবং সায়েস্তা ধার নবাধী আমলে উট্টগরাম-বিজয় পধ্যস্ত এই 
সুদীর্ঘ কাল মগ ও ফিরঙ্গী দ্র বাঙ্গালার নানা স্থানে দস্থ্যবৃতি 
করিত। তাহারা হিন্দু, মুসলমান, স্্ী, পুরুষ, বালক, বালিক] যাহাঁকে 
পাইত, তাহাকে ধরিক়াই নৌকায় তুলিত; তাহাদের কর ছিদ্র করিয়া 
দিত; ছিদ্রমধ্যে পিষ্ট বেত্র দিয়] স্তপাকারে নৌকার পাটাতনের নিষ়্ে 
রাখিয়া দিত। প্রভাতে ও সন্ধায় মুগগঁকে ধান দিবার মত কিছু. তাত 
ছড়াইয়া দিত। অধিক মুল্যে বিক্রয় করিবার জন্ত সময় সময় তাহারা 
এ সকল হতভাগ্যকে তমলুক ও বালেখবর বন্দরে .আনিত। তাহাদের 
আগনচনর সংবাদ পাইলেই, পাছে তাহারা কুলে নামিয়া উপদ্রব করে, 


১৮৬ ষ্ঠ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 
এই আশঙ্কায় স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ লোকজন,লইয়া কুলে আসিয়া দীড়াই- 
তেন এবং টাঁকা দিয়া নৌকায় লৌক পাঠাইয়! দ্রিতেন। দরে বনিলে 
দস্থ্যরা টাকা লইয়া প্রেরিত লোকেব সঙ্গে বন্দীদিগকে পাঠাইয়া 
দ্িত। * এ সকল দস্থ্দল অতীব দক্ষতার সহিত নৌক। চালাইত। 
তাহারা জ্রুতগাঁমী তরী বাহিয়া, হাটে দিনে, বিবাহদিবপে বা অন্ত 
' কোন ঘটনা উপলক্ষে যেখানে লোক-সমাগম হইবার সংবাদ পাইত, 
সেখানে নিঃশব্দে উপস্থিত হইত এনং প্রচণ্ড-বিক্ষমে সমবেত জনসজ্বের 
উপর পতিত হইয়া ধনঙ্জন লুঠন কবি লইয়া যাইত। তাহাদের 
নির্খয অত্যাচারে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের নিপীহ প্রঙ্গানবন্দ পরিরাহি ডাক 
ছাড়িত। তাহাদের অত্যাচারেই “কিনিঙ্গী” ও “মগের মুলক" বাঙ্গাল 
ভাষায় ঘ্বণিত শব্দে পরিণত হইয়াছে । 
সাহাজাদা খোরাম যখন বাম্পলা? আসিয়াছিলেন, তখন তিনি 
পটু গিজদিগের অত্যাচারের কথা নিপেষতাবে অবগত হুইয়াছিলেন। 
তিনি তারত-সিংহাসনে অধিরূঢ হইয়া তাহাদের অত্যাচার দমন করি- 
বার জন্য দৃঢ়প্রতিজ হইলেন। তভাহ।র আদেশে বাঙ্গালার তৎকালীল 
শাসনকর্তী কাশীম 3াঁ ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে পটু গিক্জ ব্যবসারীদিগের প্রধান 
আড্ডা হুগলী অধিকার করেন। হুগলী: অধিকৃত হওয়ায় তাহাদের 
ক্ষমতাও অনেকটা ভাস হইয়। যায়! ৯৬৩৬ খৃষ্টাব্দে তাহারা হিজলীর 
কু্টী হইতেও বিতাড়ি হয়। + এ সময় হইতে পটু গিজদিগের পৃথক্‌ 
অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়! বায়। অধিকাংশ পর্ট,গিজ বালক-বালিকারাই 
ক্রীতদাপরূপে নীত হয় এবং সুন্দরী যুবতারা বাদসাহ ও ওমরাহদিগ্সের 
অন্ধঃপুরে প্রবেশলাত করে? পুরুষদিগের কেহ কেহ জমিদারদিগের 
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মুসলমান-অধিকার--যোগল-রাজতব। ১ 


অধীনে গোলন্দাজী কার্ধ্য গ্রহণ করে, আর কেহ কেহ মগদিগের সহিত 
মিলিত হইয়! মাঝ মাঝে এখানে সেখানে দস্থ্যরৃত্তি করিয়া .জীবিকা? 
নির্বাহ করিতে থাঁকে। 
সাঙ্াহান যগদিগকে দমন করিবার জন্ঠ ওয়ার যহাল+ গঠিত, 
করিবার আদেশ দেন এবং বঙ্গোপসাগরের উপকূলে কয়েকটি ফৌন- 
দারী প্রতিষ্ঠিত করেন। * এ সকলু “নৌয়ারা” 
হিজলীতে অর্থাৎ নৌসৈন্সের জন্ত ঢাকা প্রদেশে ৭৬৮টি রণ. 
ফৌজদারী প্রতিষ্ঠা। 
তরী রক্ষিত হইয়াছিল এবং উহাদের ব্যয়নির্বাহার্থে 
৭৮৯৫৪ টাকা আয়ের ৫৫টি মহাল নির্দিষ্ট ছিল। এ সময় হিজলীতেও 
একটি ফৌজদারী প্রতিষ্ঠিত হয়। হিঙ্লীর ভৌগোলিক সংস্কান 
পর্যালোচনা করিলে ইহা সহজেই উপলব্ধি হয যে, প্রধানতঃ জল 
দিগের আক্রমণ হইতে বঙ্গোপসাগরকুলকে রক্ষা করিবার জঙ্কই 
হিঙ্রলীতে একটি ফৌজদারী স্থাপন করা বিশেষ আবস্তক হইয়াছিল । 
এতর্বাতীত হুগলী বন্দরকে সুরক্ষিত করাও হিজলী ফৌজদারী-স্থাপনের' 
অন্ততম উদ্দেস্ত। + সপ্তগ্রামের পতনের পর হুগলী রাজবন্দর ও 
বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, 
পট্ গিজ প্রভৃতি নানাজাতীয় বণিকেরা বাণিজ্যের জন্ত হছগলীতে আগষন- 
করায় হুগলী একটি সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হইয়াছিল। হুগলীতেও 
একটি ফৌজদারী প্রতিঠিত থাকে । হুগলী নদী ও বঙ্গোপসাগর যেস্থানে 
মিবিত হইয়াছে, সেই স্থানেই হি্লী অবস্থিত । সুতরাং উহা সুরক্ষিত 
হইলে হুগলী বন্দর এবং হুগলী নদীর পশ্চিমতীরপ্থ অনেক স্থানই শঙ্রর 
আক্রমণ হইতে নিরাপদ্‌ হইবে, এই উদ্দেশ্েই হিজলী ফৌজদারী 
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১৮৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস ! 


প্রতিষ্ঠিত হয়। দেখিতে গেলে, বর্তমান সময় ভায্রমণ্-হারবার 
ুর্দ যে উদদপ্তেপ্রতিষিত হইয়াছে, হিজলী ফৌজদারী-স্থাপনেরও গ্লেই 
+ একই উদ্দেস্ত ছিল। 
- কসবা-হিলী গ্রামে হিজলীর ফৌজদারের কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। তৎকালে ফৌজদারদিগের.ক্ষমত| অসীম ছিল। বাঙ্গালার 
নৰাব ও প্রধান সেনাপতির পরেই ফৌজদারদিগের আসন নিদিষ্ট 
হইত। াহাদিগে হস্তে দেশের শাসন ও বিচার-ভারের সহিত 
সৈনিকবলও ন্তন্ত থাকিত। তাহারা সেই সকল সৈন্যের সাহাথ্যে 
বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা এবং দেশীয় দস্থ্যদলকে দমন 
করিতেন। হিজলীতে ফৌজদারী প্রতিষ্ঠিত হইবার পর সর্বদাই 
হিজলীর উপকূলে নওয়ার রণতরী-সমূহ সঙ্জিত থাকায় মগদিগের 
অত্যাচার নিবারিত হয়। তাহারা তখন এ প্রদেশে নুষ্ঠনের আশা 
ত্যাগ করিয়া আরও কিছুদিন পর্য্যন্ত পূর্ব-দক্ষিণ-বঙ্গকে উৎসন্ন দিতে 
খাকে। পরে সায়েস্তা খা সুবাদার হইয়া! তাহাদিগকে ০১০৮ 
পরাস্ত করিয়া চাটিগী। যোগল-সাস্রাজ্যভুক্ত করেন। 
লদ্থ্যদিগের অত্যাচারে যে সকল নৌকাদি লুষ্ঠিত হইত, তাহা- 
দের 5 রক্ষা ও উৎপীড়িত ব্যক্তিদ্িগের সাহায্য করিবার জন্য 
হিজলীর ফৌজদার সমুদ্রোপকূলে স্থানে স্থানে 
বীর সরযোলা। কতকগুলি লোক নিযুক্ত করিয়াছিব্লেন। সরকারী 
কাগজপত্রে তাহারা “সরবোল” নাষে অভিহিত হইত। তাহারা 
সমুন্রোপকুলে. পাহারাস্থরূপ নিযুক্ত থাকিত; নৌকা বা জাহাজডুবি 
দব্যাদি পাইলে সরকারে দাখিল করাও তাহাদের কার্ধ্যমধ্যে নির্দিষ্ট 
ছিল। সেজন্য তাহারা বাধিক বৃত্তি পাইত। কোম্পানীর রাজস্বের 
প্রারস্তেও এই প্রদেশে সরবোলাদিগের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু শেবে 


মুসলমান-অধিকার--মোগল-রাজত্ব। ১৮৯ 


তাহারাই রক্ষক থাঁকিয়া তক্ষক হইয়া দাড়াইর়াছিল। নিমজ্জিত 
বা শক্রর অত্যাচারে উৎপীড়িত ব্যক্তিদিগকে আগুয় দেওয়া দুরে 
থাকুক, তাহারা শ্তাহাদিগকে নানাপ্রকারে উইপীড়িত, করি 
তাহাত্রদর দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করিত | অধিকন্ধ, তাহারা বিখ্যা সঙ্কেত 
দ্বারা নৌকার লোকজনকে বিপৎসপ্ছুল স্থানে লইরা গিয়া তাহাদের 
যথাসর্ধস্থ লুন করিয়া লইত। * এই' কারণে উত্তরকালে তাহাদের 
কাধ্য রহিত করিয়া দেওয়া হয়। . 
গাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে রাজধানী দিল্লী হইতে উড়িষ্যায় স্বতন্ত্র 
শাসনকর্ত। নিযুক্ত হইতেন। . সাঁজাহানের শাসনসময়ে তাহার 
দ্বিতীয় পুন্ব সুজা বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত 
বলার হইয়া আসিলে, সে সময় উদভত্যাও ভাহারই 
টি কর্তৃস্াধীন করা হয়। সুজ! বাঙ্গালা ও উড়িয্যার 
রাজস্বের এক নুতন বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন; সে কথা প্রথম 
অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । এ বন্দৌবস্তে তোডরমললের সময়ের সরকার 
ও মহালগুলির ভাঙ্গাগড়া করিয়া তিনি কতকগুলি ক্ষুদ্রতর সরকার 
ও মহালের স্ষ্টি করেন। ইহার ফলে এ দেশের জমিদারের 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আবার কোন কোন জমিদারের অধিকারে 
একাধিক মহালও ছিল, দেখা যায়। সে সময় সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
মহালের অধিকারিগণ চৌধুরী বা তানুকদার আধ্যায় এবং বড় বড়, 
মহালের অধিকারিগণ রাজা বা জমিদার নামে অভিহিত হইতেন। 
স্জার এই নৃতন রাজন্ব-বন্দোবন্তে থে সকল জধিদার-বংশের অভ্যুদয় 
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হইয়াছিল, তাহাদেরও“কাহারও কাহারও বংশ এখনও অঞ্জছে। আমর! 


উইাদের বংশবিবরণ ও. সেই সমগ্নের অন্ত যে সকল বংশ ুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে, তাহাদের যাহার যাহার সম্বন্ধে কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, 
পরবর্তী 'মিদার-বংশ”-শীর্ষক অধ্যায়ে তাহাও লিপিবদ্ধ করিব ।. 
সুলতান সুজা প্রায় ২* বৎসর বাঙ্গালায় স্থবাদারী করিয়াছিলেন । 
তাহার রাজত্বকালে মগ ও ফিরিঙ্গীদিগের উৎপাত এক প্রকার নিবা- 
রিত হইয়াছিল । সঙ্গীতপ্রিয়, উদ্বারহৃদয়, সাহসী স্ুজার শাসনে 
. বাঙ্গালায় আবার কিছুদিনের জন্ সম্পদ ও আমোদ ফিব্রিয়। আসির!- 
ছিল। কিন্তু স্থখের কাঁল বেশী দিন গ্রায়ী .হয় নাই। বৃদ্ধ সাজাহান 
পীড়িত হইয়া পড়িলে তাহার তৃতীয় পুত্র কুটবুদ্ধি উরঙ্গজৈবের ষড়-ব্ত্ে 
* তিনি কারাগারে নীত হইলেন, জ্যেষ্ঠ পুক্র দারা প্রাণ হারাইলেন, 
সরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। সুজা ছুই বৎসর 
যুদ্ধ করিয়া বাঙ্গালা ছাড়িরা' আরাকানে পলায়ন করিলেন। সেখানে 


, বিশ্বাসঘাতক মগ-রাজার হস্তে বন্ধৃহান, ভাগ্যহীন স্থুজা সবংশ. 


নিহত হইলেন। সুজার সর্ধনাশের প্রতিশোধ লইতে তাহার 
কেহই রহিল না, কিন্তু তিনি যে মহান্‌ জাতিকে বাঙ্গালায় আশ্রয় 
'দিয়াছিলেন, সেই মহান্‌ ইংরাজ জাতি ইহার ন্যুনাধিক একশত 
বৎসর পরে পলাশী-ক্ষেত্রে মৌগলদিগকে সুজীর মৃত্যুর প্রতিশোধের 
পরিবর্তে প্রায়শ্চিন্ডের বিধান, দিয়াছিলেন। 
নুজার শাসনকালেই সুবিধ্যাত স্বদেশ-হিতৈষী ডাক্তার বৌটরনের 
কল্যাণে ইংরাজ কোম্পানী বার্ষিক তিন হাজার টাকামাত্র পেন্কস 
ূ দিয়া বলা মাণুলে বাজালার বাণিজ্য করিবার 
৮৬৭ অনুমতি প্রাপ্ত হন। যে উদ্জমশীবা প্রবল জাতির 
ত, ভাগ্যস্তত্রে সম্প্রতি সমগ্র ভারত গ্রথিত, তাহাদের 


মুসলমান-অবিকান্কু--মোগল-রাহতব। ৯১ 
. ভারতে আগমনের প্রথম কথ সকলেই জ্ঞাত আছেন। পুর্বে বলিয়াছি, 
ইউরোপীয় বণিক্গণের মধ্যে পট পিজরাই প্রথমে বাঙ্কালায় আসেন. 
তৎ্পরে ওলন্দাজগণ ও তাহাদের পরে ইংরাজগণ আসিয়াছিলেন। 
১৬৩২ খুষ্টাবে মাল্দ্রাঙ্গের ইংরাজগণ মছলিপত্তন হইতে প্রথমে উড়িয্যার 
উপকূলতাগে হরিহরপুরে ও পরবৎসরে বালেশ্বরে প্রবেশ করিয়া! শুভ- 
দিনে, শুভক্ষণ্ণে মোগল শাসনকর্ভাকে পৃজোপচারে বশীভূত করিয়া 
তাহারা এ দেশে বাণিজ্যের স্থত্রপাত করিয়াছিলেন । তার পর যেরূণে 
তাহারা বঙ্গে আনিয়া 'শনৈঃ শনৈঃ পর্বত লঙ্ঘন করিয়াছেন, তাহার 
ইতিহাস একদিকে যেমন বৈচিত্র্যযয়, * তেমনই অগ্তদিকে জগতের 
ইতিহাসে এক অত্যাশ্চধ্য ব্যাপার । ইংরাজ জাতির সেইঞ্প্পথম কালের 
ইতিহাসের সহিত হিজলার সম্বন্ধও অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। * 
ইংরাজী . ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, অগ্ঠান্ত ইউরোপীয় 
বণিকৃদিগের প্রতিদ্বদ্িতায় ও কিয়ংপরিষাণে স্বীর কর্মমচারিগণের 
অভিজ্ঞতার অভাবে প্রথম প্রথম এ দেশে ইংরাজ 
মোগলের সহিত , কোম্পানী বাণিজ্যের বিশেষ স্থৃবিধা করিতে পারেন 
, ইংরাজের সংঘর্ষ ও রি ১১ 
হিজলী অধিকার। নাই। বিশেষতঃ সায়েস্তা খার শাসনকালে ইংরার্জি 
কোম্পানীর অধ্যক্ষ জব চার্ঁকের সহিত দেশীয় 
কন্তৃপক্ষগণের বিবাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হওয়ায় তাহাদিগকে যথেষ্ট 
অস্থবিধ! ভোগ করিতে হইতেছিল। এ সময় নানা কারণে মোগলের 
সহিত ইংরাজের আদৌ বনিরনাও ছিল না। কোম্পানীর ডিরেক্টার- 
গণ তাহা অবগত হইরা লিখিয়াছিলেন :ব, মোগলের সহিত যু্ধ-ঘোষ- 
“ পাই সমীচান। কিন্তু ততপুর্কে মান্দ্রাজের ফো্ট জর্ষ্ষের শাসনকর্তাকে 
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উরক্ষজেবের নিকট হইতে ফাম্মান্‌ গ্রহণের আদেশ দিলেন এবং সঙ্গে 
সঙ্গে গঙ্গার মধ্যস্থিত কোন দ্বীপ অধিকারের 'অনুমতি, হিজলীতে দূর্গ 
নির্শীণ এবং ভবিষ্যৃতে নবাব বা তীহার কন্মচারিবর্গ যাহাতে ইংরাজ 
কোম্পানীর উপর অত্যাচার করিতে ন1 পারে,তাহার আদেশ-প্রদানের 
ব্যবস্থা করিতেও গবর্ণর আদিষ্ট হইলেন। আদেশ-প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে 
তাহারা 'সৈন্ত-প্রেরণেরও বন্দোবস্ত করিলেন; কাণ্টেন নিকল্সনের 
অধীনে দশখানি বুদ্ধ-জাহাজ প্রেরিত হইল। প্রত্যেক গ্রাহাজে দশ 
বারটি করিয়া কামান ও ছরশত করিয়া সোনক ছিল। 

ইতিমধ্যে চার্ণক নবাবের আদেশে ইংরাজগণকে দেশ হইতে 
বিতাড়িত কৃরা হইবে সংবাদ পাইয়া এবং কোম্পানীর ডিরেক্টারগণও 
মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিয়াছেন অবগত হইয়৷ সমা- 
গত রণপোত ও ইংরাজ সৈন্ের সাহাব্যে ১৬৮৬ খুষ্টাবের ২৮শে অক্টোবর 
নবাবের তিন সহত্র পদাতিক ও তিন শত অশ্বারোহীকে বিতাড়িত 
করির হুগলীর ফৌজদারকে পরাভূত করিলেন। ফৌজদার এই 
ব্যাপারে ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতে বাধ্য হন এবং চার্ণকণ্জ 
ই প্রস্তাবে সন্মত হইলেন। 

ইহার পরেই বাঙ্গালার নবাবের সহিত ইংরাজের বিপদৃ-নাটকের 
এক অঙ্ক মেদিনীপুরের রঙ্গমমঞ্চে অভিনীত হয়। হুগলী-যুদ্ধের পর 
হুগলী নদ্দীর উপর ইংরাজদ্দিগের কর্তৃত্ব যথেষ্ট বাড়িয়া যায়; ইংরাজ- 
দিগের রণপোত পমৃহ একপ্রকার সমগ্র হুগলী নদী অধিকার করিয়। 
রাবিষ়্াছিল। . কিন্তু নদীর পার্শবর্তী যুদ্ধোপযোগী তেমন কোন স্থান 
তাহাদের অধিকারে ছিল না। বাঙ্গালার নবাব সায়েন্তা খা! প্রথমে 
ইংরাজদিগের ক্ষতিপূরণ করিবার জন্ত প্রতিআঞ্ত হইয়াছিলেন ) চার্ণক 
সেই আশাতেই হৃতানুটিতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। “কিন্ত ইহার 


মুসলমান-অশ্বিকার- মোগল-রাজত্ব। ১৯৩ 


কিছুকাল পরেই ইংরাঙ্জদিগের জনৈক বন্ধুর সহিত নবাবের মনো" 
মালিন্ত ঘটে ;-ইংরাজেরা প্রকারস্তরে তাহার সহায়তাকারী বিবেচনা 
করিয়৷ নবাব পুর্বকৃত প্রতিক্ষতি ভঙ্গ করিয়া প্রকাশ্ঠ ভাবে তাহাদের 
শত্রুতা করিতে লাগিলেন ৭ সুতরাং ইংরাজের যুদ্ধ ভিন্ন গত্যান্তর 
রহিল না। কাণ্ডেন নিকপসন্‌ নবারের হুগলীর কুী ভন্মসাৎ করিয়। 
হিজলী অধিকার করিলেন। হিজলীর. মোগল-সৈন্তাধ্য্ষ মালিক 
কাশিম বিনাযুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। তাহার রসদ, কামান, 
দুর্ন ইত্যাদি সমস্তই ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। ১৬৮৭ খুষ্টান্দের 
২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ৪২* জন সৈন্ঠসহ চার্ণক হিজলীতে উপনীত 
হইয়া নিজেকে সুরক্ষিত করিলেন। কোম্পানীর ছুই একথানি ব্যতীত 
যাবতীয় যুদ্ধ-জাহাজ ও রনতরী (519০29) হিজলীর চর্ু্দিক বেষ্টন 
করিয়া রহিল। মুসলমানদিগের “পরিত্যক্ত দুর্গ চাণু্ক অধিকার করিয়া 
রাখিলেন। 
হিজরী অধিকারের পর চার্ণক ১৭০ জন ইংরাজ সৈন্যকে বালেশ্বর 
অধিকার করিতে প্রেরণ করিলেন। বালেশ্বর সহজেই অধিকৃত হইল। 
বিলাতের ডিরেক্টর সভা, কয়েক দিনের মধ্যে 
হিজ্লার মুধ। হুগলী লু$ন, খিজলী অধিকার ও বালেশ্বর ধ্বংসের 
সংবাদ পাইয়া পরিতুষ্ট হইলেন। কিন্তু ভারত-সম্রাট ওরঙ্গজেব এ 
সংবাদে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি এই মাত্র খবর লইয্া- 
ছিলেন, 'হুগলী, হিজলী, বালেশ্বরের স্তায় অপরিচিত স্থানগুলি কোথায় ? 
নবাব শায়েস্তা খা ইহার পর অবিচলিতচিত্তে হিজলী পুনরাধিকারের 
জন্ত যথেষ্ট অশ্বারোহী ও পদ্দাতিক প্রেরণ কৰিলেন। নবাবের সৈন্গণ ' 
রশুলপুর নদীর পরপারে দারিয়াপুর গ্রামে আয়া ছাউনী ফেলিল? 
ইতরাজদিগের সমুদয় পোত একদিনেই রশুলপুর নার মধ্যে বিতাড়িত 


১৩ 


১৯৪ "মেদিনীপুরের ইতিছাস। 


হইল এবং গ্রামের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হুইয়া উঠিল । হিন্বলী অধিকার 
মোগ্গল সেনাপতির পক্ষে সহজ-সাধ্য বৌধ হইতে লাগিল। কিন্ত 
ইংরাজের উদীক্ষমান নুখ-হুর্ধ্য অন্তমিত মোগল-চক্দ্রিযার নিকট জ্যোতি- 
হীন হইবার জন্ প্রস্তত ছিলেন না । চার্ণকও ছুর্ন ও ঘাটের মধ্যবর্তী 
এক অট্রালিকায় কামান সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। 

২৮ শে মে শক্রপক্ষীয় বহুসংখ্যক সৈহাঁ রশুলপুর নদী .উততীর্ণ হইয়া 
হিজলীর দক্ষিণ পার্থ এক অরণ্য মধ্যে শিবির-সন্নিবেশ করিয়া উপযুক্ত 
স্থযোগের অপেক্ষা করিতে জাগিল। নবাব-পৈন্যের ঈদৃশ উদ্ভোগ 
দেখিয়া! ইংরাজদিগের মনে সাতিশয় আতক্কের উদ্রেক হইয়াছিল । 
কিন্ত এই যুদ্ধের জয় পরাজয়ের উপরেই তাহাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর 
করিতেছে বুঝিতে পারিয়া চার্ণক কিছুতেই হতাশ হইলেন না। তিনি 
দঁচতার সহিত দুর্গ অধিকার করিয়! রাখিয়াছেন দেখিয়া মুসলমান 
সেনাপতি আবদ্রস সামদ সৈন্য হটাইয়। লইয়া গেলেন। এইরূপে 
ুমর্লদানদিগের প্রথম আক্রমণ বিফল হইলেও চারিদিবস ধরিয়া 
. ছোটখাট যুদ্ধ চলিতে লাগিল এবং প্রতিদিবসই ইংরাজদিগের সেই 
অল্পসংখ্যক সৈন্তের কিছু কিছু ক্ষয় হইতে লাগিল। কিন্তু ভগবানের 
অন্ুকম্পায়, ঠিক এ সময়ে ১লা জুন তারিখে, ইংলও হইতে কয়েকজন 
গোরা সৈন্ভ লইয়া! ডেনহাম সাহেব উপস্থিত হইলেন। মুসলমান 
সেনাপতি নূতন সৈন্যের আগমন সংবাদ পান্বয়া চিন্তিত হইলেন 
চার্ণকও মুসলমান সেনাপতির যনে তাহাদের সৈন্যবল সন্বদ্ধে ভুল ধারণ! 
জন্মাইয়। দিবার জন্য এক কৌশল অবলম্বন করিলেন ; ৪০1৫০ জন সৈন্য 
জাহাজ ঘাটে একত্রিত হইয়া সাজসজ্জাসহ কুচকাওয়াজ করিয়া এক 
একবার 'ছুর্গে গ্রবেশ করে, আবার তাহারাই সামান্তভাবে দুর্গ হইতে 


এ রিনার রিল, 


রি 


- মুসলমান-অধিকার--মোগল-রাজত্ব। ১৯৫ 


1জসজ্জাসহ হুর্গে প্রবেশ করিতে থাকে। এইপ্রকারে কয়েকবার 
ধূমধামের সহিত সৈল্তগ্ণণকে দুর্গে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, বিপক্ষপক্ষের 
ধারণা হই বায় যে, বহুসংখ্যক সৈন্য জাহাজে আসিয়াছে, এমতাবস্থায় 
তাহাদের হিজলী অধিকার সুদুরপরাহত। মোগল সেনাপতি এক্সগ 
“অবস্থায় যুদ্ধ কর! সমিচীন হইবে না মনে করিয়া, ৪ঠা জুন তারিখে 
: চার্ঁকের নিকট এক সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। এ দিকে 
তখন ইংাজদিগের ছুর্দশারও একশেব হইয়া আসিয়াছিল। তিন 
মাসে ছুই শত সৈনিক প্রাণত্যাগ করিয়াছে, আর একশত শীড়িত ; 
অবশিষ্ট এক শতের মধ্যেও অনেকেই জরাজীর্ণ খাগ্চাভাবে দূর্বল ; 
চল্লিশজন কর্মচারীর মধ্যে চার্ণক ব্যতীত আর পাঁচজন মাত্র কার্য্যক্ষম 
ছিলেন। প্রধান জাহাজেও ছিদ্র হইয়াছিল। সর্বনাশের সময় সমাগত, 
এমন সময়েই মোগল সেনাপতির পক্ষ হইতে সন্ধির প্রস্তাব পাওয়াতে 
চার্ণক উৎু্ হইয়া উঠিলেন। ১০ই জুন সন্ধির সর্ভ নির্ধারিত হইলে 
চার্ণক বিজয়পতাকা উড্ভীন করিয়া ডঙ্কাবাগ্য সহকারে স্বীয় রোগজীর্ণ' 
মুষ্টিমেয় সৈনিক লইয়া সেই মৃত্যুগহ্বর হইতে বাহির লইলেন। ইংরাজ- 
বাহিনী এতঃপর ধৃমধামের সহিত হিলী পরিত্যাগ করিয়া উনুবেড়ি- 
য়ায় চলিয়া আসিলেন। * 
পরিশেষে ১৬৯* খুষ্টান্ধে সুরাটবাঁসী ইংরাজদল তারত সম্রাট 
খরজ্রজেবের শরণাপন্ন হইলে, প্রবীণ বাদসাহ ইউরোপীয়-বাণিজ্যে 
দেশের প্রত উপকার স্মরণ করিয়া দেড়াক্ষ টাকার পৃঁজোপ- 
_ করণে বশীহ্ত হইয়া এবং সম্ভবতঃ যন্কাধাত্রী মুসলমানগণের প্রতি 
ইংরাজের উপদ্রবের আশঙ্কা করিয়াও, তিনি আবার তাহাদিগকে 
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৯৯৬. মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


পুর্ব অবাধে বাণিজ্য চালাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন.। বাজা- 
লায় ইংরাজের পুনঃ প্রতিষ্ঠার পরওয়ানা আসিল। তখন আর . 
শায়েস্তা খা ছিলেন না_নিরীহ নবাব ইব্রাহিম খাঁ কোম্পানীর সর্ব- 
প্রকার সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। * জব চার্ণক পুনরায় 
সদলে উপনীত হইলেন। এবার আর.হুগলী বা হিজলী নিরাপদ নহে 
ভাবিয়া অদূরে স্থৃতাস্্টী কলিকাতায় কুঠী নির্মিত হইল) ভাবী 
ভারত-সাজাজ্যের বীজ বপন করা হইল । স্বর্ণপ্রস্থ ভারতে বাণিজ্য ও 
সঙ্গে সঙ্গে রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যে কয়জন ইংরাজের নাম চিরম্মরণীয় 
হইয়! রহিয়াছে জব চার্কও তাহাদেব মধ্যে একজন। ভারতের 
বিগ্তা, শিল্প ও বাণিজ্য-গ্রধান “রাঁজপ্রাসাদ-নগরী? কলিকাতার এই 
জব চার্ণকই প্রতিষ্ঠাতা । ইংলগডের তৎসাময়িক মন্ত্র-সভ! চার্ণকের 
“বুদ্ধিঃ কর্তব্যজ্ঞান ও -সাহসিকতায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে যে অতিনন্দন-পত্র 
গ্রদ্দান করিয়াছিলেন, তাহাতে এই হিঞ্জলী যুদ্ধেরও উল্লেখ ছিল। 
হিজনী. যুদ্ধে জব চার্ণক ব্যতীত অন্য যে সকল ইংরাজ রাজপুরুষ 
কৃতিত্ব গ্রদর্শন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে রিচার্ড বিডি ম্যাকরিথ 
ও জোলাগ্ডের নামও উল্লেখযোগ্য । 
শায়েস্তা থার পরে নবাব ইত্রাহিম খী বাঙ্গালার সুবাদধাৰী প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। শায়েস্তা খার শাসন বঙ্গে মোগল অধিকারের দ্ব় 
প্রতিষ্ঠার সৃহিত সর্বাঙ্গীন শাস্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। 
টি কিন্ত সেকালে রাজশক্তি ও প্রতাপ ব্যক্তিগ্রত 
থাকার শায়েস্তা থার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই ধীরে 
ধীরে অশান্তির স্শর হইতে লাগিল । এ দিকে সম্রাট উরঙ্গজেব সমীচীন 
রাজনীতি রসাতলে দিয়া রাজ্যের প্রতোক শীরা পর্য্যস্ত শোষণ করিতে- 
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ছিলেন; স্থতরাং বিশাল মোগল-সাস্রাজ্য অন্তঃসার শুন্ত হইয়া পড়িতে- 
ছিল। চতুদ্দিকে ক্রমে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের স্চনা দৃষ্ট হইতেছিল। 
বঙ্গদেশে সেকালের বিদ্রোহের অধিনায়ক মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত 
চিতুয়া, বরদা পরগণার এক সাষান্ত ভুম্যাধিকারী শোভা সিংহ। বর্ধ- 
মানের জমিদার রাজা কুষ্তরাম রায়ের সহিত বিবাদ উপলক্ষে অন্ত্রধারণ. 
করিয়া! ১৬৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এই বিদ্রোহ-বহ্ছি প্রজলিত করেন ॥ 
শোভা সিংহ উড়িষ্যা হইতে তদানীন্তন পাঠান-দলপতি রহিম খাঁকে 
সাহায্যার্থে আহ্বান করিলেন । রহিম সানন্দে অন্ুচরবর্গসহ বিদ্রোহে 
যোগ দিলেন। * ইহার পর উভয়ে মিলিত হইয়া বাঙ্গালার মোগল 
অধিকার উচ্ছেদে অগ্রসর হইলেন। " 
রহিম ও শোভা সিংহের বিদ্রোহী সৈন্ত বর্ধমানের দিকে অগ্রসর 
হইলে, ছুঃসাহপিক কষ্চরাম রায় তাহার সামান্য সৈন্তদল সহ অযধ্থ্য 
বিদ্রোহী সেনার সম্মুখীন হইলেন। . কষ্টরাযকে নিহত করিয়া বিদ্রো. 
হীরা রাজপ্রাসাদ অধিকার করিল। রাজপরিবারবর্গ কাারুদ্ধ 
হইলেন। কষ্জরামের জ্োষ্টপুক্র জগতরাম রায় কোনপ্রকারে পলায়ন 
করিলেন। বিদ্রোহিগণের এই প্রথম বিজয়.ঘোষণা প্রচারিত হইলে 
চতুদ্দিক হইতে ছুষ্ট ও বিপ্রবপ্রিয় যুদ্ধ ব্যবসারী জনগণ তাহাদের দল 
পুষ্ট করিতে লাগিল। তাহাদের আস্ফালন ও উপদ্রবে চারিদিকে 
হুস্থুল পড়িয়া গেল। জগতরাম ঢাকায় যাইয়া নবাব ইত্রাহ্ষি ঝাঁকে 
সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। ইব্রাহিম যুদ্ধ বিষয়ে ব্মনতিজঞ /শাস্তি- 
প্রি লোক ছিলেন। তিনি এই তালুকদার বিদ্রোহ সামান্ত ঘটন) 
মনে করিয়। নূরউল্লা ধার উপর বিদ্রোহ দমনের জন্ত এক পরওয়ানা 





জারি করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলেন। নূরউল্া খাঁ তৎকালে যশোহর, 
ফ বাঙ্গালার ইতিহাস--নবাবী-আমল--পৃঃ ২২ রঃ 


১৯৮ মেদিনীপুরের ইতডিহাস। 


হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও হিজলীর যুক্ত-ফৌজদার থাঁকিলেও 
বহুদিনাবধি কৃষি, বাণিজাদি অর্থকর ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকায় নামে 
মাত্র ফৌজদার হইয়। বহিয়াছিলেন। তিনি সহত্র সৈন্যের অধিনায়ক 
হইলেও কন্মিন্কালে সৈন্য চালনার কথা তাহার স্তিপথে উদয় 
হয় নাই) স্ুবাদারের হুকুম পাইয়া স্বেচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় 
হউক, তিনি এই বিদ্বোহিগণকে নিপাত করিবার জন্ যথাসম্ভব সৈন্য 
সংগ্রহ করিয়া হুগলীর দিকে অগ্রসর হইলেন,। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে 
বিপক্ষের আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে পরাভূত হুইবার 
আ'শক্কায়, হুগলী দুর্গে আশ্রয় গ্রহপুর্বক চুঁচুড়ানিবাসী ওলন্দাজ 
বণিক সম্প্রদায়ের সাহায্যপ্রার্থা হইলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি নিশ্ষিস্ত 
হইতে পারিলেন না; হূর্গমধ্যে থাকাও নিরাপদ নহে ভাবিয়া, তিনি 
একরাতে কৌপীন পরিধান পূর্বক ফকিরের বেশে ছর্গ বি পলায়ন 
করিলেন। হুগলী বিদ্রোহীদিগের হস্তগত হইল। . 

ইব্রাহিম খা এই সংবাদ অবগত হইয়৷ ওলন্দাজদিগের সাহায্যে 
হুগলী পুনরাধিকার করিলেন । বিদ্রোহীরা হুগলী পরিত্যাগ করিয়া 
সপ্তগ্রামে শিয়া আড্ডা করিল। শৌভা সিংহ সপ্তগ্রাম হইতে রহিম 
খাকে অধিকাংশ সৈন্যসহ নদিয়া, মুকম্দাবাদ অঞ্চল অধিকারের  জন্থ 
প্রেরণ করিয়া স্বয়ং বর্দমানে প্রত্যাব্বত্ত হইলেন । পরিশেষে ইন্দ্রিয় 
বিকার শোভাসিংহের কাল ইইল। বর্ধমানের যে সকল রাজপরিবার 
বিদ্রোহীর হস্তগত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাজার এক পরমাসুন্দরী কন্টাও 
ঘন্দিপী হইয়াছিলেন! শোভা সিংহ তাহাকে আপনার অক্কশা্লিনী 
করিধার জন্য সচেষ্ট হইলেন। অঙ্থুনয় বিনয়ে সে কার্য সম্পন্ন হইল 
না দেখিয়া, পাশব বলে তাহাই পুর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে, কামাতুর নর- 
পিশীচ যেন উল্মত্ববৎ তাহাকে স্পর্শ করিতে যাইবেন) অমনি সেই 
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বীরাঙ্গনা তাহার বস্তরাঞ্চলে লুক্তারিত শানিত ছুরিকা সবলে সেই 
নরপিশাচের উদর যধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া! দিলেন। বিকট চিৎকারে 
শোভা সিংহ ভূপতিত হইল। ছুরিকা ত্যহার নাতিদেশ পথ্যস্ত ভেদ 
করিয়াছিল--কয়েক মুহূর্ত পরেই তাহার মৃত্যু হইল। দুক্মতি শোভা- 
সিংহের পতনের পরে, রাজকুমারী, “পাপীর স্পর্শে কলঙ্কিত দেহভার 
বহন করিব না” প্রতিজ্ঞা করিয়া, সেই ছুরিকা! নিজ বক্ষ মধ্যে বিদ্ধ 
করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন । * 

শোভা সিংহের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ বিদ্রোহী শিবিরে পৌঁছিলে 
বিদ্রোহিগণ রহিম খাঁকে অধিনায়ক মনোনীত করিল। রহিম 
থা ও শোতা সিংহের ভ্রাতা হিশ্মৎ সিংহ উভন্বে মিলিয়া লোকের উপর 
অত্যাচার. ও লুটপাট পূর্বরবৎ অবাধে চালাইতে লাগিল। প্রতিদিন 
চারিদিক হইতে বিখ্যাত দস্থ্যগন, অবসর প্রাপ্ত সৈম্ত ও দেশের দ্বঞাল 
অসঙ্চরিত্র লোকে তাহাদের দলপুষ্টী করিতে লাগিল। অন্তিধিলদ্ষে ' 
রাজমহল হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত সমগ্র পশ্চিম-বঙ্গ বিদ্রোহিগণের 
“অধিকৃত হইল। এ যাবৎ কোন প্রকার বাধা না পাইয়া রহিম খা 
সর্বত্র লুঠন ও দসথ্যবৃতি করিতে করিতে উত্তরাতিমুখে অগ্রসর হইল। 
এই সকল ঘটনার সংবাদ ওরঙ্গজেব সংবাদ পত্র দ্বারা অবগত হইয়া 
অত্যন্ত ক্রোধাম্বিত হইলেন এবং অবিলম্বে ইব্রাহিম খাঁকে পদচ্যুত 
করিয়া স্বীয় পৌত্র আজিম ওসমানকে বাঙ্গালার সুবাদার এবং ইব্রা- 
হিমের সাহপিক পুত্র জবরদস্ত খাকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন। 
সেনাপতি নবাবের বিচ্ছির সেনাদলকে একত্রিত করতঃ বিভ্রোহীদিগের 
অন্থসরণ করিয়া ভগবানগোলাতে উপস্থিত হইলেন। এ স্কানে-তিনি 
প্রথম দিনেই সমীপবর্তী শক্রদিগের কামান .সকল অকশপৃন্ি করিয়া 

* তারিথ বাঙ্গালা । রর 








২০০ মেদিনীপুরের ইতিহাস 
দিলেন এবং পরদিন যুদ্ধে প্রত্বত হইয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরা- 
জিত করিলেন । রহিম খা তাহার সহিত' যুদ্ধে সমকক্ষ হইতে না 
পারিয়! উড়িষ্যায় পলায়ণ করিল। অনন্তর অন্ান্ত বিদ্রোহি জাঁমদারেরা 
সকলেই সম্রাটের অধীনতা৷ স্বীকার করিলে বাঙ্গালার বিষর্ম বিদ্রোহ 
. বহ্ছি নির্বাপিত হয় । * 

এই বিদ্রোহের সময়ও মেদিনীপুর জেলার অবস্থা অতীব শোচনীয় 
হইয়াছিল। নিরবিচ্ছিন্ন অরাজকতা চারিদিকে বিরাজ করিতেছিল। 
এই বিজ্রোহের ফলে নিরপরাধি কত ব্যক্তিকে যে কত প্রকরে উৎ- 
গীড়িত ও নিগৃহীত হইতে.হইয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। শিবায়ণ 
কাব্যে তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। কাব্যরচয়িতা কবি রামেশ্বর 
ভট্টাচার্য্য নিজেও এই সময় বিশেষরূপে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। এই 
বিজ্রোহের সময়েই কবি স্বীয় জন্মভূমি বরদা! পরগনার অন্তর্থত যদুপুর 
গ্রীম হইতে বিতাড়িত হইয়া আসিয়৷ মেদিনীপুর কর্ণগড়ের রাজাঁর 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বরদ! পরগনায় শোত৷ সিংহের গড়বাড়ীর 
ভগ্মাবশেষ অগ্থাপি বিদ্যমান আছে। ৃ 

আদিম ওস্মান 'যখন বাঙ্গীলার শাসনকর্তা সেই সময় ১৭০১ 
খুষ্ঠানে মুর্শিদকুলী খা বাঙ্গালার দেওয়ান হইয়া আসেন। তৎকালে 

দেওয়ান রাজস্ব আদায় ও থরচে সর্ধ প্রধান কর্ম 

বাঙ্গালার জমিদার। চারী ছিলেন। মুর্শিদকুলী খী। পরবান্তকালে 
বাঙ্গালার নাজিম বা সমগ্র প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
তিনি বাঙ্গালার রাজশ্বের এক নূতন হিসাব প্রস্তুত করিয়া বঙ্গদেশকে 
কয়েকটি চাকলায় বিতক্ত করেন। সা সুবজার সমক্ের কয়েকটি সরকার 
বিভাগ লইয়া! এক' একটি চাকলা গঠিত হইয়াছিল ; প্রথম অধ্যায়ে সে 





* বাঙ্গালার ইতিহাস-_-নবাবী আমল-_পৃঃ ২৫--২৭.1 


মুসলমান-অধিকার-__-মোগল-রাজত্ব। ২১ 


কথা উল্লিখিত হইয়াছে । মুর্শিদকুলীর সময়ে বাঙ্গালার জমিদারদিগের 
বড়ই ছুদ্দিন গিয়াছিল। খাজনা আদায়ই তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল 
এবং তজ্জন্ত তিনি নানাঁখিধ অত্যাচার করিতেন । যে জমিদার খাজন! 
দিতে দেরী করিত, সে বুসলমান ধর্শ গ্রহণ করিলে তাহাঁকে খাক্তনার 
জন্য তত পীড়াপীড়ি করা হইত না-__অন্তথাঁয় তাহার দুর্দশার সীম! 
থাকিত না। হিন্দুর ছেলে হইলেও মুশিদকুলী খা গোঁড়া মুসলমান 
ছিলেন। তিনি হিন্দুর অনেক দেব-মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন । 
তাহার সময়ে জমিদারদিগের ক্ষমতা অনেক তঁস হইয়া গিয়াছিল 
এবং জমিদারী বন্দোবস্তের কয়েকটি নূতন ব্যবস্থাও হইয়াছিল। 
“জমিদার-বংশ” শীর্ষক অধ্যায়ে আমর! সে কথার বিস্তারিত আলোচনা 
করিব। যুশিদকুলী খাঁ শাসন ও বিচার প্রথারও এ ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন 

মোগল শাসনের পুর্বে প্রধান প্রধান স্থানে কাজিগণ শাসন ও 
বিচার উভয়বিধ কার্য করিতেন । কিন্তু মোগল শাসনকালে ফৌজদারী 
প্রথার সুচারুরূপ বন্দোবস্ত হওয়ায় ফৌন্দদারগণ 
তখন সাধারণতঃ শাসনকাধ্য ও কাঁজিগণ বিচার 
কার্যের তার গ্রহণ করেন। যুশিদকুলী খা বঙ্গ 
রাজ্যকে থে ত্রয়োদশ চাঁকলায় বিভক্ত করেন, তাহার প্রত্যেক চাঁকলায 
এক একজন ফৌজদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপৃর্ধে ফৌজদারের 
সংখ্যা কিছু কম ছিল। ফৌজদারগণের হস্তেই শাসনকার্ধ্যের তার 
অর্পিত হয়। তাহাদের অধীনে নগরে নগরে কোতোয়ালগণ ও প্রধান 
প্রধান গ্রামে খানাদারগণ শাস্তিরক্গায় নিযুক্ত হ'ন। তত্তিন্ন জমিদার- 
গণও আপন আপন জমিদারীতে শান্তিরক্ষার ভ্রন্ত আদিষ্ট হইয়াছিলেন। 
এতিহাপিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, কোতোয়াম, 


মোগল রাজত্বে শীসন 
ও বিচার প্রথা । 


২*২ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 
থানাদার এবং জমিদীরগণও কতক পত্রিমাণে, বর্তমান সময়ের পুলিশের 
ন্যায় কার্য্য করিতেন । * 

মুর্শিদকুলী ধার সময়ে ফৌজদারী আদালত, কাজী আদালত, দেও- 
ফ়্ানী মাদালত ও নিজামত আদালত নাে চারি প্রকার বিচার আদা- 
লতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল । ফৌজদারী আদালতে ফৌজদারই বিচার 
করিতেন । চৌর্ধ, শাস্তিডঙ্ প্রভৃতি সামান্য সামান্ত ফৌজদারী মোক- 
দ্মমা ফৌজদারদিগকেই করিতে হইত এবং নরহত]া প্রভৃতির গুরুতর 
অভিযোগ তাহারা প্রথমে শ্রবণ করিয়া পরে নিজামত আদালতে সোপর্দ 
করিতেন। কখনও কখনও নিজামত আদালতের আদেশে তাহারা 
উহার বিচারও করিতে পারিতেন। নিজাঁমত আদাপতের আদেশে 
অভিযুক্ত অপরাধীর প্রাণদগাদির বিধান ফৌজদারকেই কার্ধ্যে পরিণত 
করিতে হইত। ফৌজদারী আদালত এক প্রকার নিজামত আদ্ালতেরই 
'অধীন ছিল এবং প্রত্যেক চাকলায় একটি করিয়া ফৌজদারী আদালত 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাজী আদালতে প্রধান কাজী বিচার করিতেন। 
মুসলমান ধর্ম ও মুসলমানগণের উত্তরাধিকার, উইল, গ্যাস, হেবা বা! 
দান, ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতির বিচার কাজীর আদালতে হইত। 
প্রধান কাজির অধীনে মঞ্ঃম্বলের স্থানে স্থানেও কাজীর আদ্বালত 
ছিল। দেওয়ানী আদালতে জযিদারগণের সীম! সরহদ্দ ও প্রজাঁদিগের 
বাকী খাজনা প্রভৃতির বিচার হইত। তত্তিনন হিন্দু প্রজার দায়ভাগ 
ও উত্তরাধিকারের নিপত্তি ও জমিদারগণ, যে সকল সামান্য 
সামান্য দেওয়ানী যোকদমা করিতেন ' তাহার আপীল এই 
আদালত হইতে নিষ্পত্তি হইত। দেওয়ানী আদালতের বিচারভার 
খালসার দেওয়ানের উপর নির্ভর করিত। তাহার অধীনে দারোগ! 





* মুপিদাবাদের ইতিহাস_ প্রথম ধও- পৃষ্ঠা ৪৫০1 


মুসলমান-অধিকার-_ যোগল-রাজত্ব। ২০৩ 


নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দারোগা অভিযোগাদি শ্রবণ করিয়া দেওয়ানের 
নিকট মন্তব্য জানাইতেন ; দেওয়ান শেষ আদেশ দ্িতেন। দাঁয় ও 
উত্তরাধিকার সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা লইয়া দারোগাকাধ্য করিতেন। 
নিজামত আদালত রাজধানী মুশিদাবাদে প্রতিঠঠিত ছিল এবং 
তথায় ম্বয়ং নাজিম বিচারকার্ধ্য করিতেন। তাহাকে নানা কার্ষে 
ব্যাপূৃত থাকিতে হইত বলিয়া পরিশেষে নিজামত আদালতেও একজন 
দ্বারোগ নিযুক্ত হন এবং ঢাঁক! ও উড়িস্তায় নায়েব নাঁজিমী আদালত 
প্রতিষ্ঠিত হয়। দারোগা নাজিমের' প্রতিনিধিরপে অভিযোগ অবণ 
করিয়া আপনার মন্তব্যসহ সেই সমস্ত নাজিমের নিকট পাঠাইয়। 
দিতেন। মুশিদকুলী খাঁ স্বয়ং সপ্তাহে ছুই দিন নিজামত আদালতে 
উপবেশন করিয়া শেষ আদেশ প্রদান করিতেন। জমিদারদিগের 
মধ্যে পরস্পরের বিবাদ,জমিদার ও প্রজার বিবাদ, হিন্দু যুনলমানের 
ফৌজদার্ধী বিচার ও নরহত্যা, ডাঁকাইতি, রাহাজানী প্রভৃতি গুরুতর 
অভিযোগের বিচার নিজামত আদালতে হইত । এততিসর জমিদারেরা 
সামান্য সামান্য যে সকল ফৌজদারী বিচার করিতেন এবং ফৌজদাঁর 
ও কাজী আদালতে ষে সকল বিচার হইত তাহার শেষ নিষ্পত্তি বা 
আপীল নিজামত আদালতে হইত। মুপিদকুলী খার এইরূপ রিচার প্রথ! 
সুসলমান ব্রাজত্বের শেষ এমন কি কোম্পানীর সময়ও কিছুকাল পর্যন্ত 
প্রচলিত ছিল, দেখ! যায়। ৯৭২৫ খৃষ্টাব্দে মুপিদকুলী খাঁর মৃত্যু হয়। 

মুশিদকুলীর মৃত্যুর পর তাহার জামাতা স্ুজাউদ্দীন এবং তৎপরে 
স্জার পুত্র সরফরাজ খাঁ বাঙ্গালার সিংহাসনে বসিক়্াছিলেন। ১৭৪* 
ুষ্টান্দে আলীবদ্ী খা সরফরাজ খাঁকে আক্রমণ 
ও নিহত করিয়। বাালা, বিহীর ও উড়িষ্যার নবাব 
বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু উড়িয্যার 


আলীবন্দী খা ও বর্গীর 
হাঙ্জগামা। 


২০৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


মুসলমান কর্মচারীরা তাহাকে নবাব বলিয়া স্বীকার করিল না? যুদ্ধ 
বাধিয়া গেল। অনেক রক্তারক্তি কাটাকাটি হইল। সেই রে 
মেদিনীপুরের মৃত্তিকাও রঞ্জিত হইল। অবশেষে উড়িষ্যা আলীবদ্দীর 
পদ্দানত হইল। কিন্তু উড়িব্যার যুদ্ধ থামিতে না থামিতে নাগপুর 
অঞ্চল হইতে যারহাট্টারা আসিরা বাঙ্গালার লোকের উপর অত্যাচার 
আবম করিয়া দিল। আলীবদ্দী খাঁ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। 
মারহাট্রা্দিগের উপদ্রব বা! “বর্গাঁর হাঙ্গামা” আলীবদর্া খাঁর শাঁসন- 
কালের প্রসিদ্ধ ঘটনা। বর্গার অত্যাচার উৎপাতের কাহিনী এখনও 
প্যান্ত বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে শুনিতে পাওয়া যায়। 
যে বর্গার নামে একদিন ভারতের আবাঁল বৃদ্ধ বনিতা। ধরহরি কম্প- 
মীন হইত, আজিও যাহাদের তয় দেখাইয়া বঙ্গীয় জননী দুরন্ত শিশুকে, 
. ঘুম পাড়াইয়া থাকেন, মেদিনীপুরও একদিন তাহাদের ভীষণ উৎপীড়ন 
হইতে রক্ষা পায় নাই। তাহার! এক একবার “হর হরজহাদেও” 
শব্দে এ প্রদেশের উপর আসিয়া পড়িত আর সমস্ত দেশকে ধ্যস্ত, 
খুবধবস্ত করিয়। দিয়া যাইত। বগগঁদিগের সহিত মেদিনীপুরের সম্বন্ধ 
অবিচ্ছেস্ত। যখন প্রায় সমগ্র বঙ্গে ইংরাজ শাসন বদ্ধমূল-হইয়! দেশে 
পর্ণ শাস্তি বিরাজ করিতে ছিল, উহার ন্যুনাধিক ত্রিশ বৎসর পর 
পর্যন্তও মেদিনীপুরের কোনও কোঁনও স্থান বগাদিগের অধিকার- 
ভুক্ত ছিল। মেদিনীপুরের বক্ষের উপর বগগাতে মৌগলে ও বরগাতে 
ইংরাঁজে অনেক সংঘর্ষ হইয়। গ্রিয়াছে। তাহার বিস্তারিত বিবরণ 
গরবস্তাঁ এক পুথক অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইল। 

১৭৫৬ খুষ্টান্দে নবাব আলীবদ্রঁ খাঁর মৃত্যু হইল তাহার প্রিয়, 
দৌহিজ্র সিরাজদ্দৌলা বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহন করিলেন। নবার 
পিরাজগ্দৌলার সময়ে বাঙ্গালার রঙ্মঞ্চে নুন নাটকের অভিনয় 


মুসলমান-অধিকার-_মোগল-রাজত্ব। ২০৫ 


আরদ্ধ হইল। পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, খু্য় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম 
ভাগ হইতেই ইংরাজগণ এদেশে আসিয়া বাণিজ্য বিস্তার করিতেছিলেন। 
আলীবদ্দী ইংরাজদিগের ক্ষমতা বুঝিয়া ছিলেন, সেই 
মিরাজদ্দৌল! ও জন্য বাণিজ্য লইয়া তিনি তাহাদিগের সহিত কোন- 
পলাশীর মুদ্ধ। প্রকার বিবাদ বিসমবাদ করেন নাই। কিন্তু সিরাজ 
সিংহাসনারোহণ করিবার পর হইতেই ইংরাঁজ- 
দ্বিগের সহিত বিবাদ আরম্ত করিয়া দিলেন। ইহার ফলেই মোগলের 
সহিত ইংরাজের যুদ্ধের হ্ত্রপাত। পরিণামে ১৭৫৭ খুষ্টাব্দেক সেই 
শ্মরণীয় ঘটনা পলাশীর যুদ্ধের পর সিরাজ রাজ্যচ্যুত ও নিহত হইলে 
ইংরাজ সেনাপতি ক্লাইব ভারতে ব্রিটাশ রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন । 
অতঃপর মীরজাফর, মীরকাশেম- বা নজম্উদ্দৌলা৷ প্রভৃতি যে কয়জন 
বাঙ্গালার মস্নদে বসিয়াছিলেন তাহা ইংরাজদিগেরই অনুগ্রহের ফলে 
বলিতে হইবে। পলাশীর যুদ্ধের পরে কার্য্যতঃ ইংরাজরাই একপ্রকার 
বাঙ্গালার হর্ভা-কর্তা হইয়াছিলেন। 
বিজরী ক্লাইব মুশিদাবাদে আসিয়া পিরাজের বিশ্বাসঘাতক সেনা- 
পতি মীরজাফরকে বাঙ্গালার গদিতে বসাইলেন। মীরজাফরের 
শাঁদনকালে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে রাজারাম সিংহ মেদিনী- 
০ গা পুরের ফৌজদার ছিলেন। তিনি ভূতপুর্ব নবাব 
সিরাজদ্দৌলার সংবাদ বিভাগের সর্প্রধান কর্ম 
চারী ছিলেন; সেকালের কাগজপত্রে তিনি সিরাজের গুগুচর বলিয়া 
অভিহিত হইয়াছেন। রাঁজারাম সিরাজের বিশ্বস্ত ও অনুগত 
কর্মচারী ছিলেন, এইস্রন্ তাহার উপর সন্দেহ করিয়া নবাব 
মীরজাফর খা! তাহাকে মুশিদাবাধ্ধে আপিরা হিসাব সিকাশ দিবার 
আদেশ করেন। বাজারাম বুঝিয়াছিলেন যে, মুশিদাবাদে গেলে তিনি 


২০৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


নবাবের অত্যাচারের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবেন না; সেই জন্ত তিনি 
স্বয়ং না গিয়া স্বীয় ভ্রাতা ও ভ্রাতুণ্পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন। নবাবের 
প্রধান মন্ত্রী রাজ! হুর্ণভরীমের সহিত রাজারামের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা 
ছিল, মীরজাফর একথা জানিতেন। রাজারাম নবাব দরবারে 
উপস্থিত না! হওয়ায় নবাব তাবিলেন যে, প্রধান মন্ত্রীর চক্রান্তে রাজারাম 
সমস্ত অবস্থা জ্ঞাত হইয়াই তাহার সমীপে উপস্থিত হন নাই। উহাতে 
ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি রাজারামের আত্মীয় দু'জনকে কারারুদ্ধ করিলেন । 
ক্লাইব মীরজাফরকে এরূপ কার্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 
তিনি উত্তর দ্িয়াছিলেন__“রাজাবাম ইংরাজদ্িগের 'শক্রত! সাধন 
করিতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি সিরাজের সঙ্গে ফরাসী বুঁসির সংবাদ 
আদান প্রদানের ব্যবস্থা করিয় দিয়াছিলেন।” * মুশিদাবাদের 
থুর্বোক্তরূপ সংবাদ পাইয়া রাজারাম ছুই সহস্র অঙ্বারোহী ও তিন 
সহত্র পদাতিক সংগ্রহ করিয়া আত্মরক্ষার্থ প্রপ্তত হইলেন এবং ক্লাইবকে 
লিখিষ্জা পাঠাইলেন-__“মীরজাফর খাঁকে লক্ষ টাক! নজর দিতে প্রস্তুত 
আছি এবং স্বয়ং ক্লাইব যদি প্রতিভূ হ'ন তাহা হইলে নবাবের . নিকট 
উপস্থিত হইয়া বস্তা স্বীকার করিতেওস্থীক্ৃত আছি; কিন্তু আমাকে 
আক্রমণ করিলে আমার দেশে জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় স্থানের অতাঁব নাই-_ 
আমি সেইথানে থাকিয়। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ করির্তেপারিব।” 
সে সময় দেশের শাস্তি ন্ট করিয়! বিনা যুদ্ধে কার্ধ্যোদ্ধার ফরাই কুট 
রাজনীতিক ক্লাইবের উদ্দেত্ত ছিল, তাই তিনি নবাবকে ফৌজদাঁর 
বাঁজারামের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে অনুরোধ করিলেন । এঁ সময় রাজা- 
রাম ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে তিনি ভীহাকে লইয়া যাইবার 
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জন্য পিপজী বন্দর পর্য্যন্ত একদল ইউরোপীয় সৈনিক প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন। সাক্ষাতের সময় ক্লাইব বলিয়াছিলেন যে, নবাব তাহার প্রতি 
আর কোনক্ধপ অত্যাচার করিবেন না। সেই কথার উপর নির্ভর করিয়া 
ইউরোপীর সেনাদল পরিবৃত হইয়া রাজারাষ মুর্শিদাবাদে গমন করেন 
এবং ক্লাইবের মধ্যস্থতায় নবাবের সহিত তাহার মিলন হয়। ৬ 
ইংরাজ কোম্পানীর অনুগ্রহে মীরজাফর খাঁ বাঙ্গালার মস্নদে বসিয়া-. 
ছিলেন; কিন্তু তিনি ইংরাজের অভিমতে বাঙ্গালা শাসন কব্িতে পারেন 
সেদিনীপুরে কোম্প! নাই, সেইজন্য তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিক্া 
নীর বিকার ইংরাজ কোম্পানী তাহার জামাতা মীরকাশেমকে 
খাত্ঠা।  বাঙ্গালার সিংহাসন প্রদান করেন। মীরকাশেম বঙ্গের 
মস্নদে বসির ৯৭৬০ খৃষ্টানদের ২৬শে সেপ্টেম্বর এক' সন্ধির সর্তান্থসারে, 
তাজ কো্পানীকে চাকল। মেদিনীপুর, চাকলা বর্ধমান ও উট্টগ্রাম 
(খানা ইস্লামাবাদ ) প্রদেশের সম্পুর্ণ অধিকার ছাড়িয়। দেন। 1 
এ সময় হইতে এ তিন স্থানে কোম্পানীর সম্পূর্ণ অধিকার প্রতিষিত 
হয়। কিন্তু বঙ্গের অন্যান্য স্থান তখনও নবাবের অধিকারভুক্ত থাকে। 
তবে পূর্বেই বলিয়াছি, নবাব তখন নামে মাত্রই নবাব ছিলেন ১ 
ইংরাজ কোম্পানীই সেই সমক্ব বাঙ্গালার সব্কে্সর্ববা। । মীরজাফরকে: 
সিংহাসন্চ্যুত করিয়া মীরকাশেমকে সিংহাসন প্রদান করা হইয়াছিল, 
আবার পরবণ্তিকালে মীরকাশেম ইংরাজদ্বেবী হইলে তাহাকে পদচ্যুত 
করিয়া পুনরায় মীরজাফরকে বাঙ্গালার সিংহাসনে বসান হইল। 
১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাপে মীরজাকরের মৃত্যুর পরে তৎপুক্র 
নজম উদ্দৌোলা ইংরাজ কোম্পানীর সহিত সন্ধি সুত্রে আবদ্ধ হ্ইয়! 
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ইংরাজকে বঙ্গরাজ্য রক্ষার ভার সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিলেন। নজম- 
উদ্দৌল! ইংরাজ কোম্পানীর বৃত্তিভোগী হইলেন। এদিকে &ঁ সালের 
১২ই আগস্ট তারিখে দিল্লীর বাদসাহও ক্লাইবকে জায়গীর স্বরূপ 
বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী অর্পণ করিলেন। * এ দেওয়ানী 
সনন্দই বাঙ্গালার ইংরাঁজ রাজত্বের প্রধান দলীল। তদবধি ইংরাজ- 
গণই বাঙ্গালার প্ররুত শাসনকর্তা হইয়া পড়েন এবং যুশিদাবাদের 
নবাব-বংশ ইংরাজের বৃক্তিভোগ করিতে থাকেন | পুরাতন মুসলমানী 
ইমারত খসিতে তাঙ্গিতে লাগিল, ইংরাজের অত্যুদয়ের সঙ্গে বাঙ্গালার 
নুতন যুগ দেখ। দিল। যে বিপ্লবাগ্ধি ছুই শত বৎসর ধরিয়া সমগ্র 
ভারতে প্রধূমিত হইতে ছিল, সেই বিপ্লবাগি এতদিনে নির্বাপিত হইল। 
কিছুকালের জন্য দেশে শাস্তি সংগ্থাপিত হইল। বিশৃঙ্খলার মধ্যে 
শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া বণিক ইংরাজ ক্রমে শাসক ইংরাজে পরিণত 
হইলেন। মুসলমান শাসনের শেষ সময়ে বাঙ্গীলার দুর্দশার কথা 
সকলেই জানেন, আলীবদ্দীর শাসনসময়ে সেই ছুদ্বশার চরমাবস্থা ; 
তাহার পরে এ দ্রেশে ইংরাঁজের শৃঙ্খলাস্থাপন প্রয়াস। সে প্রয়াস যে 
সাফল্যে পরিণতি লাত করিয়াছে সে জন্য,বান্ালী' ইংরাজের নিকট 
কৃতজ্ঞ । 
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অফটম অধ্যায় । 


মহারাষ্ট্ীয় উপত্রব বা বর্গার হাঙ্গামা। 


ইতিহাসে বর্গারাই মহারাস্ীয় বাঁ মারহাট্রা নাষে পরিচিত । ১৭২৯ 
ৃষ্টাব্দে মোগল বাদসাহ মহম্মদ সাহ যারহাট্টাদি্বের প্রথম পেশ্ওয়া 
] বালাজী বিশ্বনাথকে “সারদশ্যুখী? ও 'শওরাজী”- 
হারহাটা-অডাপয়। সহ দাক্ষিণাত্যের চৌথের (রাজশ্বের চতুর্থাংশ ) 
স্বত্ব প্রদান করেন। তদন্থসারে তাহারা মোগল সাম্রাজ্যের সর্বত্রই 
চৌধ্দাবী করে। এক সময়ে তাহাদের এরূপ দৌর্দও প্রতাপ হইয়া- 
ছিব যে, লোকে ভীবিয়াছিল, তাহারাই একদিন ভারতের অধীশবর 
হইবে। কিন্তু পরিবর্তনশীল আ্রোতপ্বিনীর ন্তায় ভাগ্যলক্ষীও বৈচিত্রমরী । 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ উন্নতিশীল জাতির পতন আরম্ভ হয়। মহারাষ্টীয়- 
গণ তখন দদ্থ্যবৃত্তিতে উন্মত্ত হইয়া চৌ্থ আদায়ের জন্য দেশের চারি 
দিকে দুর্দান্ত অশ্বারোহী সৈগ্থ লইয়া মার-মার্‌, কাট-কাট্‌ শবে ছুটা-ছুটি 
আরম্ভ করে। পঙ্গপালের ন্ায় কাকে ঝাঁকে আসিয়া গ্রাম ও নগরের 
উপর পতিত হয় এবং যাহা৷ কিছু পায় তাহাই লই প্রস্থান করে । 
তাহাদের করাল গ্রাস হইতে ধন-সম্পত্তি রক্ষা করা তখন লোকের 
দায় হইয়াছিল। কত বিগ্রহ, কত ধন-রত্বাদি যে তাহাদের উপদ্বে 
মৃত্তিকা মধ্যে প্রোধিত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। এক্ষণে বাপী- 
কৃপ-তড়াগাদি খনন কালে যে সকল ধন-বত্বার্দি আবিষ্কৃত হইয়া লোক- , 


নত রন ০. রনির ০০ সম: নতি নবি নি বাতেন নয রাইস নরক বব 


২১, মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


যারহাট্রাদিগের লুঠঠন ভয়ে মৃত্তিকা মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা 
নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে । 
নবাব মুশিদকুলী থার মৃত্যুর পর যখন বঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন অরাজকতা 
বিরাজ করিতেছিল, সেই সময়েই মহাঁরাষ্টীয়গণ সর্ব প্রথমে বাঙ্গালায় 
“ প্রবেশ করিয়া সর্বত্র লুঠপাট আরম্ভ করে। তাহারা! 
তৌশলা। রাজার দেওয়ান ভাক্কর রাওর নেতৃত্বে 
চল্লিশ সহত্র অস্থারোহী সৈন্যের সহিত পঞ্চকোটের পার্বত্য-পথ দিয়া 
মেদিনীপুর, বর্ধমান, বাকুড়া প্রভৃতি স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। 
নিয়-বঙ্গের অন্যান্য জেল! সমূহে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নদী এবং পথ 
সকলও প্রায়ই কর্দমাকীর্ণ থাকায়, অশ্বারোহী সৈন্যের যাতায়াতের 
বিশেষ অসুবিধা দেখিয়া, তাহারা এই পার্বত্য-জেল! কয়টিতেই স্থায়ী 
“ছাউনি, নির্দেশ করিয়াছিল। 
১৭৪ খৃষ্টাব্দে 'আলীবন্দা খাঁ বাঙ্গালা, বিহার ও,উড়িষ্যার স্ুবাদারী 
পাইবার পর, উড়িষ্যার বিদ্রোহ দমন করিতে যুদ্ধ ষাত্রা করেন। পথে তিনি 
যেদিনীপুরে মেদিনীপুরের যে সকল জমিদার তাহার পক্ষাবলম্বন 
মোগলও বর্গার করিয়াছিলেন তাহাদিগকে খেলাৎ ও উপটৌকন 
প্রথম যু্জ। প্রদান করিয়া! যৎকালে বালেশ্বব্রের অভিমুখে অগ্র- 
সর হইতে ছিলেন, সেই সময়, ময়ূরতঞ্জের রাজা সুবর্ণরেখার তীরে 
রাজঘাটে তাহাকে বাধা প্রদীন করেন। * নবাব ময়ূরতঞ্জের রাজার 
সেনাদল পরাভূত করিয়া নুবর্ণরেখা নদী পার হ,ন এবং ১৭৪১ খুষ্টাব্ের 
ফেব্রুয়ারী মাসে মহানদী তীরের শেষ যুদ্ধে বিদ্রোহিগণকে সম্পূর্ণরূপে 
পরাজিত করিয়া উড়িব্যা অধিকার করেন। তখন শক্র পরাদ্দিত 


বে বর্গা। 
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মিনিট: নিন িগরারা লানই খারা সানি কলা 





মহাঁবাহ্্ীয় উপত্রব বা বর্গীর হাঙ্গামা। হ্১৯ 


সুতরাং আশঙ্কার কোন কারণ নাই মনে করিয়া, বিজয় গর্বোধযু 
নবাব অধিকাংশ 'সৈ্তকেই মুর্শিদীবাদ যাত্রার আদেশ দিয়া, মাত্র পাঁচ 
ছয় সহজ্র সৈনিক সঙ্গে লইয়া! যখন কানন-ুস্তলা-মহীর সৌন্দর্য্য 
দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে রাজধানীর দিকে ফিরিতেছিলেন, সেই 
সময় মেদিনীপুরে অবস্থান কালে, নির্মেঘ গগনে চন্দ্রনাদের ন্যায় সংবাদ 
পাইলেন, চল্লিশ হাজার মহারাস্্রীয় অ্বীরোহী লইয়া ভাস্কর পঞ্ভিত 
বাঙ্গালার প্রান্তে আবিভূতি হইয়াছেন । ' নবাব তখন মধ্যাহ্ন নমাজ 
করিতেছিলেন) তিনি এই সংবাদে ভীত ভাব না দেখাইয়া সদর্পে 
বলিলেন, “সেই কাঁফেরগণ কোথায়? জগতে কোথায় না আমি তাহা- 
দিগকে দণ্ডিত করিতে পারি ?” কিন্তু অত্যন্লকাল পরেই বুঝিয়াছিলেনঃ 
এ বিপদে দর্পের অবকাশ নাই। এ সৈন্তগণ সে সময় মাত্র বিংশ 
ক্রোশ ব্যবধানে ছিল। পার্কত্য বন্তার যত তাহারা প্রবলবেগে 
মযূরতঞ্জ ও পঞ্চকোট্ট তেদ করিয়া নবাবের দিকে দ্রুত গতিতে অগ্রাসর 
হইতেছিল। মহারাইব-বাহিনী কর্তৃক তাড়িত হইয়া নবাব প্রথমে 
কাটোয়ায় ও পরে রাজধানী মুশিদাবাদে পলায়ন করিষ! নিরাগদ 
হন। এর সময় আধাটের ঘন বরিষণ আরম্ত হওয়ার নবাব বর্ধাকালে 
বল সঞ্চয় ও মুপিদাবাদ রক্ষার উপায় বিধান করিয়াই ক্ষান্ত থাকিলেন। 
কিন্তু গর অবসরে মহাবাস্্ীয় সৈন্ঠ পশ্চিম-বঙ্গের অনেক স্থানই অধিষরর 
করিয়া লইল। মেদিনীপুরের ফৌজদার মীর কলন্দর বহু চেষ্টার পর 
ুর্ম রক্ষা করিলেন বটে, কিন্ত জেলার অধিকাংশ স্থানই মারহাট্টাদিগের 
' করগত হইল। শেষে শরতের অবসানে দেশে গমনাগমন নুসাধ্য 
হইলে ১৭৪২ খুষ্টান্দের অক্টোবর মাঁসে নবাব বহু সৈন্য লইয়৷ অগ্রসর 
হইলেন ; মহারাস্্ীয়গণ সে আক্রমণ সহ করিতে না পারিয়া ষে সকল 
আন অধিকার করিয়া লইয়াছিল তাহা পরিত্যাগ করিয়া পলাধ়ন করিতে 


২১২ মেদিনীপুরের ইতিহাস্‌। 

বাব্য হই । তাস্কর পপ্ডিত পঞ্চকোটের মধ্য দিয়! প্রত্যাবর্তন কাৰে 
বনের মধ্যে পথ হারাইলেন। তথন এ সকল সৈন্ত লইয়! নাগপুর প্রত্যা- 
বর্ন অসম্ভব বুঝিয়া তিনি স্বপক্ষাবলম্বী মীর হবিবের উপর সৈ্ত চালন 
ভার দিয়া বং স্বদেশে গমন করিলেন । হবিব সেনাদলকে বিঞ্ণুপুরের 
বন-মধ্য দিয়! লইয়া গিয়া চন্দ্রকোণার প্রান্তর পার হইয়। মেদিনীপুরের 
নিকট উপনীত হইলেন। কিন্তু নবাব তখনও তাহাদের অন্থসরণে 
নিরব হ'ন নাই জানিয়। তাহারা মেদিনীপুর ত্যাগ করিয়। উড়িষ্যায় 
বাইয়া আশ্রয় লইল । * 

১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে রুজী ভোশলা পুনরায় সেনাপতি তাস্কর পঞ্ডিতকে 
সদলে বঙ্গে প্রেরণ করিলেন । পুনরায় পশ্চিম-বঙ্গ ত্রস্ত হইল। 
আলীবদ্দী শ! মেদদিনীপুরে ভাস্কর পুণ্তিত কর্তৃক 
আক্রান্ত হইলেন। কিন্তু বল প্রয়োগে মহা রানী 
গণকে প্রতিহত করিবার আশ$ নাই ৫দখিয়। তিনি 
বিশ্বাসঘাতকতা অবলঘনের উদ্ধোগ করিলেন'৬» অতঃপর তিনি ঘে 
পদ্থাবলদ্ষন করিয়া কূট বাজনীতিত্বের পরিচয় দিয়াছিন্েন তাহা বড়ই 
স্বণিত। তিনি সন্ধির ভাণ করিয় মহাবাসটীয-সেনাপতি ভাস্কর পঞ্ডিতকে 
স্বীক্ন শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া তথায় মনুষ্য সমাজের চরম 
গাপের অভিনয় করিয়া সেবাবের মত মারহাট্রাদিগের বঙ্গের লীলা. ও 
তান্কর পণ্ডিতের মানব লীলা সমাণ্ড করিয়া দেন! সেনাপতির মৃত্যুর, 
পর মারহান্্া সৈন্য ছিন্ন-ভিন্ন হইয়। স্বদেশে ফিরিয়া যায় । 1 

ইহার পর এ ঘটনায় অধিকতর উত্তেজিত হইয়। মহারাষ্ট্র দৈন্চ 
দলে দলে আসিয়। বাক্গালার উপর পতিত হয়। রবুজী ভৌশলা তান্কর 


লু 


সহারাহীয় সেনাপতি 
ভাস্কর পণ্ডিত। 
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মহারাহ্ীয় উপন্রব বা বর্গার হাঙ্গাম! ২২৩ 


পপ্তিতের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য অধিকতর দ্দায়োজন কি 
বাঙ্গালায় উপনীত হইলেন । মারহাট্রাগণ এইবার 

বর্গীর অত্যাচার । নবাবের হুষ্কতির জন্য বাঙ্গালার হতভাগ্য অধি- 
বাসিগণের প্রতি অযান্ুষ অত্যাচার আরম্ভ করিল | স্বনামধ্যাত 
এতিহাম়িক ,জীবুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়ছেন, 
“পৃথিবীর ইতিহাসে বর্ধরোচিত নির্দয়তা ও তয়াবহ অত্যাচারের যা 
কিছু নিদর্শন আছে, বর্গীর অত্যাচার তুলনায় তাহার কোনটি অপেক্ষ! . 
অন্প ভীষণ নহে।” * বর্গাদিগের শাণিত তরবারির অগ্রভাগ হইতে 
আবাল-বৃদ্ব-বণিতা, হিন্দু, মুসলমান কেহই নিষ্কৃতি লাত “করিতে 
পারে নাই। তাহার গ্রাম, নগর পুড়াইয়া, শস্তের তাগারে আগুন 
বাগাইক্সজা এবং শেষে মাহুষের নাক, কান ও পুরস্্ীর স্তন কাটিকা 
দিয়া নির্দয়রূপে বাঙ্গালার সেন! ও প্রজাকুলকে সংহার করিতে আরম 
করে।+ বিবিধ গ্রসথ প্রণেতা স্বকবি শ্রীযুক্ত যোগীন্্রনাথ বনু বি-এ 
মহাশয় মেদিনীপুরে . বর্গার অত্যাচারের একটি প্রাচীন কাহিনী 
অবলম্বন করিয়া “গৌরী পুজা” শীর্ষক ষে কবিতাটি লিখিয়াছেন, 
উহা পাঠ করিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। $ সুপবিত্র হিন্দু-খ্যাতি- 
বিশিষ্ট শিবাজী, বাজিরাও, ফার্ণাবিস্‌ প্রভৃতি মহামহিমাময় ব্যক্তিগণ 
স্ব্জাতিবর্গের শেষ এইরূপ অধঃপতন হইয়াছিল। এই অধঃপতনই 
বোধ হয় সেই বিপুল অধ্যবসায়শীল মহারাষ্্ীয় শক্তির অবসানের 
একমাত্র কারণ। 

মেদিনীপুর জেলা! বঙ্গ উড়িষ্যার সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত থাকার 

*. বাঙ্গালাক্ন ইতিহাস- অষ্টাদশ শতাব্দীর শৰাৰী আমল। 
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রিয়াজ-উস্‌্-সালাতীন ( অহ্থবাদ ), পৃঃ ৩৩৩। 
1]. নব্যভারত, দ্বাতরিংশ খন্ঠ, ষ্ঠ সংখ্যা--১০২৯, জাস্দিন--পৃ ৭৭১ 





? ঃ 
২১৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস ₹.. 
এই প্রদেশটিই বিশেষরূপে বর্গাদিগের অত্যাচার সহ করিয়াছিল । 
নবাব্‌ আলীবদ্রী এই কারণে এই সীষাত্ত প্রদেশ 
মেিনীপুষের ফৌজদার টিকে রক্ষিত করিবার জন স্্ীয় জামাতা মীর- 
জাফর থাকে পূর্বপদ সামরিক বিভাগের দেওয়ানী 
ব্যতীত উড়িষ্যার নায়েবী এবং মেদিনীপুর ও হিজলীর ফৌজদারী, 
অর্পণ করিয়া! তাহাকে মেদিনীপুরেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মীর- 
জাফরের অধীনে সাত হাজার অশ্বারোহী ও বার হাঁজার পদাতিক 
ছিল। তিনি মেদিনীপুরে উপনীত হইয়া প্রথমে এক দল মারহাট্রা 
ও বিদ্রোহী আফ গানকে পরাভূত করিলেন 7 তাহারা বালেশ্বরে পলায়ন 
করিল। কিন্তু জানোজী বহু মারহা্টা সৈন্য লইয়া আসিতেছেন, এই 
ংবাদ পাইয়া মীরজাফর আর অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না; 
পরন্ত বর্ধমানে ফিরিয়া গেলেন। মারহাট্টারা তীহার পশ্চান্ধাবন করিল । 
অতঃপর বর্ষাকালে জানোজী মেদিনীপুরে ফিরিয়া! শিবির সংস্থাপন 
করিলেন। মুসলমানদিগের পরিত্যক্ত হুর্ তাহার অধিকার ভুক্ত 
হুইল। পর বৎ্সর ১৭৪৯ খৃষ্টান্দেও তিনি মেদিনীপুরে অবস্থান করিয়া- 
ছিলেন। 'পরে মীর হবিবের অধীনে এক দল সৈন্য রাখিয়া তিনি 
তথা হইতে না'গপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। শ্রী সমর মারহাষ্টাগণ 
হিজলীর অন্তর্গত সাহবন্দর, ভোগরাই, জলামুঠা, পটাশপুর প্রভৃতি 
কয়েকটি স্থানের জমিদারগণের জমিদারী অধিকার করিয়া 
' লইয়াছিল। হিজলী ও মেদিনীপুরের নিকটবর্তী মারহাট্রাদিগ্রের 
অধিকৃত স্থান সমূহ বালেশ্বরের মহারাষ্ট্র ফৌজদারের অধীন ছিল; 
উক্ত ফৌজদার কটকের স্ুবাদারের এবং সুবাঁদার বেরারের রাজার 


অধীন ছিলেন। “. 
রী এ রে ুরিত তন রোল. স্রুরানিলরির  র্র রনান এোরটিসার পারি নগ্ররলিনন বাত 


মহারাস্থ্ীয় উপত্রৰ রা বর্গীর হাজাম। । ২৯৫. 


ছুর্মট তৎকালে মহারাস্্ী়দিগের এ প্রদেশের একটি প্রধান সেনা" 
নিবাস ছিল। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ধাতনের, 
নিকটবর্তী সুবর্পক্কেখা নদী পার হইয়! প্রায়. চার. 
ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলেই রায়বনিয়া ছুর্গাটি দৃষ্টিগোচর হয়। -প্ 
ুর্গের পূর্বতন পরিখার চিহ্ন বর্তমান গড়ের এক ক্রোশ অন্তর হইতে 
চতু্দিকে বৃত্তাকারে বর্তমান আছে। কিন্তু সকল গড়খাই প্রায় পরিপূর্ণ 
হইয়! উঠিয়াছে, উহাদের অভ্যন্তরে এক্ষণে ধান্যাদির চাষ হইতেছে ।” 
গড়ের এ সকল চিহ্ৃ অতিক্রম করিলে প্রথম দ্বারে উপনীত হওয়া 
ষায়। এই দ্বারের নিকটবর্তী পরিথ ভয়ানক গভীর ও প্রশস্ত। 
দ্বিতীয় পরিখাটির উপরিস্তাগে প্রস্তর নির্মিত বৃহৎ সিংহদার।  দ্বারের 
উভয় দিকে পাঁচ ছয় হস্ত প্রশস্ত প্রস্তর নিন্দিতি প্রাচীর । প্র দ্বাক 
, অতিক্রম করিলে বহু সংখ্যক শালবৃক্ষ সমাচ্ছন্ন এক তূখওড দৃষ্টিগোচর 
হয়। এ ভূখওটির দৈর্ঘ্য প্রায় দুই মাইল এবং প্রস্থ প্রায় অর্ধ মাইল । 
গড়ের চারিপার্থেই প্রস্তর নিশ্মিত চারিটি সিংহদ্বার আছে। এই বিভাগের 
পরে আর একটি পরিখা দৃষ্ট হয়। পরিখার পার্থে অত্যুক্চ মৃত্তিকা; 
ভূপ। ও স্থান এত উচ্চ যে, উহার উপরে অধিরোহণ করিলে ধাতনের 
গৃহাদি দেখা যায়। এক্ষণে সে স্থানে উঠিবার ভাল পথ নাই, বৃক্ষ 
লতাঁদি আশ্রয় করিয়া উঠিতে হয়। স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ ; নানাপগ্রকার 
হিংঅ জন্ততে পূর্ণ। এ স্থানটি অতিক্রম করিয়া অগ্রসর” হইলে আর 
একটি পরিখা ও এক বৃহৎ ভূখণ্ডে উপনীত হওয়া যায়। এ স্থানে" 
প্রপাদিধী নামে একটা দীর্থিকা আছে । উহার দৈর্ধ্য প্রায় অর্ধ মাইল 
এবং বিস্তারও তদন্ুব্ধপ | দীর্ঘিকার পাহাড়ের উপর একটি সুরৃহৎ 
অট্টালিকার তগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে একটি জীর্ণ গৃহে পাঁধাণমরী 
এক কালী মৃত্তি আছেন। দেবীর হস্কে প্রস্তর খোদিত বৃহৎ নৃমুগডঃ 


রায়বনিয়। ছুর্গ। 


২১৬ মেিশীপুরের ইতিহাস । 


সন্ুথে প্রস্তর বিনির্টিত বৃষ এবং প্রস্তর খোন্দিত ষহাকাল ভৈরবের 
প্রতিনূত্তি। প্রদেশের প্রাচীন লোকের নিকট অবগত হওয়া যায় 
ফে, ছুর্গটি পরিত্যক্ত হইলে উহা! দস্থ্য তন্করের ত্বাবাস স্থানে পরিণত 
হইয়াছিল এবং ভাহাব্রা কালীপৃজার রজনীতে & পাবাণমরী মৃত্তির 
সগ্ুথে নম্ববলি প্রদান করিত। পাষাণময়ী প্রতিমার কয়েকটি অঙ্গুলী 
ভ হয়া গিয়াছে, তাহার ভোগ পৃজাদিও এক্ষণে আর যথা-নিয়মে হয় 
না। তিনি এক্ষণে গভীর দ্দরণ্যে জীর্ণ গৃহে বাস করিতেছেন । সাহারা 
এই দেবী-প্রতিমা সংস্থাপন করিয়াছিলেন তাহাদের সুখ, সৌভাগ্য, 
পরাক্রম অতীতের অন্ধকারময় গর্ভে বিলীন হইয়া! গিফ্লাছে। কালজোতে 
কত রাজা, কত সম্রাট, কত সাম্রাজ্য ভাসিয়া গিয়াছে কিন্তু অতীত 
সাক্ষী পাবাণমরী অগ্ঠাপি সেই প্রাচীন গৌরবের প্রদীপ্ত মহিমা ঘোবণ। 
করিতেছেন । * 
রায়বনিয়া হুর্গটি বঙ্গ ও উড়িষ্যার সীমান্ত প্রদেশের হিন্দুর একচি 
প্রধান কীর্ডিচিহু। কিন্ত কত দিন হইল, কাহার ছারা যে উহা নির্মিত 
হইয়াছিল তাহা সঠিক বলা যায় না। জনশ্রুতি 
148 ্ রি মহাভারতোক্ত মত্ম্তদেশাখিপতি বিরাট রাজ 
উহার প্রতিষ্ঠাতা। জনশ্রুতি যাহাই থাকুক, 
মহাতারতীয় কালের মতস্তদেশাধিপতি বিরাটের সহিত যে উহার 
কোন প্রকার সম্পর্ক ছিল না তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পাৰি। 
আমাদের অনুমান এ বিরাট রাজা ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। প্রাচ্য-বিদ্তা-' 
মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেকজ্জনাথ বস্থ মহাশয় কোটদেশাধিপতি বিরাট গুহ £ 
নামক জনৈক বাজার না আবিষ্কার করিয়াছেন। + বিরাট কোট- 


*. নাবায়ণগড় রঃজবংশ-_জীযুক্ত ব্রেলোকানাখ পাল, পৃঃ ২৪-৫৫ 
+ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস--াজন্যকাও, প্রথ্ ভাগ-_-পঃ ১৪ । 





মহারাসীয় উপভ্রব বা বর্গার হাঙ্গামা। ২১৭ 


দেশ বা কোটটবী দেশের রাজা ছিলেন। উড়িষ্যাব্র গড়জ্জাত অঞ্চল 
এক সময় কোটটবী বা কোটদেশ নামে পরিচিত ছিল। আইন-ই- 
'আাকবরীর সময় কোটদেশ কটক সরকারের অন্তর্গত ছিল দেখা যায়। 
রামচরিতের টীকায় কোটটবী দেশের অধিপতি বিরাটের নাম আছে। 
নগেক্র বাবু অনুমান করেন, পূর্বোক্ত রায়বনিয়া গড়েই এই বিরাট 
রাজার রাজধানী ছিল। আযারাও তাহাই অন্ষমান করি। পরবস্তি- 
কালে গঙ্গবংশীয়গণ উৎ্কলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হুইলে উহ]! তীহা- 
দের হস্তগত হয়। উৎকলাধিপতি নরসিংহ দেব উহার পুনঃ সংস্কার 
করিয়া! উহাকে নুদৃরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। গঙ্গবংশীয়দিগের সময় 
উহা৷ উড়িষ্যার সীমান্ত প্রদেশের একটি প্রধান দুর্দ ছিল। 

মুসলমান এঁতিহাসিক মিনাহাজ উদ্দীনের গ্রন্থে কটাসিন নামক 
একটি দুর্গের নাম পাওয়া যায়। * বাঙ্গালার সুলতান ইজুদ্দীন তোগ্রল 
তোগান খা! ৬৪১ হিজিরায় ( ১২৪৩ খষ্টাব্দ) একবার উড়িষ্যা আক্রমণ 
করিতে আসিয়া উৎকলাধিপতি প্রথম নরসিংহ দেবের হিন্দু সৈন্টের 
হস্তে এ স্থানে বিশেষ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। সে 
সম্বন্ধে তিহাসিক রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশর 
লিখিয়াছেন, “বখ.তিয়ারের সপ্তদশ অশ্বারোহীর নবদ্বীপ অধিকারকে 
- যদ্দি সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সে ল্জার হাত হইতে 
উদ্ধার গাইতে হইলে কটাসিনের বুদ্ধের উল্লেখ করা যাইতে পাৰে । 
এই যুদ্ধে আড়াই শত হিন্দু সেনার ছার। পঞ্চাশ হাজার পাঠান সেনার , 
পরাতব হইল। ইহা অসতর্ক.রাজপুরী আক্রমণ নহে।” + কেহ কেহ 
বলেন, মুসলমান এতিহাপিকগণ কটাসিন নামক যে দুর্গের নাম করিয়া- 


কটাজিন হর্গ। 





৯ তবকাৎ-ই-নাসিবীর ইংরাজী অন্ুবাদ__পৃঃ ৫৮৭ 
+ স্পৌির উতিতাস-টিফইস আশি ৯৩ ২১) 


২১৮ ষেদিনীপুরের ইতিহাস। 


ছেন, উহারই বর্তমান না রায়বনিয়! গড় । * আবার কেহ কেহ বলেন, 
কটাসিন দুর্গ এক্ষণে কটাসিংহ নামে পরিচিত শ্রবং উহা কটক 
জেলার অন্তর্গত ও মহানদীর তীরে অবস্থিত।- 1 তবকাৎ-ই নাসিরীর 
বর্ণনার সহিত মিলাইয়া দেখিলে বোধ হয় যে, জাজনগর রাজ্যের 
সীমান্তেই কটসিন ছুর্গটি অবস্থিত ছিল। কিন্তু কটাসিংহ জাজনগর- 
রাজ্য ব! উড়িষ্যার মধ্যস্থলে অবস্থিত। পরস্ত রায়বনিয়া গড়টিই উৎ- 
কলের সীমান্তে অবস্থিত দেখা যায়।  প্রাচ্যবিগ্ঠামহার্ণৰ নগেন্্র বাবুও 
রায়বনিয়! গড়কেই কটাসিন ছুগ বলিয়া! মনে করেন। 
মীরজাফর খা মারহাট্রাদিগকে দমন করিতে পারিলেন না দেখিয়। 
১৭৫০ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং নবাব আলীবন্দী খণ1 মেদিনীপুর উপস্থিত হইলেন । 
যাহাতে শত্ররা ভবিষ্যতে আর এদিকে আসিতে 
োসীপুরেশোদীব্সী না পার সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে কৃত হইয়া 
নবাধ স্থির করিলেন যে, তিনি সেন সন্নিবেশ করিয়া 
মেদিনীপুরে কিছুকাল অবস্থিতি করিবেন। তাহার আগমন সংবাদ 
পাইয়া মারহাট্টাগণ এবার আর যুদ্ধ না করিয়া উড়িষ্যায় পলায়ন করিল। 
সিরাজউদ্দৌলা একদল সৈনিকপহ মারহাট্রাদিগের পশ্চান্ধাবন করিয়া 
বালেশ্বরে উপস্থিত হইলেন এবং যুদ্ধে জয়লাত করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। 
প্রিয় দৌহিত্র সিরাজকে দুর্দান্ত মহারাই্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে 
পাঠাইয়া নবাবও নিশ্চিন্ত ছিলেন না; তিনিও তাহার সেনাদল সহ 
সিরাছ্জের পশ্চাতেই যাত্রা করিয়াছিলেন । পথে নারায়ণগড়ে সিরাজের 
সেনাদলের সহিত নবাবের সেনাদলের সাক্ষাৎ হইল। সিরাজ ন্নেহশীল 





*  নব্যভারত-_পঞ্চবিংশ খও্--চতুর্ সংখ্যা। 
+ তবকাৎই-নাসিরীর ইংরাজী অন্থবাদ__পৃঃ ৫৮৮ | 
| বঙ্গীয় সাহিতা পরিষৎ পত্জিকা_-১৬শ ভাগ-_পৃঃ ১৩২। 


মহারাহীয় উপত্রব বা বর্গীর হাঙ্গামা । ২৯৯ 


মাতামহের চরণ বন্দনা করিলেন ! বিজয়ী ছ্ৌহিত্রকে পাইয়া নবাবের; 
হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। সম্মিলিত সেনাদল কিছুদিন মেদিনীপুরেই 
শিবির সন্নিবেশ করিয্া রহিল । * 

এদিকে মারহাট্রাগণ ভিন্ন পথে রাজধানী মুশিদাবাদাতিমুখে অগ্রসর 
হইতেছে অবগত ' হইয়া নবাবও মেদিনীপুর ত্যাগ করিয়া অগ্রপর 
হইলেন। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়া মারহান্রাদিগের আর কোন 
সংবাদ না পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন ;) সিরাজ মুশিদাবাদে প্রেরিত: 
হইলেন। নবাব মেদিনীপুর ছুর্গেই বর্ধা যাপনের সংগ্ষল্প করিয়া 
দুর্গের. সংস্কারে ও পরিবর্ধনে উদ্যোগী হইলেন এবং পুরস্্ীবর্গকে 
মুপিদাবাদ হইতে আনিতে পাঁঠাইলেন। এদিকে বর্ধাকালের জন্ট' 
আবগ্তক উপাদান সংগ্রহ করিতে সেনাদলও আদিষ্ট হইল। সৈনিকগণ 
ও কর্মচারীরা ভাবিয়াছিল যে, অভিযাঁনের শেষে তাহারা স্বদেশে 
ফিরিয়া আবার পারিবারিক সুখসন্তোগ ধরিতে পারিবে, কিন্তু . 
এক্ষণে সে আশার অবসান হইল দেখিয়া তাহারা মনে মনে অসত্তষ্ট 
হইলেও অগত্যা অনন্টোপায় হইয়া সকলেই বাসস্থান নির্শাণে ব্যাপৃত 
হইল। তবে সকলেই মনে করিয়াছিল বে, বর্ধাকালের মধ্যে আর 
যুদ্ধ করিতে হইবে না। কিন্তু ভিন্ন দিক হইতে বিপদের সংবাদ 
আসিল--স্রাজউদ্দৌলা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া পাটনা অভিমুখে 
অগ্রসর হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া আলীবদ্দা খা ব্যস্ত. হইয়া 
মুপিদাবাদে গমন করিলেন এবং তথা হইতে পাটনায় রওনা হইলেন। 
বীবজাফর খা ও বাজ! দুর্ঘভরাম সেন পরিচালন ভার লইয়৷ রহিলেন। 

এই সুযোগে যারহাট্রাগ্রণ পুনরায় অত্যাচার আবস্ত করিয়া দিল। 
ক্রমাগত গুরুতর পরিশ্রমে বৃদ্ধ নবাব আলীবন্দার স্থাস্্যতঙ্গ হইয়া-- 
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পিয়াছিন; তিনি অগত্যা যুদ্ধে শ্রান্ত হইয়া, পর বৎসর ১৭৫১ 
খৃষ্টান, মারহাট্রাদিগের সফি ধৃন্ধি করিতে বাধ্য 
হইলেন। স্থির হইল, নবাব রথুজী তেশলার 
সেনাদলের বফয়া পাওনা বাবদে ন্বর্রেখা নদীর অপরপার পর্য্যন্ত 
সমগ্র উড়িস্তা প্রফেশ মারহাটটাদিগ্কে ছাড়িয়া দিবেন এবং বাৎপরিক 
বার লক্ষ করিয়া টাকা তাহাদিগকে দিতে থাকিবেন। তাহা হইলে 
মারহাট্টারা আর বাঙ্গালায় পদার্পণ করিবেনা | * এই বন্দোবস্ত 
কয়েক বদর কাজও চলিল। 
ইহার পর ১৭৬* খৃষ্টাব্দে নবাব যীরজাফরের শাসনকালে যখন 
বঙ্গে আবার নিরবচ্ছিন্ন অরাজকত৷ বিরাজ করিতে ছিল, একদিকে 
বঙ্গের সিংহাসন লইয়া মীরকাশেষের ষড়ন্ত্রও অন্ত দিকে বঙ্গের 
পুনরুদ্ধারের জন্য দিল্লীর বাদসাহ সাহ আলমের 
যারহাটার সন্ধি- বঙ্গ আগমনে যখন সকলে ব্যতিব্যস্ত ছিল, 
২৭ সেই সময় ছুরদান্ত মহারাহীয়গণ প্রীত নাক 
নায়কের অধীনে যেদিনীপুরে প্রবেশ করিয়া দেশ- 
বাসীকে পুনরায় সন্স্থ করিয়া তুলে। তাহারা বাঙ্গালার ন্যায়সঙ্গত 
অধিপতি বাদসাহ সাহ আলমের পক্ষে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে, এই 
কথা প্রকাশ করিয়া নবাবের মেদিনীপুরের প্রতিনিধি খোসাঁল সিংহকে 
পরাজিত করিয়া মেদিনীপুর অধিকার করে। এ মহারারীয় দলের 
আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্ত নবাব-জামাতা মীরকাশেম একদল 
নবাবী সৈন্তসহ মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রেরিত হ'ন। কিন্তু তিনি তখন 
কোম্পানীর অধ্যক্ষগণের সহিত বড়ঘন্্র করতঃ বাঙ্গালার সিংহাসন 
লাভের ন্ত ব্যস্ত থ্যকায় এ মহারাস্্রীয়-দলন ব্যাপারে মনোয়োগ দিতে 


আলীবঙ্গণর সন্ধি ॥ 
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পারেন নাই। এই সুযোগে মারহাট্টারা মেদিনীপুরের উত্তর অঞ্চল 
পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তৃত করে এবং স্ষমীরপাই হইতে কলিকাতা ও 
হুগলীতে এবং বিষুপুর হইতে মুশিদাবাদাভিমুখে সৈন্ত পাঠাইয়া 
কলিকাতা আক্রমণ এবং বাদসাহের সৈন্যদলের সহিত সম্মিপনের 
স্থযোগ অন্বেষণ করিতে থাকে । ইহাতে কলিকাতার ইংরাজগণ তয় 
পাইয়া সমরসজ্জা করেন । এ সময় কলিকাতার “মারহা্রী খাত” নামক 
গড়াট কাট। হয় এবং কোম্পানীর কর্মচারী নহেন এরূপ অন্ত্রধারী তারত- 
বাসিদ্িগকে কনিকাতা ত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া হয়। কারণ 
জনরব উঠিয়াছিল যে, রাজা ছুর্মভরাম মারহাট্টাদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে 
কাজ করিতেছিলেন এবং ছুর্লতরামও তখন কলিকাতাতেই ছিলেন ।. 
যাহা হউক, বাদপাহ সে সময় তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত ইংরাজ সৈগ্ঠের 
সহিত যুদ্ধ করা যুক্তিসঙ্গত নহে মনে করিয়া পাটনায় প্রত্যাবর্তন 
করেন এবং এদিকে ইংরাজ সেনানায়ক কাণ্ডেন হোয়াইটও একদল 
সৈল্ত লইয়া গিয়া মেদিনীপুরে শৃষ্ধলাস্থাপন করেন । * 
এই ঘটনার অত্যল্লকাল পরেই মীরকাশেমের সহিত সন্ধির সর্তাক্ষ" 
সারে চাকলা মেদিনীপুরে কোম্পানীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্র. 
সময় মহারাীয় দলপতি শ্রীভট্ট নবাব আলীবদ্রা' খার সময় হইতে. 
উড়িঘ্যা প্রদেশ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া 
বা হইয়াছে বলিয়া! যেদিনীপুর চাকলায়ও চৌথের 
দাবী করিয়া কলিকাতায় ইংরাঁজ গবর্ণরের নিকট 
পত্র লিখিলেন। গভর্ণর উত্তর দিলেন, মেদিনীপুর উড়িষ্যার অন্ত- 
'ভূত নহে, সুতরাং মহারাষ্ীয়গণের এরূপ দাবী স্ায়সঙ্গত নহে। 
ইংরাজ গবর্ণরের পৃর্ধোক্তরূপ উত্তর পাইয়া ১৭৬১ খুষ্টাবের জানুয়ারী 





২২২ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 

মাসে মারহাট্রারা দ্বিগুণ উৎসাহে মেদিনীপুর আক্রমণ করিলে, 
মেদিনীপুরের ইংরাজ কুীর রেসিডেন্ট জনৃষ্টোন সাহেব বিপর হইয়া 
. কলিকাতায় সাহাষ্য প্রার্থনা করিলেন! * কলিকাত। হইতে 
একদল ইংরাজ সৈন্য আসিলে মাবহাট্রাগণ সরিয়া পড়িল। এইরূপে 
উত্যক্ত হইয়া ইংরাজ কাউন্সিল্‌ কল্পনা করিয়াছিলেন যে, কটক পর্ধ্যস্ত 
সৈন্ত পাঠাইয়া মাঁরহাট্টাদিগকে বিতাড়িত করা হইবে। কিন্তু পরে 
কাউন্সিলে বিষম মততেদ উপস্থিত হওয়ায় ওঁ কল্পনা আর কার্যে 
গরিণত হইতে পারে নাই। 

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর যাসে মারহাট্রাগণ ইংরাজ রাজোর সীমার 
সন্নিহিত প্রদেশ আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে পুনরায় আগমন করে। 
তর্িবারণের জন্ বিস্তর ইংরাঁজ সৈন্য প্রেরিত হুইয়াছিল। + সেনা- 
নায়কগণের মধ্যে মেজর চ্যাপ যেনের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ । ইনি কয়েকটি 
যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মারহাট্টাদিগকে সেবার দমন করিয়াছিলেন । 
ধী সময় নারাপ্পণগড়ের জমিদার রাজা পরাক্ষিত পাল কোম্পানীর 
বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। মেজর চ্যাপ মেন সাহেব ১৭৬৪ খুষ্টাব্দের 
১০ই জানুয়ারী তারিখে রাজা পরীক্ষিতকে যে পত্র লেখেন তাহার 
সারমর্ম এইরূপ »+_আপনার বিশ্বস্ততা ও দক্ষতাগুণে আমি বিশেষ 
উপরুত হইয়াছি। অতি সত্বর মহারাস্ীয়গণের উপন্রব নিবারণের 
জন্য বিশেষ উদ্সোগ হইতেছে ; উহাদিগকে দমনের জন্য অত্যপ্প দিনের 

মধ্যেই একদল ইংরাজ সৈন্য স্ুবর্ণরেখা তীরে ছাউনি করিবে । অতএব 
আপনি উপযুক্তরূপ রসদ সংগ্রহের জন্য বিশেষ টা হইবেন । $ 
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মহারাস্্ীর উপত্রব বা বর্গীর হাঙ্গামা । ২২৩ 


ইহার পর পুনঃ পুনঃ কোম্পানীর টপ কর্তৃক বিতাড়িত হইলেও 
মারহাট্টাগণও পুনঃ পুনঃ মেদিনীপুরে আসিয়া উপদ্রব করিতে ছাড়ে 
নাই। কোম্পানীর সৈন্ত তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর 
হইলেই তাহারা নিবীড় বনপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিত, আবার এ 
সকল সৈন্য পন্চা্গমন করিলেই উহারা বাঙ্গালার সীমানায় উপস্থিত 
হইয়া লুটপাট ও ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিত। ধূর্ত মহী- 
রাষ্ট্ীযগণ এইরূপ কুটাল নীতি অবলম্বন করিয়া দেশবাসীকে ব্যতিব্যস্ত 
করিয়া তুলিয়াছিল । কোম্পানীর ইংরাজ কণ্ম্মচারিগণও এরূপ আচরণে 
একেবারে বিব্রত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। ৯৭৬৮ সালের সরকারী চি্গ 
হইতে জানা যায় যে, তংপূর্ষে ষারহান্টাগণ অনেকবার মেদিনীপুরের 
বেসিডেন্ট জন্ষ্টোন সাহেবকে আক্রমণ করিয়াছিল 
এ সময় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পটাশপুব পরগণা লইয়াও 
কোম্পানীকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। ইংরাজ ও মারহাট্রা- 
দিগের অধিকারের স্বাভাবিক সীম। ছিল স্ুবর্ণরেখা নদী। এ নদীর 
। বামদিকে কোম্পানীর ও দক্ষিণদিকে মারহান্ী- 
পটাশপুরে বর্গী।  দ্িগের অধিকার ছিল। কিন্তু কোম্পানীর অধি-' 
কারের মধ্যে পটাঁশপুর পরগণায় মারহাট্াদিগের অধিকার ছিল। * 
সেইরূপ মারহাট্টাদিগের অধিকারের মধ্যে ভেলোরাচোর নামে এক 
পরগণা কোম্পানীর অধিকার-ভুক্ত ছিল। এই স্বত্রে নানাকারণে 
পরস্পরের মধ্যে বিবাদে বিসম্বাদ ঘটিত। মারহা্টাদিগের অধিকারে 
বিস্তর লাঠিয়াল ও দস্থ্য তস্করের বাঁস ছিল এবং ইংরাজাধিকারের যত 
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২২৪ মেদিনীপুরের ইতিহাল। 


অপরাধী, ছু্ুলোক, জেল পলাতক,সঙ্গতীহীন অধমর্ণ ইত্যার্গি অসচ্চরিক্র 
লোক যহারাষ্ীয় অধিকারে আত্রয় লইত। স্ায়-বিচার করিক্বা 
কাহাকেও দও দিবার উপায় ছিল না। এই কারণে ক্রমশঃই ইংরাজ 
রাজ্যের প্রজাসংখ্যা হাস হইয়। মারহাক্টাধিকারে বৃদ্ধি পাইতে ছিল । * 

এই সকল অসুবিধা ও অশান্তির প্রতিবিধান করিবার অন্ত 
মেদিনীপুরের তাৎকালিক রেসিডেন্ট ভাম্সিটার্ট সাহেব অমর্শী হইতে 
১৭৬৭ খুষ্টান্দের ৫ই মে তারিখে কোম্পানীর কাউন্সিলের সভাপতি 
“ তেরেলেষ্ট, সাহেবের নিকট যে পত্র লিখেন তীহাতে প্রস্তাব করিয়া 
পাঠান যে, কোম্পানীর অধিকৃত স্ুবর্ণরেখার দক্ষিণে অবস্থিত ভেলোরা- 
চোর পরগণার সহিত মহারাস্্রীযদিগের অধিরূত পটাশপুর পরগণার 
অদল-বদল করিলে ভবিষ্যতে আর উভয় পক্ষের রিবাদ-বিসমাদের 
বিশেষ কারণ থাকিবে লা । + উত্তরে কাউন্সিলের সভাপতি ভেরেলেষ্ট 
সাহেব ২৭ শে মে তারিখে লিখেন, মারহাট্টাদিগের নিকট হইতে সমগ্র 
উড়িব্যা লইবার কথ! চলিতেছে, তাহা হইলে পটাশপুর মেদিনীপুরের 
রেসিডেপ্টের অধীন করা হইবে । + ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ক্লাইব এই 
প্রস্তাব করিয়া! আসিতেছিলেন, কিন্তু উহ! কার্ষ্যে পরিণত কর! হয় 
নাই। ণ ১৭৬৫ খৃষ্টানদের এপ্রিল মাসে মারহাট্টার! পুনরার মেদিনীপুর 
অঞ্চলে উপদ্রব করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। শ্রীতট্রের অধীনে একদল 
মারহান্টা সৈন্ঠ সাতটী কামান লইয়া পটাশপুরে উপস্থিত হয় এবং কোম্পা- 
নীর দেশীয় সৈন্যকে হস্তগত করিয়া এক বিদ্রোহের স্ষ্টি করে। $ 
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কল 


মহারাষ্্ীয় উপন্রব ক! বর্গীর, সালামা । ঞ্হ্ঃ 


এই ঘটনার অত্যন্রকাল.পরে কটকের, মহারা্য় সুবাদার: স্থলাদী 
গনায়স্‌ এতদ্‌ অঞ্চলে চৌথ্‌ আদায়ের আদেশ প্রচার করেন। কিন্ত ভার! 
আদায় না হওয়াতে ভিনি তৎকালীন মন্থুরতঞ্জের 
৭ পা রাজাকে নিবিয়! পাঠান ধে, বর্ধাকালে তিনি যুদ্ধ- 
বাত্রা করিবেন। এই ভয়াবহ সংবাদ মেদিনীপুরে 
পেৌছিলে মেদিনীপুরের অধিরাসীবর্গের প্রাণে ভয়ানক আতঙ্কের 
সধশার, হয়। মেদিনীপুরের ইংরাজ , রেপিডেন্ট এই সংবাদ পৰিক্বা 
১৭৬৮ খুষ্টান্দের ১৫ই জুলাই তারিখে বঙ্গদেশের গবর্ণার জেনাবে 
ত্েরেলে্উ সাহেবকে এক পত্র লিখিয়া এ সংবাদ প্রদান করিসাছিলেন। 
ধ্রপত্রে লিখিত ছিল বে, মহারাস্ীয় স্থুবাদার সুঙ্গাজীর সেনাপতি 
নিলু পগ্ডিত বার হাজার অশ্বারোহী,ছয় হাজার পদাতিক ও এক হাঙ্গর 
বন্দুকধারী .সৈম্তসহ অচিরে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবে । তাহার লিখিত 
৯৭৬৯ খৃষ্টানদের ২৮ শে ফেব্রুয়ারী তারিখের পঞ্রেও মারদ্থা্ী আক্র- 
মণের কথ ছিল। * 7:8৮ 
এ প্রকাণ্ড সৈম্তদল যথাসময়ে সবর্ণরেখা নদী পার.হুইয়া ব্গদেহপতর 
সীমায় উপস্থিত হয় এবং সমগ্র মেদিনীপুর প্রদেশকে ধবস্ত- বিদবন্ত 
করিয়। বর্ধমানের দিকে অগ্রসর হয়। এ সৈন্তদল কর্তৃক পশ্চিম রাঙ্গা 
অধিকাংশ স্থানই আক্রান্ত হইলেও মেদিনীপুর জেলা বিশেষভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। তাহাদের ভীষণ অত্যাচারে খেদিনীপুর:ভ্রীহীন 
শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। শশ্তের অতাবে, ক্ষুধার জানায় মনুষ্য 
কলাগাছের তেউড় এবং পশুরা খড় ও পোফ়ালের অতাবে গাছের 
পাতা ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা নিরৃতি করিয়াছিল। যখন তাহাও জুটে নাই 
তখন লোকে গৃহ, গ্রাম ও আত্মীয়-স্বজনের মাঁয়া কাটাহিয়া যে যেদ্দিকে 





২২৬ মেদিনীপুরের ইতিহাঁস। 


পারিয়াছিল পলাইয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ সদর রাস্তার ধারে থে 
সকল গ্রাম ছিল, তাহা প্রায় মনুষ্যশূন্ত হইয়াছিল । * 
প্রজাদিগের ঘখন এইরূপ অবস্থা, মারহাট্রার অত্যাচারে যখন 
তাহারা ধনে প্রাণে মারা যাইতেছিল, সেই সময় দেশের কয়েকজন 
রাজা, জমিদারও প্রজাদিগের উপর নানাপ্রকার 
অত্যাচার করিতে বিন্দুমাত্র ক্রুটী করেন নাই। 
ফলতঃ সে সময় দেশের এক স্তয়ানক দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছিল। 
বাহার লোকবল ও ধনবল ছিন, সেই কোনপ্রকারে আত্মরক্ষা করিতে 
পারিয়াছিল। এ সকল রাজা, জমিদারদিগের মধ্যে সাহবন্দবের ভূঞা 
ও. ময়ুরতঞ্জের রাজার নাম উল্লেখ যোগ্য । ৯৭৭৯ খৃষ্টাব্দে মারহাট্রা- 
ধিকারভুক্ত সাহবন্দর পরগণার জমিদার জলেশ্বর চাকলার অন্তর্গত 
কোম্পানীর অধিকৃত নাপোচোর পরগণার উৎপন্ন ধান্তের উপর কর ধার্য্য 
করিতে চাহেন। মেদিনীপুরের তৎকালীন রেসিডেন্ট পিয়ার্স সাহেব 
উহার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু ভূঞা তাহাতে কর্ণপাত না 
করিয়া উক্ত পরগণা৷ আক্রমণ করে এবং প্রজাদিগের ষথাসর্বস্ব লুঠন 
করিয়া লইয়া যায়। এ বৎসরের ৯৫ই জুন তারিখে মেদিনীপুরের 
রেসিডেণ্ট ফোর্ট উইলিপ্নমের কালেক্টর জেনারেল ক্লড. রাসেল সাহেবকে 
যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই ঘটনার উল্লেখ আছে ।+ 
এ সময় ময়ূরতঞ্জের রাজাও ইংরাজ-প্রজজা ও ইংরাজ-কর্চারী- 
দিগকে নানাপ্রকারে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ম্কুরভঞ্ের রাজ। 
নামে মাত্র কটকের মহারাহীয় সুবাদারের অধীন 
ছিলেন। তিনি স্বীয় স্বাধীন ব্রাজ্য ব্যতীত মেদিনী- 


সাহবন্দরের ভুঞা। 


"মমুরতঞ্জের রাজ | 





৬ টিপা উিস-সালাতীন, আগা ওর অন্বাদ 


মহাত্রা্ীয় উপদ্রব বা বর্গার হাঙ্গাম!। ২২৭ 


* পুরের জঙ্গল-মহালের অন্তর্গত নয়াবসান নামক. একটি পরগণাও 
কোম্পানীকে রাজস্ব দিয়া অধিকার করিতেন। : ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে বাজা 
উহার বাঞস্ব দেওয়। বন্ধ. করিয়া দেন এবং বালেশ্বর জেলার 
অন্তর্গত কোম্পানীর অধিকৃত পূর্বোক্ত তেলোরাচোর পরগণায় মালিকী- 
স্বত্ব দাবী করিয়া বসেন। গবর্ণার জেনারেল এই দাবী অগ্রাহ করায় 
রা উড়িস্তার গড়জাত-মহালের অন্য একজন বিদ্রোহী সর্দীরের 
সহিত মিলিত হইয়া কোম্পানীর অধিকারের মধ্যে প্রবেশ করতঃ 
যথেচ্ছ অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দেন । এ সময় মহারাষ্্রীয় সুবাদার ও 
ময়ুরতগ্জের রাঁজার মধ্যে কোন কারণে যনোমালিন্ত ঘটায় কোম্পানী 
মহারাষ্টীয় স্ুবাদার রাজারাম পণ্ডিতের সহাধ্তায় মযুরতঞ্জের রাঁজীকে 
পরাজিত করেন। রাজা নয়াবসান পরগণার জন্ত কোম্পানীকে বাধিক 
তিন হাজার ছুই শত টাকা করিয়! রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হয়েন ।* 

ইহার পর ১৭৯৯ খুষ্টাব্দের মার্চ মাপে পাইকাঁরা ভূঞা নামক 

জননৈক মারহাট্রা জমিদার নয়শত অনুচর লইয়া! নৌরক্গাচোর পরগণায় 
প্রবেশ করিয়। গ্রাম লু্ঠন করে। এ বত্সরের মে 
মাসে উক্ত জমিদার এক হাজার ছয় শত অশ্বারোহী 
অনুচর সহ পুনরায় এ পরগণায় উপস্থিত হইয়। উপদ্রব আরম্ভ করে। 
এই সময় বলরামপুর পরগণার জমিদার বীর প্রসাদ চৌধুরীও স্বীয় তিন- 
শত অনুচর সহ পাইকারা ভূঞার সহিত যোগ দিয়াছিলেন। উভয় দল 

“মিলিত হইয়৷ শুশুনিয়া ও নলপুর! গ্রামের কোম্পানীর . সীপাহীদিগকে 

আক্রমণ করে। ব্লান্তরি শেষ হইবার ছুই ঘণ্টা পূর্বে তাহাদের আক্রমণ 

আরব হইয়া সমস্ত দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। দিবাবসানকালে গুলিঃ 
বারুদ ফুরাইয়া যাওয়ায় কোম্পানীর সিপাহীরা পলাইতে বাধ্য হয়। 
*:0/205115% 5 10150106 2825$551, 81101599076) 7 38. 


গাহকার। ভুঞা। 





্হ্৮ মেখিনীপুরের ইতিহাস। 
আক্রমণকারীরা পরিত্যক্ত গ্রাম লুঠিযা গ্রামে আগুন ধরাইয় দেয় এবং 
রণহত শক্রদিগের মুণ্ড লইয়া প্রস্থান করে। মেদিনীপুরের ইংরাজ 
কর্মচারী এই সংবাদ কলিকাতায় লিখিয়া পাঠাইয়া৷ গবর্ণমেপ্টকে অন্গু- 
রোধ করেন, যেন মারহাট্! সুবাঁদারকে ইহা জানাইয়। ক্ষতি পূরণ দাবী 
করাহয়। তিনি এ পত্রে মেদিনীপুরে আরও অধিক সৈম্ত রাখিবার 
এবং ওলমার হইতে মারহাক্টাদিগকে বিতাড়িত করিবার ব্যবস্থা 

করিবার জন্যও গবর্ণমেপ্টকে লিখিয়াছিলেন 1 
এ সময় মারহাট্টারা যে কতপ্রকারে কোম্পানীর প্রজা! ও কর্শচারী- 
দিগকে উৎপীড়িত করিতেছিল ১৮০৭ থৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই তারিখে 
মেদিনীপুরের তৎকালীন ম্যাজিষ্েট স্রেটী সাহেব ( [. 5. 3090116% ) 
গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী টুকার সাহেবকে (নর. 9৫. 0. 100:5) যে পত্র 
লিখিয়াছিলেন, সেই পত্রে উহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারা যায়। + 
মারহাটাদিগের ও দুষ্ট জমিদারের উপদ্রব নিবারণের জন্ত কোম্পানী 
মেদিনীপুরের ছুর্গে ও জলেশ্বরের নন দুর্গে স্থায়ীভাবে ছুই দল সৈন্ত রাখি 
বার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল ন! হইলেও 
অত্যাচার যে অনেকটা নিবারিত হইয়াছিল,তাহা বলাধায়। ফলতঃ স্ম্ত 
উপড্রবই ১৮০৩ খুষ্টাবের দ্বিতী্ মারহা্টা যুদ্ধের অবসানে প্রশমিত হয়। 
১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে মাকুিস্‌ অব্‌ ওয়েলেস্লী ভারতের গবর্ণার জেনা- 
রেল হইয়। আপেন। তাহার শাসনকালে ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে 
বেরারের রাজা রঘুজী ভৌশ-লা পরাজিত হওয়ায় 
ফিভীনা রা যু মারহাট্্াদিগের প্রতিপত্তি নষ্ট হয়। ১০৩ খৃষ্টান 
ওয়েলেস্লী বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া একই 
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মহাবীর উপত্রব বা বর্গীর হাঙ্গাম । ২২৯ 


সময়ে আর্ধ্যাবর্তে ও দাক্ষিণীত্যে মহারাই্রীয়দিগের অধিরুত সমস্ত প্রদেশ 
আক্রমণ করিতে আঁদেশ করেন। চারিদিক হইতে আক্রান্ত হওয়ায় 
মহানাষ্ী়গণ বিব্রত হই পড়ে এবং পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। 
দাক্ষিণাত্যে যে সৈন্ঠদল প্রেরিত হইয়াছিল সার আর্থার ওয়েলেস্লী 
তাহার প্রধান সেনাপতি ছিলেন এবং তীহার অধীনে উড়িষ্যার 
কটক প্রদেশে যে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল, কর্ণেল হার্কট তাহার নেতৃত্ব 
করিয়াছিলেন। কর্ণেল ফাঁগুশনের হস্তে জঙেশ্বর ও বালেশ্বরের সৈগ্ত- 
দলের পরিচাপন। ভার ন্যস্ত ছিল। এ সময় পৃথক একদল সৈপ্ত পটাশপুরও 
আক্রমণ করিয়াছিল “তাহাদের সমবেত চেষ্টায় ইংরাজ জয়ী হইলেন। 
এই যুদ্ধের অবসানে, ১৮০৩ খষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর, বেরারের রাজার 
সহিত কোম্পানীর যে সন্ধি হয়, তাহার পরে মারহাট্রাদিগের অধিক্কত 
পটাশপুর, ভোগরাই ও কামার্দাচোর পরগণা সমেত সমস্ত উড়িস্য প্রদেশ 
কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হয়।* ইহার পর মহাবাষ্ট্ীয়গণ আর কোন 
দিন মেদিনীপুরের সীমায় পদার্পণ করিয়া কৌনপ্রকার অত্যাচার করে 
মাই। বর্গীর অত্যাচার কাহিনী আলোচন। করিলে শরীর রোমাঞ্চিত 
হয়; তাহাদের চিত্র তারতে মহারাষ্ীয়দিগের ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা 
কলক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গালার বর্গী-কাহিনী, ছেলে ঘুম 
পড়াইবার ছড়। মাত্র নহে--উহা! বাঙ্গালীর রক্তরঞ্জিত রেদনার এক 
অশ্রসিক্ত কাহিনী! রে 





নবম অধ্যায়। 


ইংরাজ শাসনকাল। 


১৭৬০ খুষ্টাব্ের ২৭ শে সেপ্টেম্বরের সন্ধির সর্ভান্সারে নবাব ষীর 
কাসেম ইংরাজ কোম্পানীকে চাঁকল! বর্ধমূন, চাকল! মেদিনীপুর ও 
থানা ইসলামাবাদের (চট্টগ্রাম) অধিকার ছাড়িয়। দিয়া প বৎসরের ১৫ই 
চাকলা বর্ঘমান ও অক্টোবর তারিখে এক সনন্দ প্রদান করেন। * 
ঢাকলা মেদিনীপুরের এপ্রদেশে ইংরাজ্াধিকারের উহাই' প্রথম দলীল। 

পরগণা। শী সময় ইদানীঘ্তনকালের মেদিনীপুর জেলার 
অন্তর্গত (১) বগড়ী (২) ক্রা্মণভূম (৩) বরদা, (৪) চন্্রকোনাঁ, (৫) 
চিতুয়া, (৬) জাহানাবাদ, (৭) মন্দা, (৮) খারিজা, যণ্ডলঘাট ও (৯) 
ভুরস্থট পরপ্বণ' চাকলা বর্ধমানের গন্তভূ্ত ছিল এবং নিয্ললিখিত ৫৪টী 
পরগণা লইয়া চাকলা মেদিনীপুর গঠিত ছিল 3-_ 

(১) কাশীজোড়া, (২) কিসযৎ্ কাশীজোড়া, (৩) সাহাপুর১ (৪) মেদিনী- 
পুর) €৫) সবঙ্গ, (৬) খান্দারঃ (৭) ময়নাচোর, (৮) কুতুবপুর) (৯) কেদার- 
কুণ্ড, (১০) গাগনাপুর+ (১১) পুরুষোত্তমপুর, (১২) খড়গপুর, (১৩) নাড়া- 
জোল, (১৪) মাৎকদণপুর, ১৫) গগনেশ্বর, (১৬) জাম্না, (১৭) নারায়ণগড়, 
(১৮) বলরামপুর, (১৯) কিসমণ্ড বলরামপুত; (২) জুলকাপুর, (২১) 
ধারিন্দা, (২২) ছাতনা, (২৩) থটনগর, (২৪) শীপুর, (২৫) মীরগোদা, (২৬) 











ইংরাজ শাসনকাল। . ২৩৯ 
তুরকাচোরঃ (২৭) কুড়লচোর, (২৮) লাঙ্গলেশ্বর+ (২৯) দীতনচোর, 
(৩) এগরাচোর,, (৩৯) নাপোচোর, (৩২) কাকরাচৌর, (৩৩) 
হাঁভেলী জলেশ্বর, (৩৪) ভেলোরাচোর, (৩৫) রাজগড়, ৩৬) চকৃইস- 
মাইলপুর) (৩৭ ) কেশিয়াড়ী (৩৮) নারঙ্গীচোর, (৩৯ ) কাঁকরাজিত, 
(৪০) ফতেয়াবাদ, (৪১) জলেশ্বর, (৪২) অমর্শা, (৪৩) ভূ এামুঠাঃ 
(৪৪ ) প্রতাপভান, (৪৫) দেবমূঠা বা দত্তমুঠাঃ (৪৬) উত্তর বিহার, (৪৭) 
001689015 (চিলিয়াপুর ?), ( ৪৮) বজরপুর, (৪৯) বীরকুল, (৫০) 
বানিসাই, (৫১) কামার্দাচোর, (৫২) কিসমৎ কামার্দাটটোর, (৫৩), 
মাৎকদাঁবাদ ও (€* ) উরক্ষাবাদ (সম্ভবতঃ সাহাবন্দর )1 * এই ৫৪টী 
পরগণার মধ্যে ছাতনা পরগণা এবং লাঙ্গলেশ্বর প্রভৃতি আট 
পরগ্ণণ। পরবন্তিকালে যথীক্রমে বাকুড়া ও বালেশ্বর জেলার অন্তভূ্ত 
হইয়টোছ। কিসমৎ বলরামপুর ও 011980019 নামে এক্ষণে কোন 
পরগণা এই জেলার বা নিকটবর্তী কোন জেলায় দৃষ্ট হয় না। 
কিসমৎ বলরামপুর পরগণাটি বলরামপুর পরগণার সহিত সংযুক্ত 
হইয়। খাঁকিবে। কিন্তু 01)112019 পরগণার অবস্থান নির্ণর করা 
স্থকঠিন। রঃ 

অতঃপর ১৭৬৫ খুষ্টাব্দে ইষ্ট ইত্ডিয়! কোম্পানী বাঙ্গালা বিহার ও 
উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করিলে পর চাকলা হিজলীতেও ইংরাঁজাধিকার 





** প্রান্ট সাহেবের রাজৰ বিবরণীতেও এই পরগণাগুলির নাম দৃষ্ট হয়। কিন্তু 
বিদেশীর নিকট বাঙ্গালা ভাষাঙ নাষের উচ্চারণের তারতম্যে ও মুত্রাকরের দোষে 
কয়েকটি পরগণ'র নাম এরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে বে, এক্ষণে উহাদিগকে চিনিয়া 
লওয়া ছরহ ব্যাপার ।-_যথা গাঁগনাপুর 0278407, গগনেশ্বর 0০:5৫, জামনা-- 
1 2805 কাকরাচোর £া210০5 কুতুলচোর 44002211907, লাঙগলেছর-_ 
1.0901007+ নাড়াজোল 87510, ধলরামপুর--8৪আয]0স ইত্যাদি। 

22065 80215515100. 459-460- 


২৩২ এ মেদিনী্ষুরের ইতিস্থা। 
প্রতিিত হয় *। সাজাহানের রাঙ্গত্বকালে ২৮টি মহাল লইয়া! হিজলী 
গকলাহিঙ্লীর ফৌজদারী প্রথম গঠিত হইয়াছিল। মুর্শিদকুলি 
. গরগণা। খাঁর সময়ে চাকলা হিজলীতে ৩৫টি পরগণা ছিল। 
গ্রান্ট সাহেবের রাজস্ব বিবরণী হইতে জানা যায় বে ১৭২৮ ৃষ্টান্দে 
(আমলী ১৯৩৫ সাল ) হিলী ৩৮টি পরগণায় বিতক্ত ছিল। পরবর্তী 
কালে হিজলীর অন্তর্গত বীরকুল, আগ্রাচোর, মীরগোদা,দেবমুঠা, অমর্শী 
ও ভূঞামুঠ।, পরগণা। চাকলা মেদিনীপুরের অস্তভূতি হওয়ায় ১৭৬৫ 
খৃষ্টাব্দে যে সময় হিজলীতে কোম্পানীর অধিকার প্রতিষ্টিত হয়, সে সুময় 
নিরলিখিত ৩২ টি পরগণা হিজ্লীর অন্তর্গত ছিল £__ 
* (১) অদানুঠা, (২) কেওড়ামাল বিশ ওয়ান, (৩) দক্ষিণমাল, 
(৪) বাহিরীয়ুঠা, (৫) পাহাড়পুর, (৬) গওমেশ, বে) নয়াচক 
বাজার (বাইন্দা বাজার ), (৮) তাইট গড়, (৯) কালিন্দি বালিসাই, 
(৯৯ ) ভোগরাই, ( ৯৯) মাজনায়ুঠা, (৯২) দোরো ছুবনান, (১৩) 
নাড়,সামুঠা॥ (১৪) কশবা হিজলী, (১৫) ইড়িঞ্ি, (১৬) হাসিয়াবাদ 
নয়াবাদ, (১৭.) সরিফাবাদ, (১৮) আমিরাবাদ, (১৯) বালীজোড়া, 
(২*) পটাশপুর। (২১) কিসমৎ শীপুর (২২ ) মহ্ষাদল, (২৩) গুষগড়, 
(২৪) গমাই, (২৫) অরঙ্গা নগর, (২৬) কাশীমপুর, (২৭) তেরপাড়া,, 
(২৮) শিলামনগর, (লাটশাল), (২৯) কেওড়াযাল নয়াবাদ, (৩০) 
সন্জানুঠা, (৩১ ) মহম্মদপুর, (৩২) তমলুক। + এই বত্রিশটি পরগণার 
মধ্যে মহষ্মদপুর নামে কোন পরগণা। এমন দেখ! ফাঁয় না। 


ঈ. 7 5191505 ডঃ৪ম+ ০]. 15 009, 225-226, 

4 আট সাহেবের রাজন্স বিবরণীতে ঢাকজা যেদিনীপুরের ন্যায় চাকলা হিজলীর 
পরগণা কর্রকটীর নামেও সেইরূপ গোলযোগ দুষ্ট হয়। যথা ইড়িঞ-_০৮৮1 
গুসগড়-15010850481 তেরপাড়া-চাহ 0251: ইত্যাদি । - 

লো205 £9815515- ৮ 1701089 09,365-366. 
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কোম্পানীর রাজত্বের প্রাব্বস্তে এই চাকল! বিভাগগুলিকে অবলম্গন 
করিয়াই এক একটি গেলা গঠিত কর! হইয়া- 
মেদনীপুর জেলার 
পরশ্রণা-বিভাগ ।  ছিল। সুতরাং চাঁকলা বিভাগকেই জেল! বিভাগের 
মূল ভিত্তি বলা যাইতে পারে। তৎ্কাঁলে হিজলী 
ও যেদিনীপুর ছুইটি পৃথক জেলা ছিল। পরবন্তিকালে এইস্ছুইটি জেলা 
এক হইয়া যায়। কিন্তু এই দুইটি জেলাই বাঙ্গাল! ও উড়িষ্যার 
প্রান্তভাগে অবস্থিত থাকায় নানা কারণে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই জেল৷ 
দুইটির প্রান্তভাগ হইতে কোন কোন পরগণা নিকটবর্তী অন্য 
জেলায় নীত হইয়াছে, আবার কোন কোন পরগন। অন্য জেল। 
হইতে এই জেলায় আনীতও হইয়াছে। সেই কারণে তখনকার 
পরগণাগুলির নাম ও সংখ্যার সহিত এখনকার পরগণাগুলির নাম 
ও সংখ্যায় অনৈক্য পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন পরগণা আবার 
একাধিকবার আনীত ও স্থানান্তরিত হইয়াছেও দেখ! যায়। সে 
সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া নিয়ে কয়েকটি বিশেষ 
পরিত্তেনের উল্লেখ কর। হইল । 

১৭৬৫ খুষ্টা্ধ হইতে ১৭৬৭ খুষ্টাব্দের মধ্যে চাকলা মোদনীপুরের 
অন্তর্গত কামার্দাচোর, কিসমৎ্ কামার্দাচোর ও সাহাবন্দর পরুগশা! 
এবং চাকল। হিজলীর অন্তর্গত পটাশপুর ও ভোগরাই পরগণ! 
উড়িষ্যার মারহাট্রাদিগের অধিকারভুক্ত হয়। ১৭৬৭ হইতে ৯৭৭০ 
খৃষ্টানদের মধ্যে জঙ্গল-মহালের অন্তর্গত (১) বাহাছুরপুর, (২) 
বারাজিত, (৩) বেলাবেড়া, (৪) চিয়াড়া, (৫) দিগ্পারই, (৬) 
দ্বিগাকিয়ারটাদ; (৭) জামবনী, (৮) জামির়াপাল, (৯) ঝাড়গ্রাকস, 
(১০) ঝাটিবনী (১১) কালরুই তষ্পা, (৯২) খেবাড় নয়াগ্রাফ, 


সরান র রাত নিনি ক সরা ররর স রান রাকা ন্রারা রতি - ব্রা 


২৩৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


লালগড় ও (১৭) নয়াসান এবং ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে (১) বরাহভূম, (২) মানভূম, 
(৩) গ্রীপুর, €) অস্বিকানগর, (৫ ) শিমলাপাঁল ও (৬) ভেলাই ডিহা, 
১৮০১ খুষ্টান্দে বর্ধনানের অন্তর্গত বগডী ও ব্রাঙ্গণভূঘ এবং ১৮০৩ 
খৃষ্টাব্দে মারহাট্রাদদিগের অধিকৃত পূর্বোক্ত কামার্দাচোর, সাহাবন্দর, 
পটাশপুর, ও তোগরাই পরগণা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হয়। 

৯৮০৫ খুষ্টাবন্দে যেদিনীপুরের অন্তর্গত ছাতনা ও উপরোক্ত বরাহ- 
ভূম, মানভূম, গ্ীপুর, অধ্বিকানগর, শিমলাপাল ও ভেল:ইভিহা পরগণা৷ 
এবং ১৮৩৪ খষ্টাব্দে কামার্দীচোর, সাহাবন্দর ও লাঙ্গলেশ্বর পরগণ 
যথাক্রমে জঙ্গল-মহালের ও বালেশ্বর জেলার অন্তভূতি হয়। ১৮৩৬ 
খৃষ্টাব্দে সমগ্র হিজলী জেল! বা চাকলা হিজলীর অন্তর্গত পূর্বোদ্ধত 
৩২টি পরগণার মধ্যে পটাশপুর, ভোগরাই ও মহম্মদপুর বাঁদে অবশিষ্ট 
২৯টি পরগগ' মেদিনীপুর জেলার সহিত সংযুক্ত হয়। 

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ফতেয়াবাদ, জলেম্বর, 
নাপোচোর ও ভেলোরাচোর পরগণা বালেশ্বর জেলার সীমা ভুক্ত হয় 
এবং ১৮৭২ খৃষ্টান্দে (প্রথমে বদ্ধমান চাকলার ও পরে হুগলী জেলার 
অন্তর্দত ) পূর্বোক্ত বরদা', চন্্রকোনা, চিতুয়া, জাহানাবাদ, মণ্তলঘাট, 
খারিজা মগ্ুলঘাট ও সুরস্থুট পরগণা মেদিনীপুর জেলার অস্তভূতি হয়। 

উপরোক্ত আলোচনার ফলে আমরা মেদিনীপুর জেলার 
একশতটি পরগণার সন্ধান পাই। কিন্তু পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছেঃ 
এক্ষণে এই জেলায় একশত পনরটি পরগণা আছে। অবশিষ্ট পনরটি 
পরগণার মধ্যে (১) ওলমারা মধুরত্প্রের গড়জাত মহাল ঃ 
পরবর্তীকালে কেবল ভৌগোলিক নিয়মেই উহা! মেদিনীপুরের সহিত 
সংস্থষ্ট হইয়াছ্ছে। (২) কিসম্ড কেশিয়াড়ী, (৩) কিসবৎ খড়গপুর, (৪) 


রিনার য়ারারির ক হ্যা লাাা্রোর . এয়ার নী বে রনগ াাা রন লস 
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সাহাপুর, (৭) কিসমৎ্ পটাশপুর ও (৮) খালিসা ভোগরাই পরগণা এ 
সকল নামের মূল পরগণাগুলিরই অংশ বা কিসমৎ্।। (৯) মনহরপুর 
ও (১০) ঢেকিয়া! বাজার পরগণ। আদিতে মেদিনীপুর পরগণার 
সহিত এবং (১১) বালিদীতা ও (১২) বাটিটাকী পরগণা যথাক্রমে 
সবঙ্গ ও নারায়ণগড় পরগণীর*সহিত সংযুক্ত ছিল জানা যায়। (১৩) 
বোড়ইচোর, (১৪) দণ্টখোড়ই ও (১৫) সেক পাটনাও এরূপ কোন 
এক বা একাধিক পরগণার অংশ হইবে। 

এ প্রদেশে ইংরাজাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর কয়েক বৎসর 
যাবৎ কোম্পানাকে নানাপ্রকার অশান্তি ও যুদ্ধ বিগ্রহে কাটাইতে 
হইয়াছিল। কোম্পানীর শ।সনের প্রারস্তকালে 
মেদিনীপুরে শাস্তি ছিল না। এ সময়ের লিখিত 
সরকারী চিঠিপত্রগুলির আলোচনা করিলে দেখা 
ষায় ঘে, তৎকালে মেদিনীপুরের চারিদিকেই অশান্তির অনল: প্রজ্ঞলিত 
হইয়া উঠিয়াছিল। স্থানীয় জমিদারগণ পরম্পরে বিবাদ বিসম্বাদ 
করিয়া। সর্বদাই দার্সা-হাঙ্গামা করিতেন। দেশে চোর ডাকাতের ভয় 
অত্যন্ত বেশী ছিল। খয়রা, মাঁঝি প্রভৃতি জঙ্গল-মহালের কয়েকটি 
অসভ্য জাতি এ সময় মেদিনীপুরের নিরীহ প্রজজাবৃন্দকে নানাপ্রকারে 
উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল । উহাদের দৌরায্মো কি ধনী কি. নিধন 
সকলে সতত সশস্ক থাকিত। তীর ধন্ুকই তাহাদের প্রধান অস্ত্র ছিল। 
তাহাদের মধ্যে অনেকে জঙ্গলে মৃত্তিকাঁর অভ্যস্তরে গৃহ নির্মাণ করিয়া 
গোপনে বাদ করিত। খয়রা ও মাঁঝিদিগের উপদ্রবের সঙ্গে সঙ্গে 
চুয়াড়দিগের বিদ্রোহও মেদিনীপুরের বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ঘটনা । . 
এ প্রদেশের শাসনতার গ্রহণের পর হইতেই: কোম্পানীকে এই সকল 
বিদাত ও অশাতি দর 'কবিয়া দেশে শাস্তি রক্ষা করিতে বিস্তর চেষ্টা 


কোম্পানীর বাঙ্জন্ে 
অশান্তি ও বিদ্রোহ। 
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করিতে হইয়াছিল । দেশে সম্পূর্ণ শাস্তি স্থাপন করিতে তাহাদিগের 
প্রায় চল্লিশ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। আমরা প্রথযে কোন্পানীর 
রাজন্ধের প্রথম ভাগের সেই বিদ্রোহ ও অশাস্তির ইতিহাস আলোচনা 
করিতেছি । 
বর্গার হাঙ্গামার ন্যায় চুয়াড় উপদ্র্বও মেদিনীপুরের ইতিহাসের 
স্মরণীয় ঘটনা । যে সময় বহিঃশক্র দুর্দান্ত মহারাষ্ীয়দিগের অত্যাচারে 
মেদিনীপুরের অধিবাসীবর্গ ধনে, প্রাণে উৎসন্ন 
চুন্বাড় ও পাইক সৈম্য। যাইতেছিল, সেই সময গৃহশক্র চয়াড়গণও কি ধনী 
কি নিধন মেদিনীপুরের আবাল-বদ্ধ'বণিতার উপর নানা প্রকার 
অত্যাচার করিয়া দেশের চতুর্দিকেই দাকণ অশান্তি ও একট! হাহা- 
কারের বোল তুলিয়৷ দিয়াছিল। চুয়াড়গণ এই জেলার জঙ্গল-মহাঁলে 
বাস করিতি। এখন বাঙ্গালায় চুয়াড় বলিলে অসত্য, গৌয়াড় বৃঝায়। 
তখন জঙ্গলে ঘে সকল বন্যজাতি বাস করিত তাহাদিগকেই চুয়াড় বলিত। 
চুয়াড়গণ, কৃষিকার্য্য করিত না; পশু পক্ষী শীকার, জঙ্গল-মহালে 
উৎপন্ন ভ্রব্যাদি বিক্রয় এবং স্থুবিধা পাইলে দস্যুববত্ি করিয়াই তাহারা 
জীবিকানির্বাহ করিত। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তত্রস্থা জমিদারের 
অধীনে পাইক বা সৈনিকের কার্য করিত। বেতনের পরিবর্তে তাহী- 
দিগকে জায়গীর ভূমি প্রদত্ত হইত। এ সকল পাইক-সৈন্য যুদ্ধের সময় 
তীর, টাঙ্গী, বর্ধা, বাটুল প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া বিপক্ষের সম্বখীন হইত। 
কোনও কোনও সৈচ্দলে বন্দুকও থাঁকিত। যখন সমস্ত সৈন্য একত্রিত 
করিবার আবশ্যক হইত, তখন জমিদার-ভবনের তোরণ দ্বারে নাগর।- 
ধ্বণি কর। হইত, তচ্ছুবণে দলে দলে সৈন্তগণ আসিয়া ছূর্গ প্রাঙ্গণে 
সমবেত হইত? ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের একখানি সরকারী চিঠিতে দেখা যায় £ 
যে, & সকল জমিদারও ছুষট প্রকৃতির ছিলেদ। 'লোকের ধন-বত্ব লুণ্ঠন 
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করাই তাহাদের অন্যতম কর্তব্য কার্য ছিল এবং সে কার্যে & সকল 
'সৈন্তই তাহাদের সঙ্ায় ও সহচর ছিল। এই কারণে আত্মরক্ষা ও 
পরস্বাপহরণ উভয় কার্য্যেই অস্ত্র সঙ্জার প্রয়োজন থাকায় পাইৰকগণ 
সর্বদাই সশস্ত্র থাকিত। 
১৭৬৯ খৃষ্টাে মেঠ্সিনীপুরে ইংরাঁজাধিকাঁর প্রতিষ্ঠিত হইবার পর 
হইতেই, এ দন্যুদ্লপতিদ্দিগকে দণ্ডিত করিয়া দেশ মধ্যে শাস্তি 
স্থাপনের উপযোগিতা উপলব্ধ হইয়াছিল; কিন্ত 
৮৪১৮৭ চড় ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাহার প্রতিকারের কোন চেষ্টা 
হয় নাই। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী সাব্যস্ত করেন, 
জেলার উত্তর ও পশ্চিম ভাগে জঙ্গল-মহালে সৈন্য পাঠাইয়া ততৎ স্থানের 
জমিদারগণকে রাঁজন্ব প্রদানে বাধ্য করিতে হইবে, আর তাহাদের 
ছুর্ঘগু ভাঙ্গিয়! ছুষ্টনীড় নষ্ট করিয়া! দিতে হইবে।* কিন্তু সৈন্য, 
সংগ্রহে বিলম্ধ ঘটায় কার্য্যটি সত্বর অগ্রসর হইতে পাঁরে নাই। ইতি 
মধ্যে তই কথা দেশ মধ্যে প্রচারিত হওয়ায়, ৯৭৬৭ খুষ্টাবন্দের প্রারভ্তেই 
অন্যুন একশত ক্রোশ ব্যাপী সমস্ত জঙ্গল প্রদেশে ঘোরতর বিদ্রোহানল 
প্রজ্মলিত হইয়। উঠে । তখন মেদিনীপুরের তৎকালীন রেপিডেন্ট গ্রেহায 
সাহেবের আদেশে লেপ্টেন্তাপ্ট ফাগুশন সাহেব এ বিদ্রোহ দমনের জন্ 
এক দল সৈন্য লইয়। জঙ্গল-মহালে প্রবেশ করেন। 
ফাগুশন সাহেৰ ফেব্রুয়ারী ম্বাসে কল্যাণপুরে উপস্থিত হইলে সে 
স্থানের জমিদার বিনা আপন্তিতে কোম্পানীর বশ্ততা স্বীকার করিয়া 
বন্ধিত রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হয়েন। কিন্তু পার্বস্তা 
ঝাড়গ্রাম মহালের জমিদার বস্তা স্বীকারে অসম্মত 
হইলে ফাণ্ড এন সাহেব তাহার ছুর্গ অধিকার করিয়া 


জঙ্গল-মহালের 
জমিদার | 





স্ব রিরাণ রানিনিন্ নর. দশবার ররর স্কারন্কানা পারস্যের শব শ্রেরবাারা, ₹ ৫ ্র্রা রনি 
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লয়েন। অগত্যা উক্ত জমিদার অনন্ঠোপায় হইয়া বন্দিত রাজস্ব দিতে 
সম্মত হইয়া! জামীন দিলে তাহার ছুর্ম তাহাকে পুনরায় ফিরাইয়! 
দেওয়া হয়। এইরূপে রামগড়, লালগড়, জামবনী, শিলদা প্রস্তুতি 
মহালের জমিদারগণ একে একে কোম্পানীর বপ্ততা স্বীকার করিতে 
বাধ্য হন। ফাগুশন সাহেব আরও অগ্রসর হয়া সিংহভূম, মানভুম ও 
বাকুড়া জেলার অন্তর্গত জঙ্গল-মহালের অধিদারপিগকেও পরাঙ্গিত 
করিয়া সেই সকল স্থানেও ইংরাজাধিপত্য সংস্থাপিত করিগ্রাছিলেন । * 
মুসলমান র।জত্বেব শেষাংশে জঙ্গল-মহালের জমিদারগণ কতকটা অর্ধ 
. . স্বাধীন রাজার স্তাক্স বাস করিতেন। ফাগু'শন সাহেবকে এক একটি 
মালের প্রত্যেক জমিদারের সহিতই বুদ্ধ করিতে হইয়াছিল । এই 
'অতিযানে চুয়াড়দিগের বিষাক্ত তীরে ও ব্যাধিতে কোম্পানীর সৈন্ত- 
ক্ষয় যথেষ্ট হইয়াছিপ। ইংরাজ, সৈশ্ঠদিগকে, সেজন্য বিশেষ ক্লেশ ও 
অন্ুবিধা ভোগ করিতে হয়) কিন্তু পরিশেষে ইংরাজের বিজয় 
পতাকা একে একে সমস্ত অরণ্য দুর্গগুলিতেই উড্ডীন হইয়ছিল। 

১৭৭০ খষ্টাব্দের নতেম্বর মাসে মেদিনীপুর জেলার সীমান্তে ঘাট- 
শিলার পার্বত্য প্রদেশের চুয়াড়গণ বিদ্রোহী হইয়! উঠে। জঙ্গল জমিদার- 
দ্রিগের মধ্যে ঘাটশিলার জমিদার সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন। 
তাহার দৈন্ভবলও অধিক ছিল এবং একটি সুরক্ষিত হূর্গও ছিল। 
ফাগুশন এই দুর্মটি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,__“উহা জঙ্গলের মধ)তাগে এক 

বিস্তীর্ণ প্রাম্তরে অবস্থিত। উহার ভূমি পরিমাণ 

সিন? ১১৫০ বর্ণ ফিট এবং উহা! সুবৃহৎ্ৎ ও সুগভীর, 
পরিখারাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত । চতুদ্দিকে কক্করময় 

গড় প্রাচীর।_ ১৫ প্রধান দরজা এবং দক্ষিণ পশ্চিম কোণে 


টা রিখ্ল্রেরেনারান হারল সর বক 





ইংরাজ শাসনকাল। ২৩৯ 


অন্ত একটি ক্ষুদ্র ঘার। হুইটি দ্বারের সন্মথেই ছুইটি কাষ্ঠ নিম্সিত সেতু 
বিদ্ধমান। প্রথম পরিখার পরেই লোকের বাস ও বাজার + তৎপরে 
আর একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিখা । ছূর্গের কেন্দ্রহলে জমিদারের, 
বাটা। উহার দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে ২৮৮ ফিট এবং প্রস্থ পুর্ব পশ্চিমে 
২৪* ফিট। গড়টার মধ্যে তিনটি কূপ আছে এবং বাহিরের পরিখুঝ্টর 
উত্তর পশ্চিম কোণে ছুইটি তড়াগ আছে” । * ঘাটশিলার এই বিদ্রোহ 
দমনের জগ্ত লেপ্টেনাণ্ট ফাগুশন সাহেব পুনরায় একদল সৈন্ভ লইয়! 
তথায় উপস্থিত হয়েন। এই যুদ্ধে ঘাটশিলার বৃদ্ধ জমিদার যথেষ্ট 
দাহম.ও পরাক্রমের পরিচয় দিয়াছিলেন ; কিন্তু বিজয়লক্মী ইংরাজের , 
পক্ষপ।তিনী ছিলেন । বৃদ্ধ রাঞ্জা পরাঞ্জিত ও সিংহাসনচ্যুত হয়েন এবং 
তদদীয় ত্রাতুপ্ুত্র ইংরাজ কর্তৃক ঘাটশিলার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন & 
১৭৯৮ খৃষ্টানদের এপ্রিল মাসে জঙ্গণ-মহালের চুম়াড়গণ পুনর্ধার এক: 
বিদ্রোহের সবত্রপাত করে। তাহার! প্রথমে মেদ্দিনীপুরের পশ্চিমে 
শিলদ! পরগণার অন্তর্গত দুইটি গ্রাম জালাইয়। দিয়। 
এই বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পর মাসে তাহারা. 
রায়পুরের রণক্ষেত্র উপৃষ্থিত হয় এবং সেখান হইতে 
তাহার! ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেশে ছড়াইয়। পড়ে। জুলাই মাসে গোবদ্ধন 
দিক্পৃতি নামক এক বাগদা সর্দারের অধীনে চারিশত দস্যু চত্্রকোণা 
থানার এলাকায় উপস্থিত হয় 5. পরে তাহারা কাশীঞোড়া, তমলুক, 
জলেস্বর। ময়না, নারায়ণগড় প্রভৃতি পরগণায় প্রবেশ করতঃ যথেচ্ছা 
অত্যাচার করিয়া প্রঞ্গাদ্দিগকে বিব্রত করিয়া ভুলে। চুয়াড়গণ ক্রমশঃ 
অত্যন্ত সাহপী হইয়। উঠে এবং ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সাতখানি বৃহৎ 


মেদিনীপুরে 
চুয়াড় হাঙামা। 
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২৪০ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


গ্রাম সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করিয়া লয়। যেদিনীপুর 'সহরের নিকটবর্তী 
বলরামপুর, শালবনী প্রভৃতি স্থানেও তাহারা নুঠন ব্যাপারে লিপ্ত 
হইয়াছিল । অক্তংপর চুয়াড়গণ মেদিনীপুর পরগণাতে প্রবেশ করিলে 
আতক্কতাঁপিত প্রজাগণ মাঠের শস্য মাঠে রাখিয়ী। প্রাণভয়ে কোম্পানীর 
সৈম্ভ. রক্ষিত মেদিনীপুর, আনন্দপুর প্রভৃতি স্থানে আসিয়া আশ্রয় 
লইতে থাকে । মেদিনীপুর সহরের নিকটবর্তী আবাসগড় ও কর্ণগড়ে 
চুয়াড়দিগের দুইটি প্রধান আড্ডা ছিল। এই হুইটি কেন্ত্র হইতে 
তাহার! লুঠন কার্যে বাহির হইত এবং ফিরিয়। লুষ্টিত দ্রব্যাদি বন্টন 
করিয়া লইত। এ সময় মেদিনীপুরের তদানীস্তন কালেক্টার (00283 
8096) লিখিয়াছিলেন যে, অতি সামান্য চেষ্টাতেই চু্াড়দিগরে 
দমন করা যাইতে পারে এবং তাহ হইলে দেশ শান্তিও স্থাপিত 
হয়। কিন্তু তাহার সহিত তৎকালীন জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রেগরী' সাহেবের 
মনোমালিন্ঠ থাকার দরুণই হউক অথবা মেদিনীপুরের সৈম্ভ সংখ্যার 
অল্পতা বশতঃই হউক সে সময় চুয়াড়দিগকে দমন করিবার কোন 
চেষ্টাই হয় নাই। তাহাদের অত্যাচার পূর্বববই অবাধে চলিতে 
থাকে । * 

১৭৯৯ খুষ্টান্দের ফেব্রুয়ারী মাঁসে মেদিনীপুর সহরের উপকণ্স্থিত 
কয়েকথানি গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া ও জালাইয়। দির। চুয়াড়গণ প্রচার 
করিতে লাগিল ষে, কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রঞ্জনীতে তাহার মেদিনীপুর 

সহর আক্তুমণ করিবে । কালেক্টাীরেরও আশঙ্কা 
ছয়াড়গিগের অত্যাচার । হুইল, তাহারা তোষাখান] লুঠিয়া লইবে। কারণ 
তোধাখানায় তখন মাত্র সাতাইস জন প্রহরী ছিল, আর আত্রান্ত 
হইলে তাহারাও যে পলায়ন না করিয়া যুদ্ধ করিবে তাহাও সম্ভবপর নহে। 





ইংরাঙ্জ শাসনকাল। ২৪৯ 


কালেক্টর নিরুপায় হইয়া ৭ই মার্চ তারিখে বোর্ডে লিখিলেন, চুয়াড়- 
দিগকে দমন করিবার কোন চেষ্টাই হইল না, এদিকে তাহার! 
প্রতিদিন প্রজাদিগের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেছে, 
তাহাদের অত্যাচারে নিরীহ প্রঙ্জাবন্দ গ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরে 
আ'সয়। আশ্রয় লইতেছে; কিন্তু সেখানেও তাহারা নিশ্চিন্ত হইতে 
পারিতেছে নাঃ তাহাদের অন্ন সংস্থানের উপায় বন্ধ হইয়া! গিয়াছে, 
' যাহার। বনের কাঠ কাটিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত, তাহারাও ভয়ে 
বনে যাওয়া বন্ধ করিয়াছে । * 
১৬ই মার্চ তারিখে চুয়াড়গণ আনন্দপুর আক্রমণ করিয়া বহু প্রজা 
ও ছুইজন সিপাহীর প্রাণনাশ করিলে, অবশিষ্ট সিপাহীগণ মেদিনীপুরে 
পলাইয়। আগে । কিন্তু মেদিনীপুরও নিরাপদ ছিল না! ১৭ই মার্চ 
তারিখে মেদিনীপুরের কালেক্টর সাহেব কর্ণেল ডন্কে লিখেন যে, 
এ দিন রাত্রিকালে চুয়াড়গণ কর্তৃক মেদিনীপুর সহর লুণনের সস্তাবনা 
আছে এবং সেইজন্য তিন্নি তোষাখানার টাকা বুরুখানায় রাখিতে 
ইচ্ছা করেন। তাহার পর তাহার লিখিত ২১শে তারিখের পত্র 
হইতে জানা যায় যে, পূর্বোক্ত রাত্রিতে চুয়াড়গণ মেদিনীপুর সহর দগ্ধ 
করিবে বলিয়াই স্থির করিয়াছিল এবং সেই সংবাদ পাইয়া সহরবাপী 
অনেকেই সহর ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিয়া আশ্রয়ও লইয়াছিল ; 
কিন্তু কোম্পানীর দেওয়ানের চত্ুরতায় তাহা আর কার্যে পরিণত 
হইতে পারে নাই। তিনি প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন যে, চুয়াড়দিগের 
সহর আক্রমণের সংবাদ পাইয়। কর্তৃপক্ষ ছুই দল দেশীয় সিপাহী ও 
পঞ্চাশ জন ইংরাজ সৈন্য সহরে আনিয়: রাখিয়াছেন। সেই সংবাদ 
পাইয়া চুয়াড়গণ মেদিনীপুর সহর নুঠন করিতে “আর অগ্রসর হয় 
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২৪২ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


নাই। কিন্ত তাহা হইলেও সহরবাসীর আতঙ্ক বায় নাই; তাহাদের 
অনেকেই বাত্রিকালে পুত্র, কন্তা ও অর্থাদি সঙ্গে লইয়া কালেক্টরের 
গৃহপ্রাঙ্গনে রাত্রি যাপন করিত। দিবাভাগেও সহরের বাহিরে 
যাতায়াত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মেদিনীপুরের তদানীন্তন সদাশয় 
কালেক্টর দেশের এইরূপ ছর্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া বোর্ডে জানাইয়াছিলেন 
যে, মেদিনীপুর জেলার, বিশেষতঃ মেদিনীপুর পরগণার ছুর্দশ। 
বর্ণনাতীত ; তথায় নিত্য লোকের উপর যে সকল অমানুষিক অত্যাচার 
অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহ! তিনি আর নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়। থাকিয়! 
দেখিতে পারিতেছেন না। কোম্পানী হয় ইহার প্রতিকারের কোন 
ব্যবস্থা করুন, নয় তাহাঁকেই স্থানান্তরিত করা হউক । এই সকল বিবরণ 
হইতে একদিকে যেমন মেদিনীপুরের অবস্থা বুঝিতে পারা ষায় তেখনই 
অপর দিকে আবার কোম্পানীর উর্ধতন কর্ম্মগারীদিগের নিশ্চেষ্টতার 
পরিচন্ব পাওয়া যায়। বোধ হয় তখনও দেশ শাসন ইংরাজ আপন 
কর্তব্য মধ্যে গণ্য করেন নাই; পরিশেষে দেশের লোকের দুঃখে 
বিচলিত হইয়া তাহার) সে কর্তার গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। 
কালেক্টরের বারম্বার রিপোর্টের পর কর্তৃপক্ষ আর অধিক দিন 
এ ব্যাপার উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।. কর্ণগড় ও আবাসগড় 
আক্রমণ করা হইল এবং চুয়াড়দিগের সহকারিতা 
সন্দেহ হেতু কর্ণগড়ের জম্দার রাণী শিরোমণিকে 
বন্দিনী করিয়া ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ৬ই এপ্রিল তারিখে মেদ্দিনীপুরে আন! 
হইল। ২*শে মে তারিখে আরও পাঁচ দল সিপাহী মেদিনীপুরে 
আসিয়া উপস্থিত হত্ব এবং এই জেলার অন্তর্গত আনন্দপুর প্রভৃতি ছয়টি 
কেন্দ্রে সুবেদার, জমাদার, হাবিলদার, নায়ক আখ্যাধারী ৩০৯ জন 
৯সনিক কন্ধ্চারী রক্ষিত হয়। ইহার পর চয়াড়গণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়! 


চুয়াড় দমন। 
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এক পরগণ! হইতে অন্ত পরগণায় বিতাড়িত হইতে লাগিল এবং প্রজ্ঞারা! 
ক্রমে ক্রমে গৃহে ফিরিয়া! আসিয়া চাষ আবাদে মন দিল। জুন মাসের 
মধ্যে চুয়াড়দিগের সমস্ত আড্ডা দখল করিয়া লওয়! হয়। ইহার 
পর তাহারা আর দলবদ্ধ হইয়া গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করিয়া 
গ্রাবাঁসিকে দেশ ছাড়া করিতে পারে নাই; তবে ইহার কিছুদিন, 
পর পর্যন্ত তাহারা স্থানে স্থানে ছু'একটি নরহত্যা করিয়া বা ব্যক্তি 
বিশেষের বাড়ীতে ডাকাতী করিয়! কাটাইয়াছিল। 

মেদিনীপুরের ভূতপুর্ব কালেক্টার ও সেটেলমেন্ট আফিসার 
জে, সি, প্রাইস সাহেব পিখিয়াছেন, মেদিনীপুরের চুয়াড়-বিদ্রোহ 

৮ এক নৃশংস অত্যাচারের ইতিহাস। জায়গীর 
টো বাজেয়াপ্ত সরদার ও পাইকগণ উত্মত্প্রায় হইয়া 
সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকে; তাহার! 
মনে করিয়াছিল, এই সকল অত্যাচারের ফলে সরকার বাহাছুর 
শেষে বাধ্য হইয়া তাহাদের জায়গীর ফিরাইয়া দিবেন। জঙ্গল 
অঞ্চলের সকন দুর্দান্ত জাতিই এ সকল জায়গীরদারদের সহিত সম্মিলিত 
হইয়া শেষে ম্যাজিষ্টেটের গৃহপ্রাঙ্গন পর্য্যস্ত অত্যাচার অনুষ্ঠানের 
ক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া লইয়াছিল। মেদিনাপুরের পুলিশ ও সৈম্তগণ 
তাহাদিগকে শাসন করিতে পারে নাই__বাহির হইতে সৈ্ঠ আনাইয়া 
তাহাদিগকে দমন করিতে হইয়াছিল। দেশে অত্যাচারের ' অবধি 
ছিল না। 

১৭৯৯ খুষ্টাবের ২৫শে মে তারিখে জেলার কালেক্টর বোর্ডে যে 
পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতেও দেখা যায় যে, পাইকান জমী বাজে- 
রাও করাতেই গোলমাল বাড়িয়া উঠিয়াছিল। চুয়াডগণ অসত্য ও. 
 ইংরাজ শাসন প্রণালীর সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল, তাহারা যখন 
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দেখিল যে, সহসা তাহাদের পুরুষানুক্রমে অধিকৃত জমী পুলিশের জন্য 
বাজেয়াপ্ত হইতেছে, তখন তাহারা মনে করিল, যাহাদের দ্বার! এই কাজ 
হইতেছে তাহাদের নিকট ইহার প্রতিকারের আশা করা বৃথ| ; সেইজন্য 
তাহারা অসত্য ও অশিশ্ষিত জাতির স্বাভাবিক নিয়মে বিদ্রোহী হইয়া 
দেশ মধ্যে নুন ও অত্যাচারে প্রবত্ত হইয়াছিল। ইহার ফলে রাঁজস্ব ' 
বৃদ্ধি হওয়া দূরের কথা রাজস্ব আঙ্গায় একপ্রকার বন্ধ হইয়। গিয়াছিল। 
এই কারণে কাউন্সিলের সহকারী সভাপতিও পাইকান জমীর 
ব্যবস্থা বিষয়ে বোর্ডকে তিরস্কার করেন। রাজস্ব হাস ও আদায়ের 
বিশৃঙ্খল! বিয্য়ে অমনোযোগের জন্যও বোর্ড নিন্দিত হইয়াছিলেন। 
সেইজন্য বোর্ড প্ির করেন, চুয়াডদিগের অতণাচার নিবারিত্ত না হওয়া 
পর্যান্ত পাইকান জমীর বন্দোবস্ত স্থগিদ থাঁকিবে। পুলিশের দারো- 
গার অনাচার নিবারণে অক্ষম প্রতিপন্ন হওয়ায় জঙ্গল-মহাঁলের জমি- 
দারদিগের হস্তে এ সময় পুলিশের ক্ষমতাঁও প্রদত্ত হইয়াছিল । যে 
সকল জমিদারের প্রজার! চুয়াডদিগের লুনে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ 
. হইয়াছিল, সেই সকল মহালের রাজস্ব আদায় সম্বদ্ধেও সরকার বাহাদুর 
যথাসম্ভব শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন । * 
জঙ্গল খণ্ডে শান্তি স্থাপিত হইলে পর+ ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে বীরভূম, বর্দা- 
মান, মানভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি বিভিন্ন জেলা হইতে কয়েকটি 
করিয়া জঙ্গল-মহাল বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া £“জজল- 
মহাল” জেলা নামে একটি নৃতন জেল! গঠন করা 
হয়।1 তৎকাঁলে এ জেলায় তেইশটি মহাল ছিল এবং একজন 
ইংরাঙ্জ য্যাঁজস্ট্রেট তথায় সসৈন্তে অবস্থান করিতেন। 


জঙগল-যহাল জেল] | 
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১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এ গেলাটির অস্তিত্ব ছিল। পরে উহা! উঠা- 
ইয়া দিয়া উহার অন্তর্গত মহালগুলি পার্শবর্তী জেলা কয়েকটির অন্তু- 
ভূতি করিয়া দেওয়া হয়। * প্রাগুপ্ত মহহালগুলির অধিকাংশই মানদুম 
জেলার অন্তভূক্তি হইয়াছিল এবং অগ্ঠাপি প্রায় সেইরূুপই আছে। 

জঙ্গল খণ্ডে চুয়াড়দিগের অত্যাচার নিবারিত হইতে না হইতে 
১৮০৬ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের উত্তরাংশরের বন্য জাতিগণ বিদ্রোহী হইয়া 
উঠে। মেদিনীপুরে এই বিদ্রোহ সাঁধাবণতঃ “বগ- 
ডীর নাএক হাঙ্গামা” নামে পরিচিত। নাএকগণ 
ূ প্রায় চুয়াড়দিগেরই সমশ্রেণীভুক্ত । তাহারা কুদ্ধুট 

মাংস আহার করিলেও হিন্দু ধর্মে আস্থা প্রদর্শন করিত এবং গো! 
রাঙ্মণে তক্তিমান ছিল। বগড়ীর রাজবংশ কর্তৃক উহাদের জায়গীর 
নির্দিষ্ট ছিল। উহারা সেই জায়গীর ভোগ করিত এবং আবশ্তক হইলে 
রাজ-সরকারে পাইক সৈশ্তের কার্ধ্য করিত। কোম্পানীর .আমলে- 
বগড়ীর রাজা ছত্র পিংহ রাজ্যচ্যুত হইলে বগড়ীর জমিদারী ভিন্ন ব্যক্তির 
সহিত বন্দোবস্ত কর] হয় এবং নাএকদিগের জাব্বগীরও বাজেয়াপ্ত 
হয়। রাজ ছত্র সিংহের অধঃপতনে বহু সংখ্যক নাএক সৈম্ত আপন 
ভি ও সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া অচল সিংহ নামক জনৈক দুর্ধর্ষ 
সৈনিক পুরুষের নেতৃত্বে ইংবাজ শক্তির বিলোপ সাধনে বদ্ধ- 
পরিকর হুর়। £ 

নাএকগ্রণ গড়বেতার নিকটবন্তাঁ নিবীড় বনভূমি মধ্যে আশ্রয় 
গ্রহণ পুর্্বক বগড়ীর কেঞ্জ হইতে প্রান্ত স্থল পর্য্যন্ত ভীষণ বিদ্রোহানল 
প্রজলিত করে এবং ইংরাজাধিরুত বগড়ী পরগণার পার্খবর্তা যাবতীয় 
জনপদে আপতিত হইয়া ব্রাহ্মণ ব্যতীত সর্বজাতীয় "নরনারীর সর্ব- 


বগড়ীর নাএক 
হাঙ্জামা । 





পার ভার নু সত 1 যি 
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নাশ সাধন করিতে থাকে । নাএকগণের দারুণ. অত্যাচারে হুগলী ও 
মেদিনীপুর জেলার পার্বর্তাঁ সুবিস্তীর্ণ জনপদ কীপিয়৷ উঠে। শত 
শত নরনারীর রোদনারোল আকাশ বিদীর্ণ করিয়া অবশেষে কোম্পা- 
নীর কর্মচারিগণের কর্ণকৃহরে প্রবেশ করিলে তীহারা আর নিশ্িস্ত 
থাকিতে পারিলেন না । অচিরকাল মধ্যে গবর্ণার জেনারেলের আদেশে 
ওকেলী নামক জনৈক ইংরাজ বীর একদল ব্রিটীশ সৈন্য লইয়া! বগড়ীতে 
উপস্থিত হইলেন। গনগণির অরণ্যে বন্যজাতীয় অশ্রিক্ষিত নাএক- 
গণের সহিত সুসভ্য, সুশিক্ষিত ইংরাঁজ সৈন্যের খণ্ড যুদ্ধ অনেকদিন 
ধরিয়াই চলিয়াছিল। নাএকগণ শ্রেণীবদ্ধতাবে যুদ্ধ করিত না, তাহার! 
জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া থাকিত আর মধ্যে মধ্যে দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া 
ইংরাজ সৈন্কের উপর পতিত হইত এবং তাহাদিগকে ভীষণরূপে আক্র- 
মণ করিত। এইরূপে ইংবাজ সৈম্ ব্যতিবস্ত হইয়! পড়িলে পর, ইংরাজ 
সৈন্তাধ্যক্ষ একদিন রাত্রে কয়েকর্টি কামান একব্রিত করিয়া ক্রমাগত 
গোলা বর্ষণে সমস্ত বনভূমি বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। নাএকগণ 
এবার প্রমাদ গণিল ; অনেকেই প্রীণ হারাইল। যাহারা বাঁচিয়া থাঁকিল 
তাহার1 সে অনলের সম্মুখীন হইতে ন1 পারিয়া যে যেদিকে পারিল 
পলাইল। ইংরাঁ্সৈম্য সে রাত্রে নাএকদিগের সমস্ত আড্ডাগুলি ধ্বংস 
করিয়া দ্রিলেন। পর দিন বৃক্ষ শাখায়, বনান্তরীলে ও নদী পুলিনে অন্ু- 
সন্ধান পুর্বক বহুসংখ্যক নাএক নরনারীকে হত, আহত ও বন্দী 
করা হইল। কিন্ত অচল সিংহের কোন সন্ধান পাওয়া গেল নাঁ। 
ইংরাঁজ সৈন্তাধ্যক্ষ তাহাকে ধৃত করিবাঁর জন্য ক্য়েকজন সৈম্ত বগড়ীতে 
রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য হুগলী ও মেদিনীপুরের সেনানিবাসে পাঠাইয়া 
দিলেন । 


চি. কপির এ লেস ২০ সানির, রত লারা যাস. রে 
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পশ্চিম প্রত্যন্ত প্রদেশে যে আর একটি বন দেখিতে পাওয়! যায় সেই 
বনে আড্ড। স্থাপন করেন। যে সকল নাএক 
ইংরাজ সৈচ্গের আক্রমণে চারিদিকে পলায়ন 
করিয়া জীবনটা বাচাইতে পারিয়াছিল তাহারা 
আবার একে একে আসিয়া অচল সিংহের নবশিবিরে সমাগত ,হইল 
এবং ক্রমণঃ নুঠঠনপ্রিয় রাজপুত ও মহারাষ্থ্ীযগণও তাহাদের সহিত 
মিলিত হইয়া অচল সিংহের দল পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। 'তাহার! 
ইংরাঁজাধিকৃত পল্লীসমূহে আপতিত হইয়া নিরীহ পল্লীবাসির যথাসর্বস্ব 
লুষ্ঠনপুর্ধক আপনাদের নষ্ট এ্বর্য্ের পুনরুদ্ধার সাধন করিতে : 
. লাগিল যে সকল ইংরাজ সৈন্ত অচল সিংহকে ধৃত করিবার 
জন্য বগড়ীর বনপ্রদেশে অবস্থান করিতেছিল তাহারা উহার কোন 
প্রতিকারই করিতে পারিল না। এই সুযোগে বগড়ীর রাজাচাত 
বা! ছত্র সিংহ ইংরাজের হিতপাধন করিয়া এরণক্ট গৌরব উদ্ধার 
করিবার মানসে বিবিধ কৌশলে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক অচল পিংহকে 
ধৃত করিয়া ইংরাজ সৈস্তাধ্ক্ষের হস্তে অর্পণ করিলেন। কিন্ত 
মৃত্যুর পূর্ববে নাএক বীর অচল সিংহ রাজা ছত্র সিংহের আচরণে 
সংস্কু্ হইয়! তাহার মন্তকে যে অভিসম্পাৎ বর্ষণ করিয়াছিলেন 
তাহা বর্ণে বর্ণে সফল হইয়াছিল। বগড়ীর রাজবংশের বিবরণ 
প্রসঙ্গে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচিত হইবে। 

অচল সিংহের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিলে নাএকগণ তাহাদের দলস্থ 
অন্তান্ত সৈনিক পুরুথকে ভিন্ন তির দলের দলপতি পদে বরণ করিয়া 
আরও কিছুদিন ইংরাজগণের প্রতিদ্বন্দিতা ক্ষেত্রে 
বিচরণ করিয়াছিল । পরে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ 
»সাহর পরাক্রয় নাএকগণ সম্পণরাপে পরাভিত 


নাএক দলপতি 
অচল সিংহ। 


নাএকদিগের 
গর'জয়। 
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" হয়। তাহাদের আজ্ডাগুলি ধবংস করিয়া দেওয়া হয় এবং ১৭ জন 
দলপতিকে ধৃত করিয়া প্রকান্ত স্থানে ফাপী দেওয়া হয়। প্র 
বৎসরে প্রায় ছুই শত জন বিদ্রোহীকে নিহত করা হইয়াছিল । নাএকরা 
স্বভাবতই উগ্র প্ররুতিসম্পন্ন ছিল, তাহার উপর ধৃত হইলে যে তাহা- 
দের, প্রাণদণ্ড অনিবার্ধ, ইহা জানিত বলিয়াই তাহার! প্রায়ই 
প্রাণান্ত পর্য্যন্ত কোম্পানীর সৈন্যের আক্রমণ প্রতিহত * করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছিল। এই কারণে নাএক হাঙ্গামা কিরূপ ভীষণভাবে মেদিনীপুর 
জেলায় বিস্তৃতি লাত করিয়াছিল তাহা ১৮২০ খৃষ্টাব্দে লিখিত স্বামিপ্টন 
সাহেবের বিবরণ হইতে বিশেষ জানা যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন, 
বাঙ্গালার অন্ঠানত প্রদেশে ব্রিটাশ শাসনে শান্তি ও শৃঙ্খলা সংস্থাপিত 
হইলেও ব্রিটীশ রাজধানী কলিকাতা হইতে মাত্র ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্তী 
স্থানের প্রজারা নিরাপদ. নহে। স্থানের অবস্থা দেখিলে মনে হয় 
যে? তাহারা কোন রাজারই অধীন নহে। সে দেশে অত্যাচারীদিগের 
বিরুদ্ধে কাহারও সাক্ষী দিবার সাহস নাই, তাহা। হইলে অত্যাচারীগণ " 
সাক্ষীকে হত্যা করিয়া প্রতিহিংসা প্রতি চরিতার্থ করিতে একটুকুও 
ইতত্ততঃ কর্রিবে না। সামান্য কোন কারণে বা অর্থ লোভে প্রাণ নাশ 
কগিতে সে দেশের লোকে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না।* 

চুয়াড় বিদ্রোহ ব্যতীত সক্র্যাসী হাক্ষামার দু'একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গও 
মেদিনীপুরের শাস্তি নষ্ট করিয়াছিল । সে সময সন্র্যাসীর! দলবদ্ধ হইয়া 
এক স্থান হইতে অন্য স্থানে, বিশেষতঃ এক তীর্থ 
হইতে অন্য তীর্থে গমনাগমন করিত । সাধারণতঃ 
উত্তর-ভারতের ভবঘুরে ব্যক্তিরাই মিলিত হইয়া এই দল গঠন করিত, 
পরে স্থানীয় চোর, বদ্মায়েস প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের ছারা এ দল পুষ্ট 


সঙ্্যাসী উপন্ব। 
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হইত। এক একটি দলে শত শত সন্ন্যাসী থাকিত এবং তাহায়া' 
রীতিমত অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হইয়া হস্তী, অশ্ব, উদ্ট সমভিব্যবহাঁরে তীর্থ 
হইতে তীর্থান্তরে ভ্রমণ ক'রয়া বেড়াইত। তাহাদের গমন পথে যে 
সকল গ্রাম ও নগরাদি পড়িত তাহা লুঠন করিত এবং ধনীদিগের 
দিকট হইতে বন্পূর্বক খাগ্ত্রব্যাদি আদায় করিয়া লইত। যাহারা. 
বাধা দিত তাহাদিগকে প্রহার, এমন কিঞসংহার পর্য্যন্ত করিত। 
কোম্পানীর প্রথম আমলের কাগজ পত্রাদিতে সন্ন্যাসীদিগের প্রভূত 
অত্যাচারের বিবরণ বিবৃত আছে। এই সন্নাসীর দল সাধারণতঃ 
বাঙ্গালার উত্তর ও পুর্বাংশেই ভ্রমণ করিত-_মধ্যে মধ্যে শ্রীক্ষেত্র 
যাইবার পথে মেদিনীপুরের উপর অত্যাচার করিয়া ষাইত। 

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে একদল সন্ন্যাসী ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত ক্ষীরপাই 
"গ্রামে প্রবেশ করিয়া উৎপাত আরম্ভ করে। কর্তৃপর্চক্ষর আদেশে 
মেদিনীপুরের বেমিডেন্ট তাহাদিগের কতকগুলিকে হত, আহত ও 
বন্দী করেন এবং বাকীগুলিকে দল ভ্রষ্ট করিয়া দেশ হইতে তাঁড়াইয়া 
দেন। এ বৎসর মার্চ মাসে আরও একদল, প্রায় তিন সহস্র সন্ন্যাসী, 
মেদিনীপুর ও বীকুড়া জেলার সীমান্তে রায়পুর (প্রদেশে দেখা দেয়। এই 
সংবাদ কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হওয়া মাত্রেই তাহারা একদল 'সৈষ্ঠ 
সমভিব্যহারে কাণ্তেন ফরবেস্‌ সাহেবকে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা 
করিতে আদেশ দিলেন এবং স্থানীয় জমিদারগণও তাহাদের লোকজন 
লইয়া তাহার সাহায্য কবিতে আদিষ্ট হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া 
সন্্যাসীরা ফুলকুন্থুমা হইতে জঙ্গল-মহালে প্রবেশ করিয়া আলমপুর 
ও গে।পীবল্পতপুরের মধ্য দিয়া মারহাট্টাদিগের অধিকারে চলিয়া যায। 
ফরবেশ সাহেব তাহাদিগের সাক্ষাৎ পান নাই। তবে পরবর্তী জুন 
মাসে অগ্তম সৈন্াধ্যক্ষ কাণ্ডেন এডওয়ার্ডস্‌ তাঁহাদিগের কয়েক- 
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জনকে ধরিয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু সন্গ্যাসী্দিগের 
সহিত যুদ্ধে তাহাকে পরাভূত হইয়াই আসিতে হইয়াছিল । 

এ বৎসরের অক্টোবর মাসে আবার সংবাদ পাওয়া ধায় যে, অন্য ছুই 
দল সন্যাসী বালেশ্বর জেল! হইতে উত্তরদিকে অগ্রসর হইতেছে। যাহাতে . 
তাহারা মেদিনীপুর জেলার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে সেজগ্ত কাপ্তেন 
হার্সের অধীনে একদল সেনা জলেশ্বরে প্রেবীত হইয়াছিল। সঙ্ন্যাসীরা 
এই সংবাদ পাইয়া দল ভাঙ্গিয় জঙ্গলের মধ্যে চলিয়া যায়। হার্সে তাহা- 
দিগকে ধরিতে পারেন নাই। নভেম্বর মাসে তাহারা পুনরায় মিলিত 
লইয়। ময়ুরতঞ্জে উপস্থিত হয়। মেদিনীপুর হইতে কাণ্তেন টমাঁস 
সসৈগ্গে তাহাদিগের অনুসন্ধানে অগ্রসর হইলে তাহার! পর্বত] পথে 
প্রশ্াগের দিকে চলিয়া! যায়। ভবিষাতে যাহাতে তাহারা আর মেদ্দিনী- 
পুর জেলার ক্মধ্যে প্রবেশ করিষ্বা কোনপ্রকার উপদ্রব করিতে না পারে 
তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইলে আর তাহারা এই জেলার মধ্যে 
বিশেষ কোন উৎপাৎ করে নাই। সাহিত্য সম্ত্রট বঙ্কিমচন্দ্র তারতৈর 
এই সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ভিত্তির টি তাহার “আনন্দ মঠ' নির্মিত 
করিয়াছিলেন । 

এই সকল হাঙ্গাম। নিবারণ করিতে কোম্পানীর প্রায় ৪০1৫০ 
ব্সর সময় লাগিয়াছিল। ইহার পর ইংরাঁজ 
বাজত্বে রাজকীয় বিশৃঙ্খলার স্মরণীয় ঘটন। সিপাহী 
বিদ্রোহ । সিপাহী বিদ্রোহের সময় স্বীয় রাঁজনারায়ণ বন্দু মহাশয় - 
মেদিনীপুরের জেল! স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি তাহার 
আত্মচরিতে মেদিনীপুরের তৎকালীন অবস্থা সন্বন্ধে যাহ! লিপিবদ্ধ কবিয়! 
গিয়াছেন আমরা এস্থলে তাহা অবিকল উদ্ধত করিয়া দিলাম ।-- 

«১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ হয়। সিপাহী বিদ্রোহের 


সিপাহী বি্বোহ 1 
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তারতব্যাপী তরঙ্গ মেদিনীপুর পর্য্যস্ত পৌছে । ১৮৫৭ সালের ১*ই মে 
কিড্রোহী সিপাহীরা মিরাট নগর ত্যাগ করিয়া দিল্লী গমন করে। 
সিপাহীদিগের গুপ্ত ষড়যন্ত্র এত বিস্তৃত ছিল যে, ১০ই মের অব্যবহিত 
পরেই একজন তেওয়ারী ব্রাঙ্গণ মেদিনীপুরস্থ রাজপুত জাতীয় 
সিপাহীর পল্টনকে বিগড়াইবার চেষ্টা করে। মেদিনীপুরে যে 
ঝ্াজপুত জাতীয় পন্টন ছিল তাহার নাম 91:22193 73265911018 
ছিল। উক্ত তেওয়ারী ব্রাঙ্মণকে মেদিনীপুর স্কুলের সম্মুখে কেন্লীর 
মাঠে ইংরাজজেরা ফীসী দেন। একস্থানের বিড্রোহের সংবাদের পর 
আর এক স্থানের বিদ্রোহের সংবাদ যেমন মেদিনীপুরে আসিতে 
লাগিল তেমনই মেদিনীপুরবাসী অত্যন্ত ভয়াকুল ও উদ্বিগ্ন হইয়া 
উঠিতে লাগিল তখনকার যে সকল কাগজে বিশেষতঃ 17709701% 
কাগজে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিদ্রোহের যে বৃতীন্ত প্রকাশিত হইত 
তাহা আমরা কি পর্য্যন্ত উৎসাহের সহিত পাঠ করিতাম তাহ। বলিতে 
পারি না। বাঙ্গালীদের অপেক্ষা সাহেবের আরও অধিক ভীত 
হইয়াছিলেন। হইবারই কথা । একদিন সাহেবেরা ক্যাপ্টনমেন্টে 
গিয়া পিপাহীদিগকে ডাকিয়া একটা থালের উপর ধান দুর্ববা রাখিয়৷ 
প্রত্যেক সিপাহীকে তাহা ছু'ইয়া এই শপথ করিতে বলিলেন যে, সে 
বিদ্রোহী হইবে না। প্রত্যেক সিপাহী সেইরূপ, করিল। কিন্তু 
সাহেবদের তাহাতে বিশ্বাস হইল না। জুন মাস পড়িতেই বৃষ্টি 
আরম্ত হইল। মেদিনীপুরের দিকট কংসাবতী নদী প্রীম্মকালে শুঞ্ক 
থাকে । বৃষ্টি পড়িলেই প্রবাহমান হয়। সাঁহেবেরা ও কোন কোন 
ভদ্রলোক কংসাবশী নদীতে নৌকা! প্রস্তুত করিয়৷ রাখিয়াছিলেন। 
এই মানসে রাখিয়াছিলেন যে, যখনই বিদ্রোহ হইবে *তখনই নৌক। 
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খানা খাইতে বপিয়াছেন, এমন সময়ে মেদিনীপুরের জমিদারী 
কাছারীর কোন ভৃত্য সথ করিয়া একটি বোমা ছুড়িল। বোর্মার 
আওয়াজ শুনিবামাত্র সাহেবের হাত হইতে ছুরি কাটা পড়িয়া গেল ও 
আওয়াজের কারণ জানিবার জন্ত চাপরাশীর উপর চাপরাশী 
পাঠাইলেন। আমরা স্কুলে কাজ করিবার সময় প্যান্ট,লেনের ভিতর 
ধুতী পরিয়া কাজ করিতাম। যখনই সিপাহী আসিবে প্যাপ্টলুন ও 
চাপকান ছাড়িয়া ধুতী ও চাদর বাহির করিয়া পরিব স্থির করিয়া- 
ছিলাম। সিপাহীদ্দিগের প্যান্ট,লেনের উপর বিশেষ রাগ ছিল। 
কোন্‌ পথ দিয়া পলায়ন করিতে হইবে তাহা আগেই ঠিক করিয়। 
: রাখা হইয়াছিল। বিধবা বিবাহ নিবন্ধন আমার বিশেষ তয় ছিল। 
বিধবা বিবাহের উপর তাহাদিগের বিশেষ বিদ্বেষ ছিল। পরিবার 
কলিকাতা পাঠাইয়া দিয়া আমি একটি ক্ষুদ্র গলির ভিতর কোন বন্ধুর 
বাঁটীতে রাত্রে শয়ন করিতাম। নিদ্রার সময় লাল কোর্ভীধারী 
সিপাহীর স্বপ্র দেখিতাম। যখনই আমর) শুনিতাম যে সিপাহীরা 
বাজারে টাকার বদলে মোহর সংগ্রহ করিতেছে, তখনই আশঙ্কা হইত 
থে বিদ্রোহের আর দেরী নাই। একদিন জন্মাষ্টবীর পর্বোপলক্ষে 
সিপাহীরা হাতীর উপর চড়িয়া নিশান উড়াইয়া বাজন! বাজাইঘাঁ , 
কাওয়াজ করিতে করিতে সহরের দিকে আসিতেছিল। আমরা! 
তখন স্কুলে পড়াইতেছিলায । আমর! মনে করিলাম, পিপাহীর1 সহর 
আক্রমণ করিতে আসিতেছে । স্কুলে হুলস্থুল পড়িয়া গেল, বালকেরা 
টেবিল ও বেঞ্চের নীচে লূকাইতে লাগিল। 030৭0] ( অসটা,চ.) 
পাী যেমন চক্ষু বু্িলেই মনে করে যে সে নিরাপদ, তেমনই ছাত্রের! 
মনে করিয়াছিল" যে, বেঞ্চের নীচে লুকাইলেই নিরাপদ । আমরাও 


নি দনিব। বও রানার রান বানরের বরের রা ব্রন টির 
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এমন সময়ে আমর! শুনিলাম যে, সিপাহীরা জন্মাক্ট্ীর পর্বোপলক্ষে 
এইরূপ ধূমধাম করিতেছে। ইহা শুনিয়া আমরা প্রক্কৃতিস্থ হইলাম । 
ম্যাজিষ্ট্রেট লসিংটন সাহেব ( তখন ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের পদ 
ভিন্ন ছিল, একই ব্যক্তি ছুই কান্ত করিতেন না) একদিন ভদ্র বাঙ্গালী- 
দিগের সত ডাকাইয়া বলিলেন, যে কেহ আতঙ্ষের চিন্ধ প্রকাশ. 
করিবে তাহাকে জেলে দ্িব। সাহেব উহার অবাবহিত পূর্বে উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলে ছিলেন। বাঙ্গালীর নাম তাল করিয়া উচ্চারণ করিতে 
পারিতেন না । ঠিনি সভাস্থলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের সকলে উপস্থিত 
আছেন কিনা জানিবার জন্য সত আহবানকারী পত্রের লেফাপার 
উপরের লিখিত নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন; তখন জলামুঠার 
রাজার অছি ধরণীধর রায়ের নাম উচ্চারণ করিতে লা পারিয়া 
. “ড্যানিডর রায়” এবং স্কুল সমূহের ডেপুটা ইনিস্পেক্টার উমাচরণ 
হালদারের নাম “ওমরচন্দ হাবিলদার” উচ্চারণ করিয়াছিলেন। 
যখনই রাত্রিতে আমি জাগিয়াছি তখনই লঙমিংটন সাহেবের বশী 
গাড়ীর শব্দ শুনিতে পাইয়াছি। তিনি সমস্ত রাত্র সহরে এইরূপে 
চৌকী দিতেন। সংবাদ পত্রে এইরূপ মিথ্যা জনরব লিখিত হইয়াছিল 
যে? 919180556 321091107 মেদিনীপুরে বিদ্রোহ করিয়। বর্ধমানুন্র 
দিকে চলিয়। গিয়াছে । যাহা হউক সৌভাগ্যক্রমে বিদ্রোহ হয় নাই। 
পরিশেষে এই পণ্টন স্থানান্তরিত হওয়াতে উদ্বেগের সকল কারণ 
চুকিয়া গেল। মেদিনীপুরে যে বিদ্রোহ হয় নাই তাহার প্রধান 
কারণ কর্ণেল সাহেবের রাজপুত উপপত্ভী। তাহার কথা সিপাহীর। 
বড় মান্য করিত। বিদ্রোহের প্রস্তাব হইলে সে 54 
তাহা করিতে নিবারণ করিত” * 





* রাজনারায়শ বহর মাত্মচরিত__পুঃ ১৯১-১০৪। 
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বঙ্গের তদানীস্তন ছোটলাট বাহাদুর বাঙ্গালার সিপাহী বিদ্রোহের 
যেবিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন উহার মধ্যেও মেদিনীপুরের 
909120559-08161107 ও পৃর্বোক্ত তেওয়ারী ব্রাহ্মণের (১0110 
13810810092 ) উল্লেখ আছে। উহা হইতে আরও জানা যায় যে; 
& সৈম্তদল মোদনীপুর হইতে ছোট নাগপুরে স্থানান্তরিত হইলে 
স্থানীয় সীওতালদিগের মধ্যে কিঞিৎ অশান্তির চন] দেখা দিয়াছিল। 
কমিশনার সাহেব গবর্ণমেণ্টের নিকট উহ] জানাইলে ছোটলাট বাহাছুর 
মেদিনীপুরে আবার ক্রযান্বর়ে দুই দল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন ।* ফলে 
সিপাহী বিদ্রোহের বিশেষ কোনও গোলবোগে মেদিনীপুরবাসীকে বিপন্ন 
হইতে হয় নাই । তবে অগ্ঠান্ত স্থানের পরাঞ্জিত সিপাহীগণ পলায়নকালে 
মেদিনীপুরের কোন কোন স্থানের মধ্য দিয়া যাইবার সময্ব লুন ও অত্যা- 
চারাদি করিতে ক্রুটী করে নাই। মেদিনীপুরের প্রাচীন লোকদিগের 
নিকট তাহার দ্ই একটি কাহিনী অগ্যাপি শুনিতে পাওয়া যাঁয়।, 
পুর্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে, হিজলী বন্দর বিশেষ খ্যাতিলাত 
করিলে ইউরোপীও বিভিন্ন দেশের বণিক্গণ একে একে হিজলীতে 
যোদনীপুরে আতিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ক্রমে তাহারা এই 
বন দ্ধেলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্থানে স্থানে কুী 
নিদ্ীণ কএতঃ বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এই 
. জেলার দাঁক্ষণাংশের হিজলী, তমলুক, কেন্দুয়া! (কাথি 1) প্রভৃতি 
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স্থানের সায় উত্তরাংশের যেদিমীপুর; চন্দ্রকোনা, ঘাটাল, ক্ষীরপাই, 

রাধানগর প্রভৃতি স্থানেও পটু গিজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজদ্িগের 

ব্যবসায় চলিয়াছিল। পরে ইংরাজদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় 

সমকক্ষ হইতে না পারিয়া পট্টগিজ ও ওলন্দা্জ বণিকৃগণ ধীরে ধীরে 

এ প্রদেশ হইতে কারবার উঠাইয়া দ্েন। তাহাদের প্রায় সমস্ত 

কুঠাগুলি ইংরাজদ্িগের অধিকৃত হয়। ইংরাজ কোম্পানী যে সময় 

মেদিনীপুর জেলার অধিকার প্রাপ্ত হন সে সময় এ দেশে কেবল 

ফরাসীদিগের কারবার চলিতেছিল। জেলার যে কষেকটি স্থানে 

ফরাসীদিগের কুস্তী ছিল তন্মধ্যে ক্ষীরপাই, যোহনপুর ও খাজুরীর 

কুার নাম উল্লেখ যোগ্য । মোহনপুরে উৎকৃষ্ট সাদা কাঁপড় এবং ক্ষীর- 

পাইতে সুতার ও রেশমের নানাপ্রকার মূল্যবান্‌ বন্ত্রাদি গ্রস্তত হইত ) 

এই সকল কুী চন্দননগরের ফরাসী ডিরেক্টার ও মন্ত্রী .সতার কর্তৃত্বা-- 
ধীনে ছিল। প্রত্যেক কুছীতে একজন করিয়া ফরাসী রেসিডেন্ট 

থাঁকিতেন; তিনি দাঁল'লদিগকে দাঁদন দিয়া কার্ধ্য করিতেন। 

প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার চলিত। সময় সময় দালালগণ 

টাকা! বাঁকী ফেলিলে উহ! আদাষের জন্য তাহাদিগকে ইংরাঁজ গবর্ণ- 

ঘেপ্টের শরণাপন্ন হইতে হইত। কিন্তু ভাহা হইলেও সে সময় উভয় 
জাতির মধ্যে আন্তরিক সন্ভাব ছিল বলিয়া! যনে'হয় না। 

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে একবার করাসীদিগের খাজুরীর কুচীতে বিস্তর 
চাউল সংগৃহীত হইতেছে দেখিয়া ইংরাঙ্জ রাজপুরুষদিগের সন্দেহ 
হয় ষে, শীপ্বই এদেশে ফরাসী সৈন্স আসিবে, সেইজন্যই এঁ চাউল 
সংগ্রহ করিয়৷ রাখা হইতেছে। সেই বিশ্বাসে তাহারাও প্রস্তুত হন । 
ফরাসীদিগের গতিবিধি লক্ষ করিবার জন্য একদল সৈশ্ খাজুরীতে 
এবং একদল সৈন্ত প্রথমে কাখিতে ও তৎপরে আমীরাবাদে প্রেরিত 


২৫৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


হইয়াছিল। কিন্তু বর্ধাকাল পর্য্যস্ত অপেক্ষা করিয়াও ফরাসী সেনার 
আগমনের কোন সংবাদ না পাইয়া জুলাই মাসের শেষে ইংরাজ সৈন্- 
দলকে ফিরাইর়া আন হয় | 

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই মেদিনীপুরের তৎকালীন ইংরাঁজ 
বেসিডেণ্ট বাবর সাহেবের হঠ্কারিতায় ফরাসী গরবর্ণমেন্টের মহিত 
ইংরাজের পুনরায় একটু মনোমালিন্ত ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। 
৯৭৭০ খুষ্টার্সের অক্টোবর মাসে ফরাসী এজেন্ট লরেন্ট সাহেব তাহাদের 
মোহনপুর ও ক্ষীরপাইর কুী পরিদর্শন করিবার জন্য কয়েকজন পিপাহী- 
সহ মেদিনীপুরে উপস্থিত হন। বাবর সাহেব তাহাকে পথে আটক 
করিয়! বলেন “আপনাদের চন্দননগরস্থ গবর্ণমেন্ট আপনাকে আমাদের 
এলাকার মধ্য দির়। সৈম্তসহ যাইবার জন্ঞ যখন আমাদের কলিকাঁতাঁর 
কাউন্দিলের অনুমতি লয়েন নাই, তখন আমি আপনাকে সৈন্যসহ 
আমার অধিকারের মধ্য দরিয়া যাইতে দিতে পারি না। তবে আমি 
'আপনার সৈম্ঠদিগকে আমার ছূর্গের মধ্যে আটক রাখিয়। আমার ' 
কয়েকজন সৈম্াকে আপনার সঙ্গে দিতে ' পারি, আপনি তাহাধিগ্কে 
লইয়া যাইতে পারেন।” ফরাসী এজেন্ট এ প্রস্তাবে কিছুতেই 
সত্মত হন নাই 3 অগত্যা অনেক বাগ্বিতগুার পর বাবর সাহেব 
তাহাকে যাইবার অনুমতি দেন। কিন্তু ফরাসী গবর্ণমেপ্ট ইহা! 
অপমানজনক বোধ কৰিয়া ৮ই নভেম্বর তািখে কলিকাতার ইংরাজ 
কাঁউন্দিলে এক পত্র লিখেন। কাউন্সিল সমস্ত বিষয় অবগ্রত 
হইয়া ফরাসী গবর্ণমেন্টের নিকট ছুঃখিত হইয়া পত্রে লিখেন এবং 
. বাবর সাহেব তিরস্কত হন। 1 ফলে কোম্পানীর গবর্ণর ও কাউন- 
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সিনের সম্যগণের স্থবিচারে হাঙ্গামা আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে 
পারে লাই। ১০৭৮ খৃষ্টাব্দে ইংবাঁজরদিগের সহিত ফরাসীদিগেন্র 
প্রকাস্তরূপে যুদ্ধ বাধে। কিন্তু ইহার কয়েক বংসর পূর্ব হইতেই উহার 
আয়োজন ধীরে ধীরে চলিতেছিল। সেই সময়ে, ১৭৭৪ হইতে ১৭৭৮ 
খুষ্টান্দের মধ, এ দেশের প্রায় সমস্ত কুী ফরাসীরা উঠাইয়া দেয়। 
কোম্পানীর কয়েকটি ঝুঁঠীও মেদিনীপুর জেলার স্থানে স্থানে 
গ্রতিষ্টিত ছিল। তন্মধ্যে মেদিনীপুর সহরের থান কাপড়ের কু্ী এবং 
কীরপাইর বয়ন-কারখানা সমধিক প্রসিদ্ধ। কোম্পানীর রেপিডেপ্টরাই 
| ব্যবসা বাণিজোরও অধ্যক্ষরূপে (007707670791 
ইষ্ট উতিয়া 88506) এ সকল কুষ্টীর কার্য্যাদি তত্বাবধারণ 
হিট করিতেন। ইদানীন্তনকালের ঘাটাল মহকুমা 
তৎকালে চাকলা৷ বর্ধমানের ও পরে হুগলী জেলার 
অন্তভু'ত থাকায় ক্ষীরপাই প্রভৃতি স্থানের কুীগুলি প্রথমে বর্ধমানের 
রেপিডেন্টের এবং পরে হুগলীর অধ্যক্ষর কর্তৃহাধীন ছিল ॥ এতদৃব্যতীত 
এই. জেলার অন্যাগ্গ কুঠীগুলি তৎকালে মেদিনীপুরের রেসিডেন্টের 
হস্তে ছিল। রেপিডেন্ট মহাজনদিগকে রেসম ও রেসমী কাপড় এবং 
সুতার কাপড় সরবরাহের জন্য দাদন দিতেন। ভাহাদের সহিত চুক্তি 
থাকিত যে, তাহারা কোম্পানী ব্যতীত অন্ত কাহাকেও এ সকল 
দ্রব্য সরবরাহ করিতে পারিবে না এবং নির্দিষ্ট দিনে কুঠীতে মাল, 
পৌছাইয়া দিতে বাধ্য থাকিবে। মহাঙ্গনেরাও আবার রেসম ও তুলার 
চাবীদিগের সহিত এবং তত্তবায়দিগের সঙ্গে পূর্বোক্তরূপ চুক্তি 
. করিয়। লইয়া নির্দিষ্ট দিনে কোম্পানীর কুঈীতে যাল জোগান দিত। 
অতঃপর সেগুলি কুসীতে বস্তাবন্দি হইত. এবং সরকারী রাজস্বের 
সঙ্গে সিপাহী পাহারা দিয়া কলিকবতায় চালান দেওয়া হইত । 


২৫৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 
কলিকাতা হইতেই সেগুলি বিক্রয় হইত বা বিক্রয়ের জন্ঠ দেশীস্তরে 
পাঠান হইত। ্ 
রাঁধানগরের কুষ্টী রেসমের জন্য বিখ্যাত ছিল। তখকাঁলে 
মেদিনীপুরের রেসম অনেক স্থানেই প্রেরিত হইত। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দ 
যেদিনীপুরের তাৎকালিক রেসিডেন্ট রেসমের রপ্ডানী আরও বৃদ্ধি . 
করিবার মানসে তু'ত গাছের চাষের জন্ত নাম মাত্র জমায় অনেক জমী 
বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ 
ব্যবসায়ের অধিকতর উন্নতি ও কাপড়ের উৎকর্ষ-সাধন জন্য গ্রিমণ্ 
(0010810) নামক একজন বিশেষজ্ঞকে যেদিনীপুরে পাঠাইয়াছিলেন। 
উত্তরকালে এই সকল কারবার বিশেষ বিস্তৃত হইয়৷ পড়ায় রেপিভেপ্টের 
পক্ষে উহার তত্বাবধারণ করা অস্ুবিধাজনক হইতে থাকে । সেই 
কারণে ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী একজন পৃথক কর্মচারী নিযুক্ত করিয়! 
তীহার হস্তে এই সকল কারবার ও কুীর তারার্পণ করেন। তিনি 
00010070191 [২৪91090% নামে পরিচিত ছিলেন। এ প্রদ্দেশে বহুদিবস 
পর্য্যন্ত কোম্পানী কারবার চালাইয়াছিলেন। পরে একে একে মমস্ত 
কারবারগুলি উঠাইয়' দেন এবং কুাগুলি ছাড়িয়া! দেওয়! হয়। সেই সকল 
কুষীর তগ্নাবশেষ এখনও এই জেলার নানাস্থানে দুষ্ট হয়। কোম্পানীর 
আমলের অনেক চিঠীপত্রেই সেকালের ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা পাওয়া যাঁয়। 
কাপড়ের ব্যবসায় ব্যতীত আরও নানাপ্রকারের কারবার তৎকালে 
কোম্পানীর হাতে ছিল; তন্মধ্যে হিজলীর লবণ 
হিজলীর লবণ. কারবাররটি বিশেষ উল্লেখষোগ্য। কোম্পানীর 
১০ ইহা একটি বিশেষ লাভজনক ব্যবসায় ছিল। ১৭৬৫ 
খৃষ্টাব্দে বঙ্গের দেওয়ানী গ্রহণের পর হইতেই হিজলীর এই লবণ 
কারবাঁরে কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার হয়। ইংরাজ রাজার 


ইংরাজ শাসনকাল। ২৫৯ 


বহু পুর্ব হইতেই, এমন কি মুসলমান রাজদ্বের পূর্বেও নিয্ববঙ্গ বিশেষতঃ 
হিজলী প্রদেশ, লবণ প্রস্ততের জন্য খ্যাতিলাত করিয়াছিল। শাল্তী 
করিয়া অতি সহজে লবণ লইয়! যাইবার জন্য বদরশাচরের সন্মুখস্থ 
ডাঙ্কা হইতে সাকরাইলের নিকট সরস্বতী নদী পর্যযস্ত একটি ক্ষুদ্র থাল- 
কাটা হইয়াছিল। উহা সাধারণতঃ “নিমকীর খাল” নামে পরিচিত 
ছিল। কোন্‌ কালে কে এই কাধ্য করিয়াছিল তাহা জানা যাস নাঃ 
কিন্তু এই পথ দিয়া অতি অল্প দিনেই উড়িব্যায় যাওরা' যাইত, ১৫০৯ 
খৃষ্টাব্দে চৈতন্য দেব এই পথ দিয্বাই যাত্রা করিয়াছিলেন । নিত্যানন্দ 
প্রভুও এই পথ দিয়া সাকরাইল হইতে সরন্বতী বাহিয়া আন্দুলে কৃষণানন্দ 
চৌধুরীর অতিথি হইয়াছিলেন। ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত মুকুন্দরামের 
চণ্তীকাব্যে আছে, শ্রীমস্তের নৌকা কলিকাতা ও বেতড় পার 
হইয়া কালীকট যাইবার সময় “ডাহিনে ছাড়িয়া যার হিলীর পথ । 
গঙ্গা এই পথে প্রবাহিত হইলে লোকে ইহাকে “কাটিগঙ্গা' বলিতে 
লাগিল। এইজন্য কাটিগঙ্গার কোন মাহাত্ম নাই। অনেকের 
বিশ্বাস, ইংরাজেরা এই অংশটি কটিয়! দিয়া গঙ্পাকে সরল পথে চালাইয়া 
দিয়াছেন ;উহা নিতান্ত ভ্রম । ১৫২০ হইতে ১৫৩০ খুষ্টাব্দের মধ্যে 
গঙ্গার এই.গতি হইয়াছে। * 

মুসলমান রাজত্বে স্থলতান স্ুজার রাজস্ব বন্দোবস্তে হিজলীর 
নিমক-মহালের উল্লেখ দেখা যায়। বাঙ্গালার নবাবী আমলে হিজলীর 
লবণ কারবার নবাব সরকারের কর্তৃত্বাধীনে দেশীয় জযিদারদিগের 
শ্বারাই পরিচালিত হইত। 1 তৎকালে এ দেশ হইতে লবণ লইবাঁর 





না ইতিবৃত্ব-_২* বও-_পৃঃ ৪৬৮1 
+ চি, [২৩০৮৮ ০07 0585% [0015 নি -0221281 হাঃ ০1, 11 


9, 28৩5 365-372. 


২৬০ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


জন্ঠ দলে দলে কান্মিরী, শিখ, মুলতানী, ভাটিক়া প্রভৃতি নানাদেশীর 
ব্যবপায়ারা আসিত। * ইহাতে এ প্রদেশের লোকেরা যথেষ্ট অর্থ 
উপাঞ্জন করিত। পর্বস্তিকালে কোম্পানীর কর্মচারীর! এই কার- 
বারটি একচেটিয়া করায় বিদেশী ব্যবপায়ীগণের এ দেশে আগমনের 
পথ রুদ্ধ হইর যায় । ূ 
কান্তিক মাস হইতে আরন্ত. করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত এ প্রদেশে 
বণ প্রস্ততের কার্ধ্য চলিত। সাধারণতঃ: যে সকল জমী বর্ধাকালে 
জোয়ারের জলে ধৌত হইয়া যাইত সেই সকল 
লবপ-পরন্তত প্রণালী । 'জমীতেই লবণ প্রস্তুত হইত। এ সকল জমীকে 
চির” বলিত। চরগুলি আবার 'খালাড়ী” নামে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক খালাড়ীতে সাতজন করিয়া 
লোক নিবুক্ত থাকিয়া গড়ে ছইশত তেত্রিশ মন লবণ প্রস্তুত করিত। এ 
সকল লোক 'মলঙ্গী” নামে অভিহিত হইত। 1 মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত 
হরপ্রদাদ শান্্রী মহাশয়ের আবিষ্কত পূর্বোক্ত সংস্কৃত পুঁধিথাঁনিতেও 
ধী মলঙ্গীদের নাম ও হিজলীর লবণ ব্যবপায়ের উল্লেখ দেখা যায়। 
প্রথম অধ্যায়ে আমরা উক্ত অংশ উদ্ধত করিয়া দিরাছি। হিন্দু 
রাজন্বেও থে এ প্রদেশে লবণ ব্যবসায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, 
তাহার সাপক্ষে ইহা একটি বিশিষ্ট প্রমাণ । 
মলন্দীরা সাধারণ পথায় মুত্তিকা হইতে লবণানু পরিজ্রবণ করিয়া 
উহাকে কাষ্ঠের আগুনে উত্তপ্ত করিত। ফলে জলটি বাপ্পাকারে 
পর্ধিণত হইত এবং লব্ণটি পাত্রের নীচে থাকিয়া যাইত। পরে প্র 
অবণ একত্রিত করিরা গুদামে ভরমা করা হইত। লবণান্থু উত্তপ্ত 
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ইংরাজ শাসনকাল। চে 


করিবার জন্ত পার্ববর্তী যে. সকল স্থান হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করা হইত. 
সেই সকল জমীকে “জালপাই জঙ্গল” বলিত। এইজন্য জালপাই জঙ্গলকে 
বিশ্ষেভাবে রক্ষা ( £:০5০:৮০৪৭ 10:99 ) করা হইত। 

নবাব সরকার মলঙ্গীদের বেতন স্বরূপ প্রতি একশত মনে বাইশ 
টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক ধার্য করিয়া জমিদারদিগের সহিত একটি 
বন্দোবস্ত করিয়া দ্রিয়াছিলেন। জমিদারগণ তাহাদিগকে সমস্ত 
বৎসর বেতন না দিয়া, ছয় মাসের বেতন দিতেন ও অন্য ছয়মাসের. 
জন্থ বিনা খাজনায় অথবা অন্য কোনরূপ সুবিধাঁজনক .সর্তে কৃষি- 
কার্ষ্যোপযোগী জমী ভোগ করিতে দিতেন । মলঙ্গীরা কার্তিক হইতে 
জৈষ্ঠ্য যাস পর্যন্ত লবণ প্রস্তত করিত, ততপরে বর্ষ! আরস্ত হইলেই, 
স্ব স্ব চাকরাণ জমীতে রুষিকার্ধ্য আরম্ত করিয়। দিত। এইবূপে. 
তাহার বারমাসই কার্ষ্যে নিযুক্ত থাকিয়া যথেষ্ট উপাঞ্জন করিত।. 
নবাবী আমলে মেদিনীপুর জেলায় নুমনাধিক চার হাজার খালাড়ী 
ছিল। প্রতি এক শত মণ লবণ তখন প্রায় ষাট টাকা মুল্যে মহাজন 
দিগকে বিক্রয় করা হইত এবং খরচ বাদে যাহা উদ্ধৃত থাকিত তাহ! 
জমীদার ও সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের লভ্য ছিল । * সে সময় 
প্রধান লবণ ব্যবসায়ী “ককর-উল-তজ্জব” (ব্যবসায়ীদের গৌরব ) 
বা “যালীক-উল্-তজ্জব” ( ব্যবসায়ীদের রাজা ) উপাধি লাভ 
কৰিতেন। এই কারবার তৎকালে কিরূপ সম্মান ও লাতজনক ছিল 
তাহা & ছুইটি উপাধি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। মুপলমাঁন অধি- 
. কারের শেষ পর্য্যন্ত এ প্রদেশে এ রূপ বন্দোবন্তেই কার্য্য চলিয়াছিল। 1 
পলাশীর বুদ্ধের কয়েক বৎসর পরেই ইট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্ন- 
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২৬২ মেদিনীপুরের ইতিহাস? 


চারিগণ বঙ্ষের তৎকালীন নবাবকে বাধ্য করিয়া এদেশের লবণ, 
তামাক ও শুপারীর বাণিজ্য সন্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ 
নিয়ম প্রচার করেন। * “মহারাজা নন্দকুমার” 
প্রণেতা চণ্তীচরণ সেন মহাশয় লিখিয়াছেন যে, 
এই নিয়মান্থসারে কাধ্যারন্ত হইবামাত্র দেশের সর্বনাশ আরম্ত হইল । 
চতুর্দিক হইতে প্রজার হাহাকার ধ্বনি সমুখিত হইল। দেশীয় গ্রজা- 
গণের আর কষ্টের সীমা পরিসীমা রহিল না। . ক্লাইব ও তীহার 
কাউন্দীলের সভ্যগণ কলিকাতায় ট্রেডিং এসোসিয়েসণ নামে একটি 
বণিক সভা সংস্থাপন করিলেন। কোম্পানীর প্রায় সমুদয় ইংরেজ 
কন্মচারী বণিক সভার সত্য হইলেন। নিয়ম হইল যে, দেশের মধ্যে 
যত লবণ উৎপন্ন হইবে তৎসমুদয় প্রথমতঃ দেশীয় লোকদিগকে বণিক 
সভার নিকট প্রতি এক শত মণ ৭৫২ মুল্যে বিক্রয় করিতে হইবে । পরে 
বনিক সভা উহা! পাঁচশত টাকা মূল্যে দেশীয় মহাঁজনদিগের নিকট বিক্রয় 
করিবেন ।' দেশীয় মহাঁজনগণ আবার তাহার ্টপর নিদিষ্ট লাভ রাখিয়া 
জনসাঁধারণের নিকট উহ! বিক্রয় করিতে পাঁরিবে। দেশীয় মহাজন- 
গণ দেশীয় লোকের নিকট হইতে একায়িক এই সকল পণ্য দ্রব্য 
কখনও কিনিতে পারিবে না।1 

এই নিষম প্রবর্তিত হইবার পর এ প্রদেশের লবণ নির্ম্াতা ও লবণ 
মহালের জমীদারগণের নামে নবাবের পরওয়ানা বাহির হইল ষে, 
তাহাদিগকে কলিকাতাস্থ ইংরাঁজ বণিক সভার নিকট এই মর্ে মূচ- 
লৃকা দিতে হইবে, যে যত লবণ প্রস্তত করিবে তত্সমুদ্রয় ইংরাজ 


কোম্পানীর 
লবণ ব্যবসায় । 





ইংরাজ শীসনকাল। ২৬৩ 


ঘনিক সতাঁর নিকট বিক্রয় করিতে হইবে; তাহাদের নিকট ভিন 

কাহারও নিকট কিছুমাত্র বিক্রয় করিতে পারিবে না । যদি মুচল্কা না 

দিয়া কেহ লবণ পপ্রস্তত করে বা প্রশ্জুপ মুচল্কা দিতে বিলম্ব করে তাহ! . 
হইলে দণ্ডনীয় হইবে। এ সময় হিজলীর অন্তর্গত জলামুঠা পরগণার 

জমিদার রাজা লক্ষীনারায়ণ চৌধুরীর উপর যে পরওয়ানা জারি 

হইয়াছিল এবং মাজনাঘুঠার জমিদার রাঁজ। যাঁদবরাম রায় যে মুচল্ক! 

দিয়াছিলেন পাদটাকায় তাহার ইংরাজী অনুবাদ প্রদত্ত হইল। * এই 
বন্দোবস্তের পরে দেশের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল চণ্ডীচরণ সেন 

মহাশয়ের “মহারাজ! নন্দকুমাঁরপ গ্রন্থে তাহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। 

এ স্থলে উহার গুনরুল্পেখ নিশ্রয়োজন। 
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২৬৪ মেদিনীপুব্নের ইতিব্ব। 


লর্ড ক্লাইবের প্রতিষ্ঠিত বণিক সভার কার্য প্রণালী এবং লবণের এক- 
চেটিয়। অধিকার স্থাপলর নিয়মাবলী বিললাতে কোর্ট অব ডিরেইরের 
.দিকট পৌঁছিলে তাহারা উহা! অনুমেঞ্দন করিলেন না; পরস্ত লবণের 
একচেটিয়া অধিকার একবারে রহিত করিবার নিমিত্ত লিবিয়া পাঠাই- 
লেন। কিন্তু তাহাদের বারংবার লেখা সত্বেও যখন কলিকাতার গবর্ণর 
এবং কাউন্সিল উহা কিছুতেই রহিত করিতেছেন ন! দেখিলেন, তখন 
তাহারা পাঁচ টাকা হারে লবণ বিক্রয়ের পরিবর্তে প্রত্যেক মণ ঢুই টাকা 
মুল্যে বিক্রয় করিতে আদেশ দিলেন। * বণিক-সত! অতঃপর সেই 
মৃত্যই ধার্য করিতে বাধ্য হইলেন এবং লবণের এক চেটিয়! অধিকারের 
ও নিয়মাবলীর অনেক সংসোঁধন করিলেন। কিন্তু ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে 


£796 10. 5810 ৪50. 01096 ]9150410 ০0 ৫৪৫1 7101) 209 00)07 ১০08০070৮ 
০০ 2০০০7417£1/ ০১1৫০ 77556158770. £1৮৪ 1715 10108) 00786, ৩০৪7০ 
07৩ 857৫ 8৪০01৩70750. ০91160.:-:41%7০ 08119) 3০০0 0? 81০7০8090 
9৮ 090808 ৪5৫ 5611706 ৭11 05 910 73901658680 £9৮৪০০০ 18 0110. 
০৮100583০01 7398915 980027 200-01155 4০. 1 111 0000 20008170% 
05০ 10 27 ০00০0 73975001708 581৮ 60 6 70249 10 (06 ৩4 
হ75 7800. 10095 0051৮ ০9৩] চী। 09০ 01716794150 108159 এলাওয 
81107 0108903956 ০1৪ 587815 &০%০ 99918 7 ০৪6 17209567 5816 9511 
95. ম1900. চ10)70 079 09760009700895 06 70 20181508707 7 সম 
28811591152 50211, 0796৮ ৫০1৫ 69: 100৪ 5914 300190% ৪190. 
7 21 19০68590006 00075 8০০০0870009 987967765 %1310 
২0০] আএ৮৪ 2 চ21008) আর] অথ] 9159৮ 09 11010 270 5016 
5506060505৫] 099০9, ৪০৮ ৮1800 275 15959 01079 
910. ০0110010695] ৮711100 €থহটা 00 এন্ড ০0৮92015087 2001 861] 60 
আটা 90092067500. 2 320816 00585959065216, 16390 2. 08108 50981৫ 
০5 7০৮৪৫ 88812561006, চ/]]] চঙটা 6০ 08 ০20 06056 581৫. 9০০161 
হ0959105 ০1 সি 8079669৩9৮9: 0280:30৮ 
18015 ০5. [70819 40115--005 576-577, 


ইংরাজ শাসনকাল । ২৬. 


গবর্ণর হেষ্টিংস্‌ সাহেব আবার রপান্তরে সেই একচেটিক়। অধিকার সং- 

স্থাপন করিলেন। ক্লাইবের সংস্থাপিত নিরমানুসারে" ইষ্ট ইপ্ডিরা কোম্পা- 

নার কর্মচারিগণ কর্তৃক যে বনিক-সভা সংস্থাপিত হইয়াছিল সেই 

বণিকসতাই লবণের বাণিজ্যের যূলধনী ছিল। কিন্তু হেষটিংস্‌ ইষ্ট ইত্ডয়া 
কোম্পানীকেই মূলধনী করিয়! বাণিজ্য চালাইতে আরম্ভ করিলেন 5 
তাহার প্রতিষ্টিত নিয়মান্ুসারে লবণ মুহালের ইজারদারদিগকে কোম্পা- 

নার নিকট হইতে অগ্রিম টাকা লইয়! লবণ প্রস্তুত করিতে হইত । পরে 
তাহাদিগকে সমুদয় লবণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দিতে হইত। ইস্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারিগণ কখনও এ বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে 

পারিবেন না বলিয়াও. নির্ধারিত হইয়াছিল। * 

এ সময় কমল উদ্দীন হিজলীর নিমক মহালের ইজারা. টা 
ছিল। কমল ১৭৭৭ খুষ্টা্ পর্য্যন্ত হিজলীর ইজারদার ছিল। তত. 
পুর্বে কাসেম আলী ঝী। (১৭৬৫--১৭৬৭), জইন 
আলাউদ্দীন ( ১৭৬৭_-১৭৬৯)১ দৌলত পিংহ ১৭- 
৩৯--১৭৭০ )১ ও লুমিংটন সাহেব (১৭০--১৭৭৯) 
হিজলীর ইজারদার ছিলেন এবং তাহার পরে পঞ্চানন দত্ত ( ১৭৭৭--. 
১৭৭৬ ) ও রাজা যাদবরাম রায় (১৭৭৮--১৭৮*) ইজারদার হইয়া 
ছিলেন। কমল উদ্দীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। মহারাজা নন্দকুষা- 
রের জালের মোকদদমায় এই কমল উদ্দীনই প্রধান সাক্ষী ছিল। তাহাঁর 
মিথ্যা সাক্ষ্েই সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পবিত্র দেহ ফ্সীকাষ্টে দোছুল্যমান 
হইয়াছিল। বাঙ্গালার ইতিহাসের পাঠকগণ তাহা জ্ঞাত আছেন। 

কমল উদ্দীনের পিতার নাম রপ্তষ। মহারাজা নন্দকুমারের সহিত 
তাহার বিশেষ প্রণয় ছিল। কমল উদ্দীনও বাল্যকালে মহারাজার দ্বার! 


*» মহারাজ নন্দকুমার--চগ্ডীচরণ সেন--পত ২৮২7 


লবণ-মহালের 
ইজ্জারদার | 





৮ মেদিনীপুরের ইতিহাঁস। 


প্রতিপালিত ও নানাপ্রকারে সম্মানিত 'ও অর্থত্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিল। কিন্তু তাহার চরিত্র চিরকালই অতি ত্বণিত ছিল। সেই জন্ত সে 
এ সকল কথ! ভুলিয়া গিয়া স্থীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাহার প্রতিপালক - 
ও আশ্রয়দাতার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বিন্দুমাত্রও কুন্ঠিত হয় নাই। 
হিজলীর ইজারদারী পাইয়া সে যলঙ্গীদের উপরেও নানাপ্রকার অত্যা- 
চার করিত। একবার কতকগুলি মলঙ্গী তাহার অত্যাচারে বিব্রত 
হইয়া ১৭৭৪ খৃষ্টানদের নতেম্বর মাসে কলিকাতা কাউন্সিলে এক আবে- 
দন পত্র প্রেরণ করিয়াছিল। এব্যাপারে হেষ্টিংসের আশ্রিত খ্যাত- 
নামা কাস্ত বাবুও লিপ্ত থাকায় কমল উদ্দীন সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিল। 
লবণের মহালের মধ্যে তৎকালে হিজলীর মহাল লাভজনক ছিল। এইরূপ 
প্রকাশ যে, বেগুলেটিং আইন বিধিবদ্ধ হইলে কোম্পানীর কর্মচারি 
গণ প্রকাশ্তরূপে কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে বঞ্চিত হওয়ায় কাস্তবাবু 
কমল উদ্দীনের বেনামীতেই হিজলীর ইজারা. লইয়াছিলেন। * কেহ 
কেহ একথা স্বীকার করেন না। "+ কিন্তু মুর্শিদাবাদের ভূতপুর্ব্ব জজ 
বেভারিজ সাঁহেব প্রথমতঃ কলিকাতা রিভিউ নামক পত্রিকায় “নিয় 
বঙ্গে হেষ্টিংস্” ( চ850085 10 1০97 95789] ) প্রবন্ধে এবং পরে 
ধ্নন্দকুমারের বিচার” নামক গ্রন্থে সুন্দররূপে প্রমাণ করিয়া দিয়া 
ছেন যে, প্রকান্ততাবে কমল উদ্দীন হিজলীর নিমক মহালের ইজার- 
দার থাকিলেও প্রক্কত প্রস্তাবে কান্ত বাবুই ইহার মালিক ছিলেন। : 
[িজলীর অন্ততম লবণ ইজারদার রাজা যাদবরাম রায়ের নামও 
উল্লেখযোগ্য । তিনি স্বনামখ্যাত প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি । “জমিদার 





* মুর্শিদাবাদ কাহিনী-নিধিলনাথ রায়» পৃঃ ৪৩৯ 
৬. 9০0াড় 96 বিআগ৭০07721 ৮ 91 152799 96510109225 ০11, 0০ 29. 


ইংরাজ শাসনকাব। ২৬৭ 


বংশ” শীর্ষক অধ্যায়ে তাহার বিস্তারিত জীবনী আলোচিত 
হইবে। ১৮৮০ খুষ্টাব পর্য্যন্ত হিজলীর লবণ যহাঁলের ইঙ্জার1 তাঁহার 
হস্তে ছিল। তিনিই হিজ্জলীর শেষ লবণ ইজারদার। 
৯৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইগ্ডিয়৷ কোম্পানী 'সপ্ট ডিপার্টমেপ্ট, নামে একটি 
নিমক-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করেন। এতদ্বারা জমিদারদিগকে তাহাদের 
জমিদারির মধ্যে লবণ প্রস্তত করিবার ক্ষমতা হইতে 
টডিগারটেট। সপ্পূ্ণূপে বঞ্চিত করিয়া উহার ক্ষতিপূরণ স্বরপ 
্ তাহাদিগকে একটি নির্দিষ্ট “মালিকানা” দিবার 
বন্দোবস্ত হয়। এতত্্যতীত লবণ প্রস্তুত কার্য্ে তাহারা কোম্পানীর 
সাহায্য করিবেন বলিয়া উৎপন্ন লবণের পরিমাণ অনুসারে তীহাঁদিগকে 
একটি মাসাহার! দিবার ব্যবস্থাও হয়। প্রতি বসরই এ মাসাহারার 
পরিমাণ পরিবন্তিত হইতে থাকায় ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে একটি বাখসরিক জমা 
ধার্য করিয়া! কোম্পানী জমিদারদিগের নিকট হইতে সমস্ত খালাড়ী 
বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। কোম্পানীর দ্িয়ত খালাড়ী থাজানা 
জমিদারদিগের প্রদত্ত রাজস্ব হইতে বাদ দেওয়া হয়। * 
নিমক-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইলে হিজলী ও তমনুকে “সল্ট এজেন্ট” 
উপাধিধারী ছুই জন ইংরাঁজ কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 'স্ট 
এজেন্টদ্রিগকে লবণ ব্যবসায়ের তত্বাবধারণ ব্যতীত তত স্থানের 
সামান্য সামান্য ফৌজদারী মোকদমার বিচার ও রাজস্ব সংক্রান্ত 
কাধ্যাদিও পরিচালনা করিতে হইত। টমাস কালভার্ট সাহেব ও 
আর্কডেকন সাহেব যথাক্রমে হিজলী ও তমনুকের প্রথম সণ্ট এজেন্ট 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এ সময় নিমক মহালের কার্য্যে. হিজলী প্রদেশে 





২৬৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস! 


বহ সংখ্যক উচ্চ পদস্থ ইংরাঁজ কর্মচারী ও গুণশালী শিক্ষিত দেশীয় 
কর্মচারীর সমাগম হইয়াছিল। কলিকাতা র বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের 
স্বর্গীয় লালমোহন, বাঁধামোহন, গোপীমোহন ও দ্বারকানাথ ঠাকুর 
প্রত্ৃতিও এখানকার কাঁ্য্যালয়ে সেরেস্তাদারী, দেওয়ানী প্রভৃতি কার্ষ্ের 
দ্বারা বিশেষ ধনলাত করিয়। গিয়াছেন। 

১০৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পূর্বোক্ত সপ্ট, ডিপার্টমেন্টের অস্তিত্ব ছিল। 
১৮৬২-৬৩ খৃষ্টান বিডন সাহেব (317 010 88৫০0 0. 0. 5.1.) 
যখন বঙ্গের ছোট লাট সেই সময় সরকার বাহাদুর লবণের এক- 
চেটিয়া ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন । ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে 
এতদেশে বিলাতা লবণের (4৮০7০০1 591) প্রচুর আমদানী হইতে 
থাকায় সরকারের লবণ কারবারের ক্ষতি হইতে ছিল; এই জন্ 
সরকার লবণ কারবার উঠাইয়া দেন। * ভনিথর্ণ সাহেব ও 
কলিক সাহেব যথাক্রমে হিজলী ও তষনুকের শেষ সম্ট এজেন্ট। 
সরকার বাহাদুর লবণের একচেটিয়৷ ব্যবসায় ছাড়িয়া দিলে 
দেশীয় লোকে সরকারকে লবণ-কর প্রদান করিয়া কিছুদিন এই 
কারবার চালাইয়াছিল; কিন্তু বিলাতী লবণের সহিত প্রতিষোগী- 
ভার দাড়াইতে ন1 পারিয়া অগত্যা উহা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়? 
সরকার বাহাছ্ুরও আইন করিয়া লবণ কারবার নিবিদ্ধ .করিয়। 
দেন। এদেশ হইতে লবণ কারবার উঠিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে 
এ প্রদেশের অধিবামিদের শ্রীসৌতাগ্য ও সুখ সচ্ছন্দতাও অনেকাংশে 





ন্যানির নি ৮ নদ রা: নস্ঞ 2ে সি বালিস্লল নজরল: 


ইংরাজ শ্বাসনকাল। ২৬৯ 


বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে | * গ্রান্ট সাহেবের রাজস্ব বিবরণী হইতে জান! 
যায় যে, সে সময় ফোর্ট উইলিয়মের অন্তর্গত সমস্ত ব্রিটাশ সাম্রাজ্যে 
বাৎসরিক যত লবণ উৎপন্ন হহত তাহার এক তৃতিয়াংশরের অধিক লবণ 
হিজলী প্রদেশ হইতেই পাওয়া যাইত।* + কিন্তু সেদিন আর নাই! 
জালপাই জঙ্গলের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । উড়িয়া ভাষায় 
পাই, শব্দ 'জন্য” অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং 'জাল” শব্দ 'জলন' শব্দের 
অপন্রংশ। জ্বালানী কাষ্ঠের জন্য উক্ত জঙ্গলগুলি 
রক্ষা করা হইত বলিয়াই বোধ হয় উহাদের 
“জালপাই জঙ্গল” নাম হইয়। থাকিবে । সরকার বাহাদুর লবণ কারবার 
ছাড়িয়া দিলে উক্ত জঙ্জলগুলি দেশীয় লোকদের সহিত খাজানা 
ধার্ধ্য করিয়। বন্দোবস্ত করা হয়। তাহারা এ সকল জঙ্গল পরিষীর 
করতঃ উহাদিগকে আবাদের উপযোগী করে। ১৮২৪ খুষ্টাবের 
১» আইন অন্দারে জালপাই জমী সমূহ গবর্ণমেন্টের সম্পন্তি হইলেও 
১৮৬৩ খুষ্টান্দে লবণ ক্লারবাঁর উঠিয়া যাইবার পর হইতে এখনও 
- পর্য্যন্ত সরকার বাহাদুর জমিদারদিগকে পূর্ব খালাড়ী থাঁজানা 
দিয়া আ'সিতেছেন। মহামান্ট সেক্রেটারী অব. স্টেটের সহিত জলামুঠা 
জমিদারীর মালিক স্বর্গায়া রাণী আনন্দময়ী দেবীর মোকদ্দমায় 
বিলাতের প্রিতী কাউন্সিল যে রায় দিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে, 
ইংরাজ সরকার খালাড়ী থাজান! বলিয়া যাহ! দিয় থাকেন তাহাকে 


জালপাউ-মহাল। 
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২৭০ মেদিনীপুরের+ইতিহাস । 


প্রকৃত প্রস্তাবে রাজস্বের ছাড় বলা যাইতে পাঁরে। সুতরাং যতদিন 
গবর্ণমেন্ট এই খাজনা বা রাঁজস্বের ছাড় দিতে থাকিবেন ততদিন 
পর্য্যন্ত উক্ত জমী তাহাদের ইচ্ছামত অন্ঠের সহিত বন্দোবস্ত করিবার 
সম্পুর্ণ অধিকার থাকিবে । * গবর্ণমেন্ট সেই সমস্ত জমীকে ভিন্ন 
ভিন্ন মহালে বিভক্ত করিয়া রাজস্ব হিসাবে উহাদের এক একটি পৃথক 
তৌজী নম্বর দিয়াছেন। এই জেলায় এরূপ ১৮৭টি মহাল আছে 
এবং উহাদের মোট পরিমাণ ফল ১২৭ বর্গ মাইল। 1 “জী-জমা ও 
রাজস্ব সম্পক্তি বিবরণ” অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে পুনরায় বিস্তারিত ' 
আলোচনা করা হইবে | 

৯১৭৬০ খুষ্টাঝে চাঁকলা মেদিনীপুর ও চাকলা বর্ধমানে কোম্পানীর 
অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে কোম্পানী তত তস্থানে 'রেসিডেন্ট” নামধারী 
এক একজন ইংরাঁজ কর্মচারী নিযুক্ত করেন। 
তাহারা বিচার, শাসন ও রাজস্ব তিন বিভাগেরই 
কর্তা ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাহাদের হস্তে কোম্পানীর ব্যবসা- 
বাণিজ্য ও সৈন্য পরিচালনার ভারও ন্যস্ত ছিল। $ তদনুসারে 
ইদানীস্তন কলের মেদিনীপুর জেলার যে অংশ ততৎকালে চাকলা 
মেদিনীপুরের অন্তর্গত ছিল তাহা মেদিনীপুরের রেসিডেক্টের এবং 
যে অংশ চাঁকলা বর্ধমানের অস্তভূতি ছিল তাহা বদ্ধমানের রেসিডেন্টের 
কর্তৃত্বাধীনে আইসে। জন্ষ্টোন সাহেব ও হে সাঁহেব যথাক্রমে 
মেদ্দিনীপুরের ও বর্ধমানের প্রথম রেসিডেন্ট । 


রাজদ্ব-বিভাগ্। 
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ইংরাজ শাসনকাল। ২৭১ 


১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণের পর হিজলী প্রদেশও 
কোম্পানীর হস্তগত হয়। কিন্ত তৎকালে উক্ত প্রদেশের রাশস্ব 
সংক্রান্ত কার্য্যাদির কোন্‌ বিশেষ পরিবর্তন কর! হয় নাই। এ সকল 
স্থান মুশিদাবাদের নবাব দরবারের নায়েব দেওয়ানের অধীনস্থ 
দেশীয় কর্মচারিদিগের দ্বারা পূর্ববৎ্থ যেরূপ চলিতেছিল সেইরূপই 
চলিতে থাকে; এই বন্দোবস্তে কার্ষ্যের নানাপ্রকার অসুবিধা হইতে 
থাকায় কোম্পানী ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রত্যেক চাকন্কায় বা জেলায় 
সুপারভাইজার” নামে এক একজন ইংরাজ কর্মচারী নিযুক্ত করেন। 
তাহারা কোম্পানীর যুশিদীবাদের রাজস্ব সমিতির (0০0 ০? 
[২৪56709 ৪ 010191)1091980, ) অধীনে কার্ধ্য করিতেন। * 

১৭৭২ খুষ্টান্দে প্রকাণ্তর্ূপে এতদ্দেশের শাসনভার গ্রহণ করিবার 
উদ্েগ্ডে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর ডিবেক্টারগণ ওয়ারেন হেষ্টিংম্কে 
বাঙ্গালার গবর্ণর পদে নিযুক্ত করেন। হোষ্টিংসের সময় সুপার- 
ভাইজানগণ কালেক্টর নামে, অভিহিত হন এবং তাহাদের সহকারীরূপে 
দেওয়ান নামে এক একজন দেশীয় কন্্চারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 1 
সেকালের সরক্লারী কাগঞ্জ পত্রে দেখা যায় ধে, সে সময় হিজলী 
প্রদেশ হুগলী কালেক্টরীর অন্তর্গত ছিল এবং বর্তমান বালেশ্বর জেলার 
কিয়দংশ ( জলেশ্বর অঞ্চল ) ও চাকলা মেদিনীপুর লইয়া! মেদ্দিনীপুর 
কালেক্টবী গঠিত হইয়াছিল। কিন্ত যেদিনীপুরের রেসিডেণ্টই 
কালেক্টারের কার্ধ্য করিতেন। বর্ধমান ও মেদিনীপুরের রেসিডেন্টের 
তখনও কালের নাম হয় নাই। ্ 
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২ মেদ্দিনীপুরেক্ইতিহাস। 


রাজস্ব কমিটার ১৭৭৩ খুষ্টান্দের ১৬ই মার্চ তারিখের আদেশ 
অনুসারে তমলুক, মহিষাদল প্রভৃতি নিমক মহালগুপি সমেত সমস্ত 
হিজলী প্রদেশকে হুগলী জেলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটি নুতন 
কালেক্টারী গঠন করা হয় এবং ত্র বসরেই কমিটির ২৩শে 
নতেন্বরের অধিবেশনে স্থির হয় যে, কালেক্টরদিগের দ্বারা রাজন্ব আদায় 
কার্ষেয বিশেষ সুবিধা হইতেছে ন।, অতএব অন্ বন্দোবস্ত করা! হউক । 
তদনুসারে, কালেক্টারী পদ উঠাইয়া দিয়া জেলাগুলিকে রাজন্ব 
" সমিতির ( 10510015] 00801] 06 [২56006 ) অধীন কর! হয়। 
সমস্ত বঙ্গদেশ তৎকালে পাঁচটী প্রাদেশিক রাজস্ব বিভাগে বিতক্ত 
ছিল এবং প্রত্যেক বিভাগের অন্তর্গত কয়েকটি জেল! ছিল। তৎকালে 
হিজলী কলিকাতা বিভাগের এবং যেদিনীপুর বর্ধমান বিভাগের 
অন্তভূতি হয়। | 

১৭৭৭ খুষ্টাবে পুনরায় কাঁলেক্টারী পদের স্থষ্টি হয় এবং জেলার 
রাজস্ব আদায়ের ভার তীহাদিগের হস্তে ন্যস্ত হয়। ইহার পর ১৭৮১ 
খুষ্টাবে প্রাদেশিক রাজস্ব সমিতি পাঁচটি উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং 
তাহার কার্ধ্যভার “কলিকাতা রাজস্ব সমিতি” নামে একটি নূতন গঠিত 
সমিতি গ্রহণ করেন। * এ সমিতিই পরবর্তিকালে রূপান্তরিত 
হইয়া বোর্ড অব রেভিনিউ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । 1 ১৭৮২ খুষ্টাব 
হইতে ১৭৮৬ খুষ্টাব্দের মধ্যে বঙ্গদেশে আ'রও কয়েকটি নূতন কালেক্টারী 
গঠিত হইয়াছিল। সেকালের কাগন্জপত্রে উহার উল্লেখ আছে। 
সে সময় বর্ধমান জেলার কিয়দংশ লইয়! (বর্তমান মেদিনীপুর জেলার 
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ইংরাঁজ শাসনকাল। ৩ 


উত্তরাংশে অবস্থিত বগড়ী প্রভৃতি পরগণার ও বীকুড়া জেলার 
কিয়দংশ ) বগড়ী কালেক্টরী এবং মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশে 
অবস্থিত কয়েকটি পরগণাকে লইয়া জলেশ্বর কালেক্টরী গঠিত 
হইয়াছিল । ১৭৮৭ খুষ্টার্দে আবার এ দুইটি কালেক্টরী উঠিয়! 
যাঁয়। * 

৯৭৯৩ খুষ্টান্ষে লর্ড কর্ণওয়ালিশের দশসালা। বন্দোবস্তের প্র, 
,বাঙ্গালার রাশ্স্ব বিভাগের পুনরায় অনেক পরিবর্তন হয়। তন্মধ্যে 
এ প্রদেশের নিমক বিভাগের কর্ম্চারিগণের কার্্য-প্রণালীর পরিবর্তন 
উল্লেখ ঘোগ্য। হিজলী কালেক্টরীর অন্তর্গত তমলুক ও হিঞ্জনীতে 
দুইটি নিমক-বিভাগ ছিল। ছুই স্থানে সপ্ট. এজেন্ট নামে ছুই 
'জন ইংরাঞ্ কর্মচারী থাকিতেন।' এ সময় হিজলীর কালেক্টরী 
পদ উঠাইয়া দিয়া পূর্বোক্ত ,সন্ট এজেন্টদয়ের হস্তে রাজন্য সংক্রান্ত 
কার্য্ের ভারও দেওয়া হয়। এই ভাবে কয়েক বৎসর কাঁ্য চলিয়া- 
ছিল) তৎপরে কিছুদিনের জন্ত মেদিনীপুরের কালেক্টরের হস্তে 
ই প্রদেশেরও ভার অর্পণ করা হয়। ১৮০ খুষ্টান্দে হিজলীর 
রাজস্ব-বিভাগ পুনরায় হুঠীলীর কালেক্টরের কর্তৃত্বাধীনে আনা হয়। 
পরে ১৮৩৬ খুষ্টা্ হইতে সসন্ত হিজলী প্রদেশকে মেদিনীপুর 
জেলার ও মেদিনীপুর কালেক্টরীর অন্তভূক্তি করা হইয়াছে! 

১৮০১ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত বগড়ী পরগণা ( থানা 
গড়বেতা ) মেদিনীপুর জেলার অন্তভূক্ি হয় এবং ৯৮১৯ খৃষ্টাব্দে 
বর্ধমান জেলার কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া হুগলী জেলা গঠিত হইলে, 
উক্ত গ্রাদেশের ন্তর্দত ঘাটাল ও চক্দ্রকোণা থানা তৎকালে হুগলী 
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০. 


২৭৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস! 


জেলার অন্ততৃক্তি হইয়াছিল। পরে ১৮৭১ খৃষ্টান্দে & দুইটি থানাকে 
মেদিনীপুর কালেক্টরীর 'অন্তর্নত কর] হইয়াছে। ৭. 

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রেভিনিউ কমিশনার পদের সৃষ্টি হয়। সেই 
সময় হিজলী ও মেদিনীপুর ছুইটি জেলা কটক বিভাগের কমিশনারের 
অধীনে ছিল। ই্টকওয়েল সাহেব কটকের প্রথম কমিশনার । পরে 
হিজলী সমেত সমস্ত মেদিনীপুর জেলা বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের 
অধিকার-ভুক্ত হইয়াছে। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে এতদ্দেশে ডেপুটী কালেক্টর 
পদের সৃষ্টি হইলে এই জেলাতেও কয়েক জন ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। তাহারা কালেক্টরের অধীনস্থ কর্চারীরূপে রাজস্ব 
সংক্রান্ত কার্ধযা্দি পরিচালন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। 

কোম্পানীর রাতের প্রথম: অবস্থায় তাহারা রাজস্ব আদায় এবং 
ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় দ্রেশের ফৌজদারী ও দেওয়ানী 
কার্ধ্যাদির সংস্কারে তাদৃশ মনযোগ দিতে পারেন 
নাই। তত্কালে তই সকল কার্য পুর্ব নবাবী 
আমলের কর্মচারীদিগের দ্বারাই পুরাতন প্রথায় 
চলিতেছিল। বাঙ্গালার নাজিম বিচার-বিভাগের সব্ধপ্রধান ব্যক্তি 
ছিলেন। কিন্তু চাকলা মেদিনীপুরে ও চাকলা বর্ধমানে অর্থাৎ 
বর্তমান মেদিনীপুর ও বর্ধমান 'জেলার যে যে অংশ নবাব মীরু 
কাশেম ১৭৬০ খুষ্টাব্সের সন্ধি অনুসারে কোম্পানীকে” ছাড়িক 
দিয়াছিলেন, সেই ছুই স্থানে, কোম্পানীর নিযুক্ত রেসিডেপ্টদিগের 
হণ্তেই ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্মার ভারও অর্পিত ছিল। 
রেসিডেন্টগণ একাধারে উক্ত প্রদেশের বিচার, শাসন, বাজস্ব-আদায় 
ও ব্যবসা-বাণিঙ্স্ের কর্তা ছিলেন, সে কথ! পূর্বের বলিয়াছি। 

ওয়ারেণ তেটিংস বাক্রালার গবরণল পরি কিমি ক ২১০, 


বিচার ও শাসন 
বিভাগ । 


ইংরাঞ্ শাসনকাল। ২৭৫ 


খৃষ্টানদের ২১শে অগষ্টের রেগুলেশন অনুসারে, প্রত্যেক জেলায় 
একটি করিয়৷ ফৌজদারী ও একটি করিষ্বা দেওয়ানী আদালত স্থাপিত 
হয়। ফৌজদারী আদালতে বিচারের ভার নবাবী আমলের কাজি- 
দিগের হস্তে-ন্স্ত ছিল; কিন্তু জেলার কালেক্টরগণ তাহাদের কার্য 
পরিদর্শন করিতে পারিতেন। বিচার কার্যে সাহায্য করিবার 
নিমিত্ত প্রত্যেক কাজির সঙ্গে একজন করিয়! হিন্দু শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত 
ও মহম্মদীয় আইনের ব্যাখ্যাকারক একজন করিয়া মুফতী থাকিতেন। 
ফৌজদারী আদালতের আপিলাদি মুর্শিদাবাদে প্রতিষ্ঠিত সদর নিজামৎ 
আদালতে ,গৃহীত হইত। দেওয়ানী আদালতের বিচার কালের 
করিতেন) দেওয়ান তাহাকে সাহায্য করিতেন। তাহাদের আপিল 
শুনিবার জন্য ও বড় বড় দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করিবার 
নিমিত্ত রাজধানীতে . সদর দেওয়ানী আদালত নামে একটি উচ্চ 
আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৭৭৪ থুষ্টান্দে কালেক্টরী 
পদ উঠাইয়া দেওয়া হইলে, দেওয়ানী বিচারের ভারও 'আবার 
কিছুদিনের জন্য দেশীয় কর্মচারীদের হস্তে সথস্ত হয়। ১৭৮১ খুষ্টান্দের 
৬ই এপ্রিল তারিখের রেগুলেশন অস্ুপারে বঙ্দেশের মধ্যে পুনরায় 
তেরটি দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হয় এবং তত্তৎস্থানে জজ. নামক 
এক একজন বিচারক নিযুক্ত হন। জজদিগকে কতকাংশে ম্যাজি্রেটের 
কার্ধ্যও করিতে হইত। এ সময় মেদিনীপুর জেলাতেও একটি 
দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু হিজলীতে কোন 
দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হয় নাই; হিজলী, হুগলী, চব্বিশ 
পরগণা ও কষ্চনগর জেলা তৎকালে কলিকাতার দেওয়ানী আদালতের ' 
অন্তভূতি ছিল। সেরমন বার্ড মেদিনীপুরের প্রথম অজ 


রুমার লরি রিল সর সিরকা ন্গাল্রা রর ক ক্সাশ্রান্াদ ব্রাসিতক 


চে মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


তারিখের আদেশীনুসারে ১৭৮৭ খুষ্টাবের ২৭শে জুন যে রেগুলেশন 
বিধিবদ্ধ হয়, তত্বারা দেওয়ানি আদালতগুলি উঠাইয়া দিয়া পৃথক জজ্‌- 
ম্যাজিস্ট্রেটের পদ রহিত কর! হয়। এ সময় জেলার কালেক্টরদ্িগকেই 
জ-ম্যার্গিষ্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছিল। তাহারা দেওয়ানী 
মোকন্দমা করিতেন এবং ছোট ছোট ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার 
করিয়া আসামীকে পনর ঘা বেত বা পনরপিন পর্ধ্স্ত কয়েদ দিতে 
পারিতেন) আসামীকে ধরিয়া আনিবার ক্ষমতাও তাহাদের হস্তে 
ছিল। পিয়ার্স সাহেব মেদিনীপুরের প্রথম জজ-ম্যাজিষ্ট্রে-কালেন্টর। 
তত্পূর্ববে তিনি মেদিনীপুরের স্বধু কালেক্টর ছিলেন। এ সময় 
বড় বড় ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার ফৌজদারী আদালতেই হইত। 
পূর্বোক্ত জজ-ম্যাঞিষ্রেট-কালেক্টর গুরু অপরাধের আসামীকে 
ফৌজদারী আদালতে সোপর্দ করিতেন। ফৌজদারী আদালতে তখনও 
কাজিগণ বিচার করিতেন এবং তীহার। মুর্শিদাবাদের নাজিমের 
কর্তৃত্বাধীনে ছিলেন। পুরাতন কাগজ পত্রে দেখা যায়, সে. সময় 
হিজলী ও মেদিনীপুর ছুই জেলার "কালেক্টরই জজ-ম্যাজিষ্টরেটের 
ক্ষমত। প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু ছুইটি জেলা লইয়া একটি 
ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

৯৭৯৩ খৃষ্টাব্দে পূর্বোক্ত ব্যরস্থার পুনরায় পরিবর্তন হয়। 
এ বৎসরের ওরা ডিসেম্বর তারিখের রেগুলেশন অনুসারে ফৌজদারী 


আদালতগুলি তুলিয়া দেওয়া হয় এবং তৎপরিবর্তে বাঙ্গাল! দেশের . 


কলিকাতা, ঢাকা ও মূর্শিদাবাদে তিনটি সার্কিট কোর্ট স্থাপিত হয় । 
প্রতে;ক সাকিট কোর্টের অধীনে কয়েকটি করিয়! জেলা ছিল। 
সার্কিট কোর্টের বিচারকগণ সময়ান্থুসারে জেলায় জেলায় ঘুরিয়া 
তত্ততস্থানের বড় বড় ফৌজদারী মোকদ্বযার বিচার করিষ! 


ইংরাজ শাসনকাল ২৭৭ 


বেড়াইতেন। প্রত্যেক সাকিট কোর্টে ছুইজন করিয়া ইংরাজ বিচার- 
পতি ও তাহাদিগকে সাহাধ্য করিবার জন্য একজন কাজি ও 
একজন মুফতি থাকিতেন। হিজ্রলী ও মেদিনীপুর ক্লোর 
ফৌজদারী মোকদ্দমাগুলি তৎকালে কলিকাতা বিভাগের সার্ষিট 
কোর্টে বিচার হইত। সাঞ্চিট কোর্টের বিচারকগণও নিজামৎ 
আদালতের অধীন হইয়াছিলেন। ' কিন্ত 'সে সময় নিজামৎ 
আদালত গবর্ণর জেনারেল ও তাহার কাউন্সিলের সভ্যদিগকে 
লইয়৷ গঠিত হইয়াছিল এবং উহাকে মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় 
স্থানান্তরিত করিয়া আনা হইয়াছিল । ূ 

৯৭৯৩ খুষ্টান্দের তৃতীয় রেগুলেশন অস্কসারে বঙ্গদেশে পুনরায় 
পনরটি দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কালেক্টর ও জজ- 
ম্যাজিস্ট্রেটের পদ আবার পৃথক কর! হয়। কালেক্টরদিগের হস্তে কেবল 
রাঁজন্ব সংক্রান্ত কার্য্যের তার থাকে এবং বিচার ও শাসন বিভাগ 
জঙ্জ-ম্যাজিষ্টরেটদ্িগের হস্তে ন্যপ্ত হয়। জেলার জজ-ম্যাঁজিষ্ট্রেটের 
নিষ্পত্য দেওয়ানী যৌকদ্দমার আপীল শুনিবার জন্ত ফৌজদারী সার্কিট 
কোর্টের ন্যায় কলিকাত', ঢাকা ও মুর্শিবাবাদে তিনটি প্রভিন্য্যাল . 
কোর্ট স্থাপিত হইয়াছিল। প্রত্যেক প্রতিন্স্তাল কোর্টে তিনজন জজ, 
বসিয়া বিচার করিতেন। এই তিনটি কোর্টের উপর আবার 
কলিকাতায় সদর দেওয়ানী আদালত নামে একটি উচ্চ আদালত 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এ সময় মেদিনীপুরেও একটি দেওয়ানী আদালত 
স্থাপিত হইয়াছিল এবং একজন পৃথক জঙ্জ-ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু হিজলী জেলায় কোন পৃথক জজ-ম্যাজিষ্টরেট নিযুক্ত হন 


নাই বা দেওয়ানী আদ্দালতও স্থাপিত হয় নাই; হিজলী ও তমনুকের 
এবি রাটকবিতিহা 7 হুশ হাজবনান্ ১৬৬০ ৬ ১৬১৪ কাকা পরা 


২৭৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


চালাইয়াছিলেন। পরে সন্ট এজেন্টদিগের হস্ত হইতে এ কার্য্যের 
তার বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া যেদিনীপুরের জজ-ম্যাঞ্বি্রটের হস্তে ' 
অর্পণ করা হয়। তদবধি হিজলী প্রদেশের দেওয়ানী মৌকদ্দমা ও 
ছোট ছোট ফৌজদারী যোকদ্দমা মেদিনীপুরের অজ্জ-ম্যাজিষ্রেটের 
নিকটেই হইতে থাকে । 

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে বগড়ী পরগণার রাজস্ব-বিভাগ বর্ধমান জেলা হইতে 
বাহির করিয়া মেদিনীপুর জেলার অন্তভূক্তি করা হইয়াছিল, সে 
কথ। পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই 
(১৭৯৫ খুঃ অঃ) বগড়ীর (থানা গড়বেতা ) দেওয়ানী ও ফৌজদারী 
কার্ধ্য মেদিনীপুর জেলাতেই হইতেছিল। এইরূপে মেদিনীপুরের 
জজ.ম্যাকিস্ট্রেটের কার্ধ্য ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকায় সাহার কার্ধ্য 
, লাঘব করিবার জগ্ঠ নেগু'য়ায় (এগরা ) একটি জয়েন্ট-ম্যাজিষ্টেটের 
কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশের 
কয়েকটি থানা লইয়। এ কাঁধ্যালয়টি স্থাপিত হয়। কুক সাহেব নেগু'- 
যার প্রথম জয়েপ্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট । চৌদ্দ পনর বৎসরমাত্র & কাঁ্ধ্যালয়টির 
অস্থিত্ব ছিল; পরে অস্বাস্থ্যকর জল-বাঁযুর জন্ত এবং অন্যান্য কয়েকটি 
কারণে ১৮২৯ খৃষ্টানদের ২৯শে মে তারিখের হুকুম 'অনুপারে উহ] 
উঠাইয়! দেওয়া হয় এবং জজ. ও ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পৃথক কর 
হয়। এ দময় মেদিনীপুরে ভিক সাহেব জজ. এবং হেনরী সাহেব 
ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জজদিগের হস্তে জেলার সমস্ত 
দেওয়ানী মোকদ্দমা ও বড় বড় ফৌজদারী যোকদ্মার বিচার-ভার 
অপিত হইয়াছিল এবং ম্যাজিষ্রেটগণ শাসন বিভাগের কর্তৃত্ ব্যতীত 
ছোট ছোট ফৌজদারী মোঁকদ্দমা করিবার ক্ষমতাও প্রাপ্ত হইয়া 


ইংরাজ শাসনকাল । , ২৭৯ 


কমিশনার পদের স্থষ্টি হয় । সে লময় কালেক্টর, জজ. ও ম্যাজিস্ট্রেটগণ 
সকলেই কমিশনীরদের অধীন হইয়াছিলেন। কমিশনারগণ রাজস্ব 
সংক্রান্ত কার্য্যাদ্দি ব্যতীত দাওরাঁর মোকদ্দমাঁও করিতেন । 

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা থানার রাজন্ব 
বিভাগ ১৮৭২ খুষ্টান্ে মেদিনীপুর জেলার অন্তভূক্তি হয়। এ 
সময় উত্ত ছুই স্থানের দেওয়ানী বিভাগও মেদিনীপুরের অন্তভূতি 
হুইয়াছিল। কিন্তু উহাদের ফৌজদারী কার্য্যাদি ১৮২৬ খুষ্টাব্ম হইতেই 
মেদিনীপুর জেলায় হইতেছিল; তৎপূর্কে উহ! হুগলী জেলায় হইত। 
হুগনী যাতায়াত অস্থুবিধাঁজনক ছিল বলিয়া উক্ত স্থানের অধিবাসীরা 
গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন করিলে, এরূপ বন্দোবস্ত কর 
হইয়াছিল। ১৮৭২ খুষ্টাব্্‌ হইতে ও ছুইটি থানার যাবতীয় কাঁ্য 
মে্রিনীপুরে হইতেছে । 

১৭৬০ খুষ্টীব্দ হইতে কালেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ এক হইয়! 
গিয়াছে। একই বাক্তি এক্ষণে ছুই কার্ধ্যই করিয়! থাকেন। কমি- 
শনারগণ আর দাওরার মোকদ্দমা করেন না। জজেরা জেলার 
দেওয়ানী মোকদ্বঘা! ব্যতীত ম্যাজিষ্টেটদিগের নিপ্পত্য ফৌজদারী 
মেকদ্দমার আপিল ও দাওরার মৌকদ্দমা করিয়া থাকেন। তাহাদের 
নিষ্পত্য মোকর্দমার আপীল হাইকোর্টে হয়। ১৭৬১ তুষ্টান্দ 
সুপ্রীমকোর্ট, সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামত আদালৎ 
উঠাইযা। দিয়া কলিকাতায় হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। 

মেদিনীপুরে এক্ষণে একজন ডিষ্রাক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এবং 
একজন ডিছ্রা্ট ও সেসন্স জজ আছেন। বিচার, 
শাসন ও রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যে তাহাদিগকে 
সাতাধা করিবার ভ্রনা বর্তমানে এই জেলায় একজন অতিরিক্ত ডি 


রাজপুরুষগণ। 


২৮০. মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


ম্যাজিষ্ট্রেট, তিনজন অতিরিক্ত ডিস্রী্ট ও সেসন্স জজ একজন জর়েন্ট- 
ম্যাজিস্ট্ে, একজন ফ্যাসিস্টেন্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট, একজন সুপারিন্টেন্ডেণ্ট 
অব পুলিশ, একজন অতিরিক্ত, সুপারিন্টেন্ডেউ অব পুলিশ, 
তিন জন সব.অডিনেট জজ, তের জন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও 
ডেগুটী কালেক্টর, পনর জন মুন্সেফ, তের জন সব ডেগুটা কালেক্টর, 
ত্রিশ জন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, একজন জেল স্ুপারিন্টেন্ভেপ্ট, 
পাঁচ জন ডেপুটা সুপারিন্টেন্ডে্ট অব পুলিশ ও কয়েক জন পুলিশ 
ইন্সপেক্টার আছেন। এতদৃভিন্ন চিকিৎসা বিভাগে একজন সিঙিল 
সাঞ্জেনও চার জন ফ্ল্যাসিদ্টেন্ট সার্জন, পৃর্ভ বিভাগে একজন এক্‌জি- 
কিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এক জন ভি্বীক্ট, ইঞ্জিনিয়ার ও কয়েকজন 
য্যাসিদ্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ও সব ইঞ্জিনিয়ার, আবগারী ও নিমক 
বিভাগে একজন স্ুপারিন্টেন্ডেক্ট ও চার জন ইন্দ পেক্টার, রেজিষ্ট্রেশন 
বিভাগে একজন ডিছ্রা্ট রেজিষ্টার ও পঁচিশ জন সব রেজিষ্টার, শিক্ষা 
বিভাগে একজন ডেপুটা ইন্সপেক্টার এবং কৃষি বিভাগে একজন 
ডিষ্বীক্ট এগ্রিকালচারেল আফসার আছেন ।* 

মেদিনীপুর জেলায় একটি ডিট্রাক্ট বোর্ড ও উহার অধীনে চারিটি 
মহকুমায় চারিটি লোক্যাল বোর্ড প্রতিষ্ঠিত আছে। ভারতহিতৈষী 
রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপন “কর্তৃক এদেশে 
্বাযত্র-শান প্রথা প্রবর্তিত হইবার পর এই 
বোর্ডগুলি স্থাপিত হয়। মেদিনীপুর ডিছ্রী্ট বোর্ডের সভ্য সংখ্যা 
এক্ষণে চক্রিশ। তন্মধ্যে সদর লোক্যাল বোর্ডের . প্রতিনিধি 
পাঁচজন, কীথি লোক্যাল বোর্ডের তিনজন, এবং তমনুক ও যাটাল 
বোর্ডের দুইজন করিয়া চারজন। অবশিষ্ট বারন গবর্ণমেন্টের 


ডিছ্রীক্ট-কোর্ড। 
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মনোনীত সরকারী ও বে-সরকারী সত্য। এতদিন জেলার ম্যাজিক্ট্রেটই 
ভিন্ক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান হইয়। আসিতেছিলেন; কিন্তু বিগত 
১৯২৯ সাল হইতে মেদিনীপুর ভিষ্রান্ট বোর্ড বে-সরকারী চেয়ারম্যান . 
মনোনীত করিবার অধিকার পাইয়াছে। মেদিনীপুরের সুসন্তান 
মাননীয় , ডাক্তার সুরাওয়ান্দী (130709916 73], 200001]8. 
ঝা) 90002200510, 1416 ৮ তত 00 ১০ 15105 উঞানথ৮ 
18% ) মেদিনীপুর ডিষ্ব/্ট বোর্ডের প্রথম বে সরকারী চেয়ারম্যান! 
কিঞ্চিৎ অধিক দেড়শত বৎসর হইল এদেশে ইংরাঁজাধিকার, 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্ত পূর্বে উদ্লিখিত হইয়াছে, এই সময়ের প্রায় 
প্রথম পঞ্চাশ বত্সর তাহাদিগকে দেশের নানা 
প্রকার অশান্তি নিবারণ করিতে যুদ্ধাদি করিয়। 
কাটাইতে হইয়াছিল। এ কারণেও বটে আর 
সে সময় তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য লইয়াই বিশেষ ব্যস্ত থাকায় দেশের 
আত্যন্তরীণ সংস্কারে তাদৃশ মনোযোগ দেন নাই। পরে তাঁহারা সে 
কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন । সুতরাং বলা যাইতে পারে, ইংরাজের 
সংস্পর্শে আসিয়া মেদিনীপুরবাসী এক্ষণে যে সামাজিক, রাজনৈতিক 
বা আর্থিক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহার সুচনা একপ্রকার উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম পাদ হইতে হইয়াছে । এই সময়ের অব্যবহিত পূর্বে এ 
দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, এক্ষণে তাহাই আলোচ্য । ১৮০১ থৃষ্টান্ে 
ভারতের তৎকালীন গবর্ণার জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্লী দেশের 
আত্যন্তরীণ অবস্থা জ্ঞাত হুইবার জন্য বঙ্গের কয়েকটি প্রধান প্রধান 
জেলার রাজপুরুষগণকে চল্লিশটি প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ১০*২ 
খষ্টান্দের ৩*শে জানুগারী তারিখে মেদিনীপুরের তদানীন্তন উদার হৃদয় 


শত বর্ধ পূর্বে 
মেদিনীপুর । 


৮২ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


ফামিন্জার সাহেবের সম্পাদিত গ্রন্থে উহার সম্পূর্ণ অংশ উদ্ধৃত কর! 
হইয়াছে। * আমরা এ স্থলে সংক্ষেপে উহার কিয়দংশের অনুবাদ 
উদ্ধত করিয়া 'দিতেছি ; ইহ। হইতে তৎকালীন মেদিনীপুর জেলার 
সাধারণ অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহ) অনেকটা জান! যাইবে । স্থানাতাব 
বশতঃ ও বাহুল্য ভয়ে সকল প্রশ্নের উত্তর বা উত্তরগুলির সম্পূর্ণ 
অংশ উদ্ধত কর! হইল না। ! 

“প্রন্ন আপনার অধিকারভূক্ত প্রদেশের সন্ত্ান্ত. অধিবাসীদিগের 
আইনের জ্ঞান কিরূপ? তথায় হিন্দু বা মহম্মদীয় 
আইন শিক্ষা দ্রিবার জন্য কোন স্কুল বা অন্য কোন- 
রূপ ব্যবস্থা আছে কি? 

উত্তর £--এই জেলার লৌকের আইন-জ্ঞান বাঙ্গাল দেশের অন্তান্ঠ 
স্থানের অধিব।সীদিগের স্যায়ই নিতান্ত সীমাবদ্ধ । কয়েক জন সরকারী 
কর্মচারী বা কর্মের উমে্দার ও উকীল ব্যতীত আইনের খবর 
বড় একটা কেহ রাখে না, রাখিবার আবগ্তকতাও বোধ করে না। 
আইন শিক্ষা দিবার জন্য দেশের মধ্যে কোন স্কুল নাই বা অন্ত কোন- 
রূপ ব্যবস্থাও নাই। তবে সামান্ত বাঙ্গালা লেখাপড়া ও হিসাব-নিকাশ 
শিক্ষা দিবার জগ্গ প্রায় প্রত্যেক গ্রামে এক একটি স্কুল আছে। স্কুলের 
মাসিক বেতন এক আনা কি দুই আনা মান্্র। যাহারা এ সকল স্কুলে 
শিক্ষকতা করিয়া থাকেন তাহাদের জ্ঞান ও শিক্ষা এ কার্যের পক্ষে 
যথেষ্ট হইলেও সমাজে তাহাদের কোন সম্মান নাই ;' সমাজে তাহার! 


স্বুল-কলেজ | 
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সাধারণ ভৃত্যবর্গের অল্প উপরেই স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 
স্কুলের কার্ধ্য দিনের বেলাতেই হয়। মুক্ত আকাশের তলে 
'কিত্বা কোন অচ্ছাদনের নিয়ে বসিয়া ছাত্রেরা অধ্যয়ন: করে। 
সন্্ান্ত বংশের ছেলেরা এ সকল স্কুলে পড়ে না, গৃহ-শিক্ষক রাখিয়] 
তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। পারসী ও আরবী ভাষা যৌলবীগণ 
শিক্ষা দিয়া থাকেন। অনেক মৌলবী নিজ বাড়ীতে বিনা মূল্যে 
আহার ও বাসস্থান দিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেন। মেদিনীপুরে একটি 
যুসলমান কলেজ আছে, সেখানে বন্থ সংখ্যক ছাত্র অধ্যয়ন করে। 
কিন্তু সেখানেও মহল্মদীয় আইন শিক্ষা দ্রিবার কোন ব্যবস্থা 
নাই।” | 

প্রশ্ন ২-মোকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য আদালতে সরকারের প্রাপ্য 
দাখিল, উকীলের পারিশ্রমিক দান, সাক্ষীর খরচ 
প্রদান ইত্যাদি প্রথা প্রবস্তিত হইবার পর হইতে 
মোকদমার সংখ্য। হাস হইয়াছে কি? আর এই সকল খরচ অত্যন্ত 
বেশী হইতেছে বলিয়! আপনার মনে হয় কি? 

উত্তর ঃ--উপরোক্ত কারণে মোকদমার সংখ্যা হ্রাস হইয়া থাকিতে 
পারে, কিন্তু এ সকল খরচ অত্যন্ত বেশী বলিয়াই আমার মনে হয়। 
"লেকে যাহাতে কষ্টভোগ না করিয়া অল্প খরচে ন্ায় বিচার পাইতে . 
পারে, দরিদ্র ব্যক্তি প্রবলের হস্তে উৎপীড়িত হইলে যাহাতে বিনা 
হায়রার্ণে ও কম খরচে মোকদদমা চালাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করাই 
কর্তব্য। উপরন্ত একটা খরচের বোঝা চাপাইয়া দিয়া ক্ষতিগ্রস্থ 
ব্ক্কির ছুঃখের ভার বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া রাঁজ সরকারের উচিত নয়। 
এই কারণে দেখা যায়, দরিদ্র প্রজা ক্ষমতাশালী মালিকের ছারা 


আইন-আদালত | 
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আর যাহারা আগিঞ থাকে, তাহাদের অধিকাংশকে আদালতের 
নানাপ্রকার খরচের দায়ে জিনিধ পত্র বন্ধক দিয়া পরিণামে সর্বস্বান্ত 
হইয়া ফিরিয়া যাইতে হয়। "আদালতের মধ্যেই এরপ দৃশ্ত নিত্য দেখা 
বায়। বিচারাসনে বসিয়া যাহাদগকে এরপ দৃশ্য দেখিতে হয়, 
তাহাদের নিকট উহা৷ যেমন প্রীতিকর নহে: রাঁজ সরকারের পক্ষেও 
উহা তেমন গৌরব-জনক নহে ।” 

পপ্রশ্থ আপনার আদালতে যে সকল উকীল আছেন তাহার! 
কি মকেলের কার্ধ্য বিশেষ সম্বান ও বিশ্বাসের সহিত করিয়া থাকেন? 

উত্তর ৫__-এখানকার উকীলেরা প্রায় সকলেই বিশে উপযুক্ত । 
তাহার| সাধারণতঃ বিশেষ বিশ্বস্ততার সহিত মক্কেলের কার্য্য করিয়া 
থাকেন। কোঁন সময়ে তাহাদের কাহারও কাহারও কার্ষো কর্তব্য 
অবহেল!র লক্ষণ দৃষ্ট হইলেও, কাহাকে কখনও মক্কেলের সহিত বিশ্বাস- 
ঘাতকতা করিতে দেখা যায় নাই।” 

*প্রশ্ঠ 22 আপনার এজলাসের মধ্যে বিচারকের, অন্যান্য রীজ-. 
কর্মচারীর, বাদী, প্রতিবাদীর বা তাহাদের উকিল ও সাক্ষীদের জন্য 
কোন পৃথক স্থান বা বসিবার আসন নির্দিষ্ট আছে কি এবং 
আদালতের কার্য যে সময় আরম্ভ হয় বা চলিতে থাকে সেসময় 
কোন বিশেষ আদব-কায়দার ব্যবস্থা আপনি করিয়াছেন কি? 

উত্তর £--এজলাসের মধ্যে বিচারকই কেবল চেয়ারে বসিয়া থাকেন; 
আর যদি কখনও মৌলবী উপস্থিত হ'ন তাহাকেও একখানি চেয়ার 
দ্বেওয়া হয়। অবশিষ্ট সকলেই দ্রাড়াইয়্া থাকে । তবে এজলাসের সংলগ্ন 
অন্ত যেসকল গৃহ আছে সেখানে মাদুর বা কার্পেটের বিছানার উপ্‌র 
বসিয়া সকলে সচ্ছন্দে গল্প-গুজব করিয়া থাকে, হুকাঁও চলে। আদা- 
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আদাশতে উপস্থিত হইলে সকলেই তাহাকে সন্সান প্রদর্শন করে এবং 
'আসামী লহ! হইয়া শুইয়া পড়ে! ইহাই এ দেশের পুরাতন প্রথা, 
পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছে, নূতন প্রবর্তিত নহে। আদালতের কার্ধ্য 
খন চলিতে থাকে; তখন কেবল নিস্তব্ধতা রক্ষা করা ব্যতীত আমি 
আর অন্ত কোন আ'দব-কায়দার ব্যবস্থা করি নাই» 

“প্রশ্ন ₹-দেশের ছুষ্ট লৌকদ্িগের অত্যাঁচার-অনাচার নিবারণের 
জন্য কোন নূতন নিয়ম বা আইন প্রবত্তিত করা আবশ্বক বলিয়া 
আপনি মনে করেন কি? 

উত্তর £_ আমি এ কথা পূর্ব অনেকবার বলিয়াছি এবং এখনও 
সেই মতই পোষণ করি যে, আমরা এ দেশের প্রজাসাধারণকে- দথ্ 
তক্করের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে পারিতেছি না। অদুর 
তবিধ্যতেও যে পারিব তাহার সম্ভাবনাও অল্পই আছে। এমতাবস্থায় 
ন্যায়, মনুষ্যত্ব ও রাজনীতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে আমাদের কর্তব্য 
যে, আবশ্তক হইলে দেশবাসীকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া! একত্রিত 
হইবার অধিকার প্রদান করা। আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে 
যতদুর সম্ভব সুযোগ দেওয়া উচিত। এ সকল অত্যাচাঁর-অনাচার 
নিবারণের জন্য দেশের পুলিশের সংস্কার করাও আবশ্তক।* পুলিশ যদি 
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২৮৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস! 


কত্তব্যনিষ্ঠ ও ন্ায়পরায়ণ হয় তাহা হইলে অত্যাচার ও অনাচার 

সহজেই নিবারিত হইবে |” 
প্রশ্ন £-আগনার জেলার আনুমানিক লোক-সংখ্যা কত? তন্মধ্যে 

হিন্দুর ও মুসলমানের সংখ্যা কিরূপ? 

ক উত্তর £-_-আমার গণন! মতে মেদিনীপুর জেলার 
লোৌক-সংখ্য। প্রায় পনর লক্ষ। ইহার ছয়ভাগ 

হিন্দু, একভাগ মুসলমান |” 
এপ্রশ্ন £_লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষি ও বাণিজ্যের বিস্তার, ইমীরত 
নির্শীণ ইত্যাদি বিষয়ে আপনার জেলা ক্রমশঃ উন্নতি না অবনতির পথে 

অগ্রসর হইতেছে এবং ইহার কারণ আপনি কি নির্দেশ করেন? 

উত্তর $__-এই জেলার লোক-সংখ্য। ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সেই 
জন্য আঁবাদ-যোগ্য জঙ্গল ও অগ্ঠান্ত পতিত ভূমিগুলি ক্রমশঃ কধিত 
হওয়ায় দেশের কৃষিকার্য্যও বিস্তার লাভ করিতেছে। ব্যবসায়-বাণিজ্যে 
সেরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত না হইলেও অবনতি হয় নাই বল! যাইতে 
পারে । তবে দেশীয় তন্তবায়দিগের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। নিজেদের 
বাসের জন্য বা দেশহিতকর ধর্ম কার্য্যের উদ্দেশ্তে তেমন কোন বৃহৎ 
অষ্টালিকাদি মেদিনীপুরে নির্মিত হয় নাই। কয়েকটি নুবৃহত্পুক্করিণী 
খনন করা হইয়াছে। এদেশের লোকের নিকট ইহ] অত্যন্ত পুণ্য 
কার্য বলিয়া বিবেচিত হইয়। থাকে | আমারও মনে হয়, ইহার মধ্যে 
স্থাপত্যের কোন নিদর্শন না থাকিলেও সাধারণ হিতকর যে সকল কার্য 
আছে তন্মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা আবশ্তকীয়। কিন্তু দেশের বড়লোক- 
দ্রিগের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সর্গে এবং অন্ঠান্ত কারণে ওরূপ কার্ধ্য 
এখন আর বড় একটা হইতেছে না। এই জেলায় সেকালের প্রতিষ্ঠিত 
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এ দেশের অধিকাংশ লোকেই অল্পতেই বেশ সন্তষ্ট থাকে । কোন 
প্রকারে নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণেক ব্যবস্থাটা সামান্ত রকমে 
করিয়া ফেলিতে পারিলেঃআর তাহারা তদতিরিক্ত পরিশ্রম করি! অবস্থার 
বিশেষ উন্নতি করিতে চাহে না বা অর্থ সঞ্চয়ের চিন্তা পর্য্যন্ত করে না। 
একজন রায়ত বৎসরের মধ্যে মাত্র ছয় মাস পরিশ্রম করিয়া যোল বিঘা 
জমি অক্রেশে আবাদ করে এবং উহা হইতে যে ফসল উৎপন্ন হয়, তাহার 
অন্ধাংশের দ্বারা খাজানাদি দিয়া অপর অর্ধাংশে চার পাঁচ জনের এক. 
বরের খরচ এক রকমে চালাইয়া দেয়। ইহাতেই তাহারা সন্তষ্ট ) 
তাহারা ইহার অধিক পরিশ্রম করিবার আবশ্তকতা বোধ করে না 1 
যাহারা দৈনিক মজুরী করিয়া! জীবিক! নির্বাহ করে, তাহারাও যদি 
ছু'একটি টাকা একবারে পাইয়! যায়, তাহা হইলে উহা খরচ ন হওয়া) 
পধ্যন্ত আর কাজে বাহির হয় না। এই কারণে দেখা যায়, 
যাহারা মুর থাটাইয়া থাকেন তাহারা প্রায়ই উহাদের প্রাপ্য বাকী 
রাখিয়া দেন? তাহা না হইলে উহাদিগকে সময়ে পাওয়া যাইবে না। 
কোন কারণে দেশে শন্তহানী ঘটিলে এ দেশের অল্প লোকেই মজুরী বা 
অগ্ঠ কার্ধ্ে নিযুক্ত হয়, অবশিষ্ট সকলের ভিক্ষাই তখন একমাত্র 


অবলন্ধন। এ দেশের লোকের নিকট তিক্ষা দানও বিশেষ পুণ্য কার্য 


মধ্যে পরিগণিত ।৮ 


“প্রশ্ন £আপনার জেলার লোকের নৈতিক চরিত্র সাধারণতঃ 
কিরপ? ব্রটীশ আইন কানন দেশে প্রচলিত 
হইবার পর হইতে তাহাদের চরিত্রের কিছু উন্নতি 
বা।ঃঅবনতি পরিলক্ষিত হইতেছে কি? 

*. উত্তর £--আমাদের প্রবর্তিত আইন কানন দেশে প্রচলিত হইবার 
পর হইতে এ দেশের লোকে র চরিত্রের উন্নতি কি অবনতি ১৯১৮ 


নৈতিক চরিস্তর। 


২৮৮ মেদিনীপুরের ইতিহীস। 


তাহা বলা সহজ নহে। অত্যাচার, জুলুম, নৃশংসতা প্রভৃতি অপরাধের 
সংখ্যা কম হইলেও, জাল, জুয়াচুরী প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
অগ্পান, বেশ্তাবৃত্তি প্রভৃতি অপকাঁ্্য এই ছ্জেলীয্ধ বেশী না থাকিলেও 
ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাইবাঁর সম্ভাবনা আছে। সাধারণতঃ দেখা যায় এই 
জেলার বেশীর ভাগ লোকেই পূর্বকালের সরলতা ও পবিভ্রতা রক্ষা! 
করিয়। আসিতেছে । হিন্দু চরিত্রের বিশেষত্ব তাহাদের জীবনে বিশেষ- 
রূপে পরিদৃপ্তমান। পার্শবন্তী জেলাগুলির অধিবাসীদিগের সহিত 
তুলনায় এই জেলার লোকে বিবাদ বিসম্থাদ বা. বিরক্তিকর কায কমই 
করিয়। থাকে । মামলা-মোকদ্দমা করিবার প্রবৃত্তিও তাহাদের কম। 
তবে আঙ্জকাল দেখা যাঁয় যে, কাহারও কাহারও মধ্যে আদালতের 
ছুর্নাীতিগুলি ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে ।” 

“প্রশ্ন £নৃতন আইন প্রবস্তিত হইয়া মগ্ের উপর কর ধার্য 
হইবার পর হইতে যগ্ঘপায়ীর সংখ্যা পূর্ববাপেক্ষা 
কম হইয়ীছে কি? 

উত্তর £_সগ্তপায়ীর সংখ্যা কম না হইয়া পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়া 
থাকিতে পারে ; কিন্তু কর্‌ ধাধ্য হইবার ফলেই যে এরূপ হইয়াছে,তাহা 
নহে। লোক-সংখ্যা বৃদ্ধিই ইহার প্রধান কারণ। এ দেশের উচ্চ জাতির 
মধ্যে ম্চপান এখনও অত্যন্ত হীন কাধ্য বলিয়া! পরিগণিত হইয়া? 
থাকে । অল্পসংখ্যক তদ্রলোক যাহারা উহাতে আসক্ত হইয়াছেন তাহার! 
যতদুর সম্ভব গোপনেই উহা পান করিয়া থাকেন । দেখা যায়, নিয়শ্রেণীর 
যে সকল লোকের মধ্যে এই পাপ-জোত প্রবাহিত হইয়াছে তাহারা 
ক্রমশঃই অধিকতর চরিত্রহীন ও ধর্দদে আস্থাশূন্য হইয়া পড়িতেছে। 
এতদৃব্যতীত এরূপ আরও অনেক কারণ আছে: যে জন্য আমার মনে হয় 


মগ পান। 
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করিয়া দেওয়া উচিত : মগ্তপান করিয়া নিয়শ্রেণীর লোকের স্বাস্থ্য এক- 
বারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে । এদেশের জলবামুত্র গুণে উহার দ্বারা কৌন 
উপকারই পাওয়া যায় না; অধিকন্ত যাহারা উহা পান করে 
তাহার পূর্ণমাত্রাতেই পান করে এবং কচি তাহা ত্যাগ কবিতে 
পারে। ূ 
তবে এই প্রসঙ্গে মগ্যের আবশ্যকতা সম্বন্ধেও একটি কথা বলিবার 
আছে। মঞ্চ প্রস্তত করিতে হইলে অনেক চাঁউলের আবশ্যক হয় 
যে জিনিসের আবগ্তকতা বেশী সেই জিনিস বেশী পরিমাণ উৎপন্ন 
করিতেও হর। ছূর্ভিক্ষের হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য* 
অধিক পরিমাণ চাউল উৎপর় করা আবগ্তক। কোন সময়ে ছুর্ভিক্ষ 
হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট বদি সে দময়ের জন্য মগ্চ প্রস্তুত ধন্ধ করিয়া দেন, 
তাহা হইলে সেই ঢাউলের দ্বারা দেশের অনেকের অন্ন সংস্থান হইতে 
পারে। লেকের জীবনধারণের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সামগ্রীকে ' 
সে সময় পুতিগন্ধময় অস্বাস্থ্যকর পানীয়তে পরিণত ন। করিয়া উহার 
দ্বারা বছ সংখ্যক লোকের জীবন রক্ষা করা যাইতে পারে । কিন্ত 
যদি চাউলের দ্বারা মগ্য প্রস্তুত করিবার প্রথা একেবারে রহিত 
করিয়। দেওয়! ধায়, তাহা হইলে হরত চাউলের অভাব কমিক! গেলে 
উহা উৎ্পন্লের পরিমাণও ভাস হইয়া গিয়া দেশের দারিহতা বৃদ্ধি 
করিতে পারে 1” 
প্রশ্ন £-আপনার জেলার মধ্যে সন্থান্ত ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের 
নাম কি? তাহাদের অন্ুচরদিগের সংখ্যা কত 
নাতে এবং তাহারা অস্ত্র শস্দ্রে সজ্জিত থাকে কি? 
উত্তর 2 নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ এই জেলার 
সঙ্্ান্ত ও ক্ষমতাশালী অধিবাসী! স্থ্ীয় স্ত্ীয় কাঁজ কর্খ পরিচালন 


২৯০ - মেদিনীপুরের ইতিহাঁস। 


করিবার জন্ত তাহাদের দশ বার জন করিয়! পিয়ন ও জমিদারীর শাস্তি 
রক্ষা করিবার জন্ত কৃহারও কাহবিও কতকগুলি করিয়া পাইক ব্যতীত 
সেরূপ অন্তর শস্ত্রে স্জিত অনুচর' কাহারও নাই। এ সকল পাইকও 
এক্ষণে ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্তৃত্বাধীনে আছে। 

(৯) দর্পনারারণ রায়, মেদিনীপুরের ভূতপৃর্ব কাননগ্োো। (২) 
চন্দ্রশেথর ঘোষ, তালুকদীর ও জজ-কালেক্টর পিয়ার্স সাহেবের ভৃতপুর্ব 
দেওয়ান । (৩) লক্ষীশ্বর স্পথী, তানুকদাঁর। (8) কানাই পোদ্দার, 
ব্যবসায়ী, সহর মেদিনীপুর । (৫) চৈতন্য পোদ্দার, ব্যবসায়ী, সহর 
মেদিনীপুর ৷ (৬) দর্পনারায়ণ বন্ধু, ব্যবসারী, ত্রান্মণতূম । (৭) কিষণ 
সিং ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণতৃম । (৮) আনন্দলাল রায়, জমিদার, মেদিনীপুর 
ও. নাড়াজোল | (৯) রুষ্ণবল্পত রায়, জমিদার, নারাঁ়ণগড়। (১০) 
রঘুনাথ চৌধুরী, জমিদার, অমর্শী। (৯১) আনন্দ নারায়ণ রায়, 
জমিদার, তমলুক । (১২) রাণী জানকী, জমিদার, মহিষাদল। (১৩) 
নরনারায়ণ রায়, জমিদার, হিজলী। (৯৫) গোপালইন্দ্র রায়, জমিদার, 
সুজামুঠা । (১৫) বীরপ্রসাদ চৌধুরী, জমিদার, থড়গণুর ও বলরামপুর । 
(১৬) জগন্নাথ ধলঃ জমিদার, ঘাটশীলা । (১৭) লছমীনারার়ণ, জমিদার, 

_ ছাতনা॥ (১৬) ) বৈস্তনাথ খ চৌধুরী, জমিদার ও ব্যবপায়ী, খড়গপুর ।” 
এপ্রশ্ন আপনার জেলার লোকেরা গৃহে অস্ত্র শত্ত্র রাখে কিনা? 

সে সকল কিরূপ অন্তর এবং তাহা! কি কার্ষ্ের জন্য 
রাখা হয়? 

উত্তর £- _-জঙ্গল-মহাঁল ব্যতীত এদেশের অন্যান্ঠ স্থানের লোকের! 
অস্ত্রশস্ত্র বড় একটা তাহাদের গৃহে রাখে না। আমার মনে হয়, যদি. 
তাহারা উহা বাখিত, ভালই করিত। জঙ্গলের পাঁইকদিগের তীর- 
ধন্নুক, তলওয়ার ও বর্ষা প্রভৃতি আছে 1” 


অন্তরশস্ত্র ও দুর্গ 


ইংরাঁজ শাসনকাল। ২৯১ 
প্রশ্ন £_আপনার জেলায় ইষ্টক বা মৃত্তিকা নির্দিতি ছুর্ীদি আছে 
কি না! এবং থাকিলে সেগুলি কিরূপ অবস্থায় আছে ? 
উত্তর --এই জেলায় প্রস্তর ও মৃত্তিকা নির্মিত অমেকগুলি দুর্গ 
আছে। সেগুলি বহুকাল পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু দু'একটি 
ব্যতিরেকে অবশিষ্ট সকলগুলিই এক্ষণে ধ্বংসের পথে । এক সময় 
অশ্বারোহী মারহাট্রা সৈন্যের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিবাঁর জন্য 
উহার মধ্যে কতকগুলি বিশেষ কাঁজে লাগিয়াছিল। সম্প্রতি বগড়ীর 
জঙ্বল-মহালের একটি পুরাতন ছুর্গ হইতে কুড়িটি কামান মেদিনীপুর 
সহরে আন! হইয়াছে ।” ঃ " 
প্রশ্ন আপনি কি মনে করেন যে, আপনার জেলার লোকেরা 
কোন্পানীর বাজতে বর্তমান রাজ্য-শাসন-ব্যবস্থায় তাহাদের ধন-সম্পত্তি 
প্রজার ধনসম্পত্তি। নিরাপদ হইগাছে বলিয়া বিশ্বাস করে? 
উত্তর £_ এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া যাঁয় না। সাধারণতঃ 
বলা যাইতে পারে যে? এদেশের লোকের বিশ্ব, সরকারের. কর্ম- 
চারিগণের মনে ন্যায় বিচার করিবার ব৷ দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিবার 
একটা শুভ ইচ্ছা আছে; কিন্তু সকল সময়ে ঘটনাচক্রে তাহারা উহা 
করিয়া উঠিতে পাঁরেন না । যেমন চুয়াড় বা ডাকাতদের অত্যাচার হইতে 
জনসাধারণের ধন-সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য ম্যাজিষ্টরেটের আন্তরিক 
ইচ্ছা থাকিলেও তিনি কাধ্যতঃ তাহা করিতে পারিতেছেন না পরস্ত 
প্র্গস্বত্ব বিষয়ক যে সকল আইন প্রচলিত আছে, তদ্দীরা বাক়তদের 
স্বন্বও যে বিশেষ সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহ! আমার মনে হয় না। 
জমিদারদিগের এখনও বিশ্বীস যে, তাহাদের প্রদপ্ত রাঁজস্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধ 
হইতে থাকিবে! লাখেরাজদাঁরগণও আশঙ্কা করেন, তীহাদের ভূমির 
উপরও একদিন না একদিন জম! ধার্য হইবেই । বাবসাঁয়িগণও ধারণা 


২৯২ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


করিয়া রাখিয়াছেন বে, আবশ্ঠক হইলে ভীহাদের উপরেও নুতন নৃতন 
কর ধার্য হওয়া অসম্ভব নহে। সকল শ্রেলী লোকেবুই বিশ্বাস, সরকার 
বাহাদুর প্রজা সাধারণের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিবার মানসে যে 
সকল বিধি-ব্যবস্থা করেন, উহার মুলে স্ঠাহাদের একট। কিছু স্বার্ণ 
প্রচ্ছন্ন থাকেই । তবে সরকার বাহাদূর যে তাহাদিগকে কোন দিন 
তাহাদের সম্পত্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত করিবেন না বা ভয়ানক 
রকমের ক্ষতিকর কোন একটা বিধি-ব্যবস্থাও করিবেন না, এটাও 
তাহারা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে । ও 

'মহাজন ব্যতীত এদেশের অন্য যে সকল লোকের নগদ টাক! কড়ি 
আছে, তাহার উহা সুদের কারবারে নিয়োজিত করে না বা উহাতে 
কোম্পানীর কাগজাদিও কিনে না। তাহাদের অধিকাংশ লোকেই 
টাকা কড়ি বা মুল্যবান ভ্রব্যাদ্দি মাটীর' নীচে পুতি! রাখে। সরকারী 
কম্মচারীদিগের দ্বারা লুণ্ঠিত হইবার ভয়ে যে তাহারা এরূপ করে তাহা 
নহে) .দন্থ্য তঙ্করের জন্যই এরর করা হইয়া থাকে। কোম্পানীর 
অধিকারের পৃর্বেও তাহারা এরূপ করিত এবং এখনও করে।” 

প্রশ্ন আপনার কি বিশ্বাস যে, আপনার জেলার লোকের। 
মোটের উপর ইং্রাজ গবর্ণমেন্টের শাসনাধীনে 
সন্তষ্ট আছে? 

উত্তর £__তাহাদের অসন্তোষের কোন নিদর্শন 
আমি পাই নাই। পুরাতন রাজ সরকারের বিধি-ব্যবস্থার সহিত ব্রিটীশ 
রাজ-সরকারের বিধি-ব্যবস্থার তুলনা করিলে, বরং তাহাদের সন্তষ্ট 
থান্কাই উচিত। কারণ ইহার দ্বারা বিদেশীর শক্রুদিগের আক্রমণ হইতে 
দেশ রক্ষা পাইয়াছে এবং দেশের মেরুদণ্ড স্বরূপ নিয়শ্রেণীর অসংখ্য 


মিড ব্রার বররন: সরা ারিরারারিরি 


গব্ণনেন্টের উপর 
সাধারণের বিশ্বাস। 


ইংরাজ শাপনকাল। ২৯৩ 


করিয়াছে । এই ব্যবস্থায় ষদি কেহ অসস্তষ্ট হয়, সে উচ্চ শ্রেণীর লোক । 
কিন্তু মেদিনীপুরের কেহ সেরূপ অপন্তোষের ভাব মনে পোবণ করে 
বলিয়া আমি মনে করি না। তবে ইহা বলা যাইতে পারে ষেঃ দেশের 
লোকের উদ্দাম ও সাহসের অভাব এবং তাহাঁদের দারিদ্র্য ও অজ্ঞান- 
তাই আমাদের গবর্ণমেন্ট ₹ক শক্তিযাঁন করিয়াছে ব্যক্তিগত তাঁবে 
কোম্পানীর কর্মচারিদের উপর এদেশের লৌকের ধথেষ্ট বিশ্বাস আছে। 
তাহারা জানে, তাহাঁদের উপর নূতন করযাহ! ধার্ধ্য করা হয় ব! 
যাহা কিছুই করা হয়, তাহ! একটা আইন করিয়াই করা হইয়া! থাঁকে। 
ইহার অতিরিক্ত তাহারা আর কিছু জানে না” 

এপ্র্ন £-আপনার জেলার মধ্যে এমন লোক কে কে আছেন 
ধাহারা ইংরাজ গবর্ণমেন্টের উপর সন্তপষ্ট নহেন? দেশের মধ্যে ই সকল ' 
লোকের প্রতিপত্তি কিরূপ এবং ফি উপায়ে তাহাদিগকে বশীভূত কর! 
যাইতে পারে £ 

উত্তর ৪-_এইবপ শ্রেণীর কোন বিশেষ লৌকের নাম আমি দিতে 
পারিব ন!। এই জেলার প্রত্যন্ত প্রদেশের কয়েকজন জমিদার'মার- 
হাট্রাদিগের সহিত বৈবাহিক শ্থত্রে আবদ্ধ আছেন। এ সকল জমি- 
দারের পক্ষে মারহাট্ট! রাজত্ব কামনা করা সম্ভবপর হইতে পারে। জঙ্গল 
মহালের জমিদারগণ আইন-জ্ঞানহীন, অত্যাচারী ও কলহপ্রিয় হইলেও 
তাহাদিগকে রাজ-সরকার পরিবর্তনের পক্ষপাতী বলিয়া আমার মনে 
হয় না। দেশের ভিতরে ইংবাজ গবর্ণষেন্টের উপর অসন্তপষ্ট ঘর্দি কেহ 
থাকেন, আমার অনুমান, তাহারা হচ্ছেন ধ্বংস প্রাপ্ত সন্্রান্ত মুনলমাঁন 
বংশ। সাধারণতঃ তাহারা সহরেই বাস করেন। তবে এই জেলায় 
এবং দেশের সকল স্থানেই নিকশ্রেণীর এরূপ কতকগুলি লোক আছে. 


০, বিন 0 সিরিয়ান 


২৯৪ “ মেদিনীপুরের ইতিহাস 1 


না) তাহারা দেশীয় বা বিদেশীয় যখন যাহার অর্থে-প্রতিপালিত হয় 


তখন তাহারই অন্কুরক্ত থাকে । এইজন্ত তাহারা বে গবর্ণমেন্টের উপর 
অসন্তষ্ট আছে, একথা বলা যায় না । দেশাচার এবং অবস্থার হীনতাই 
তাহাদিগকে এরূপ করিয়াছে । এ সকল লোক সাধারণতঃ পাইকের 
কার্য করে 1” 

“প্রশ্ন £আপনি কি যনে করেন যে, গবর্ণমেণ্ট যদ্দি এ দেশের 
লোককে নুতন নৃতন উপাধি বিতরণ করিয়া বা 
অন্য কোনরূপে সম্মানিত করেন, তাহ! হইলে রাজ- 
সরকারের সহিত প্রজাবর্গের ঘনিষ্টতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে ? 

উত্তর ঃ--আমার বিশ্বাস, খাটী ইউরোপীয় প্রথা অনুসারে এ দেশে 


উপাধি-বিতরণ প্রথা। 


কোন বিধি-ব্যবস্থা চালাইতে গেলে তাহা ব্যর্থ হইবে; লোঁকে তাহা 


বুঝিবে না। রাজশক্তিকে উচ্ছেদ করিবার কথা৷ এ দেশের লোক 
স্থপ্রেও ভাবে না। আমার অন্যান রাজ-সরকার যদি তাহাদের 
সউপর ভয়ানক রকমের কোন একটা অত্যাচারও করেন, তাহাতেও 
এই জেলার অধিবীসীরা কোন রূপ বাধা প্রদান করিবে না বা রাজ- 
শির বিক্ষদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য কোন প্রকার জনতা বা আলোচন! 
পর্যন্ত করিবে না। সুতরাং “গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে ঘনিষ্টতা বৃদ্ধিঃ এই 
কথাট। তাহাদের নিকট বোধগযাই নহে । ক 
উপাধি বিতরণের দ্বারা বা অন্ত কোনরূপে নে লোকদ্িগকে 
সম্মানিত করিবার প্রথ৷ প্রবস্তিত করিতে পারিলে মন্দ হয় না। কিন্ত 
উহা কি করিয়া কার্ধ্যকরি করা যাইতে পারে তাহা আমি স্থির 
করিতে পারিতেছি নাঁ। আমাদের আত্মসম্মান জ্ঞানের সঙ্গে এদেশের 
লোকের আত্মসপ্জান জ্ঞানের একটা পার্থক্য আছে। ইউরোপে রাজ! 
প্রজার মধ্যে অবস্থার বৈষম্য থাকিলেও পরস্পরের ভাবের একটা 


* 
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সামগ্রস্ত আছে। উভয়ের দৌষগুণ একই প্রকারের এবং উভয়ের 
আশা ও আকাঁঞ্া একই দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু এদেশের অবস্থা 
স্বতন্ত্র। : এখানকার লোকে জানে যে, আমাদের সঙ্গে তাহাদের 
মনের মিল হইতে পারে না। তাহাদের সঙ্গে আমাদের ভাবেরও 
কোনবপ সামগ্রস্ত নাই । তাহারা এরূপ শত সহস্র নৈতিক ও সামাজিক 
অবস্থার মধ্যে অবস্থান করে যে, সেখানে পৌছাইয়া তাহাদের সংঅবে 
আসা আমাদের পক্ষে অসন্তব । এরূপ অবস্থায়, ধদি আমরা তাহাদের | 
সংক্বেই আসিতে না পারিলাম তাহা হইলে তাহাদের ঘোগ্যতার বিষয় 
কি করির! জানিতে পারিব? . আর তাহা না পারিলে কাহাকেই 
বা উপাধিতে ভূষিত করিব? অন্যপক্ষেঃ দেশের মধ্যে এমন কোন 
শ্রেণীর লোকও নাই বাহাদের মধ্যস্থতায় এ কার্য্য হইতে পারে।. 
জেলার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জমিদার যিনি, তিনি এদিকে ভয়ানক গর্বিত, . 
লোক হইলেও নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোন সাহেবের সামান্য একজন 
চাকরের সঙ্গেও বন্ধুত্ব করিতে অস্বীকৃত নঞ্েনে। এরূপ ঘটন| নিত্য 
দেখা যায় এবং তাহা দেখিয়া, ছুঃখিতও হই, কিন্তু উপায় নাই।, 

বর্তমানকালে মহাজনেরাই এদেশের অর্থশালী ব্যক্তি। কিন্তু 
তাহারা হালের বড় মান্থুষ। তাহারা উপাধি লইয়া কি করিবে? 
তাহাদিগ্রকে উপাধি দেওয়ার অর্থ দেশের লোকের নিকট তাহাদিগকে 
হাস্তাম্পদ 'করা। আমরা এক্ষণে ষাহাদের স্থান গ্রহণ করিয়্মছি, সেই 
সকল মুসলমান শাসনকর্তাগণ আর হিন্দু'জমিদারগণই দেশের প্রক্কত 
বড়লোক ছিলেন। কিন্তু এই উভয় শ্রেণীরই "এখন অবস্থাস্তর 
ঘটিয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্ত আর যে এক শ্রেণীর লোক এদেশে 
আছে তাহারা আমাদেরই কর্মচারী বা ভূত্যবর্থ। তাহাদিগকে 
সম্মানিত করিয়া কি হইবে ? 
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সৈনিক শ্রেণীর মধ্য হইতে কাহাকেও সন্্ানিত করা চলে না । 
কারণ এদেশের লোক স্ুবাদীরের উচ্চতর পদে উন্নীত হইতে 
পারিবে না আবং আমি যতদূর জানি, তাহাদিগকে তাহাঁর অধিক 
অধিকার না দেওয়াই উদ্দেশ্ত । অধিকন্ত ইউরোপীয়ানদিগের নিকট 
কিরূপ হীন হইয়া থাকা উচিত তাহাই তাহাদিগকে শিক্ষা! দেওয়া 
হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় তাহাঁদেরও উপাধি লাভের 
সম্ভাবনা নাই। ূ 

শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে মৌলভী ও উকীল প্রভৃতিকে উপাধি 
প্রদান করা যাইতে পারে, কিন্ত এদেশের লোকের নিকট এরূপ শৃন্ট 
উপাধির কোন মূল্য নাই। উপাধির সঙ্গে জায়গীর দান অথবা 
সৈন্ঠ পরিচালনার অধিকার প্রদান প্রাচ্য দেশের প্রচলিত প্রথা । 
আমার মতে, দেশীয় লোকের মধ্যে উপাধি বিতরণ প্রথা প্রবর্তিত 
করিতে হইলে, উপাধির সঙ্গে সঙ্গে জায়গীর অথবা*্ৰৃতিদানের ব্যবস্থা' 
করাও আবশ্তক।”  & 

*সত্যনিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ রাঁজকন্মচারী ট্্রেগী সাহেবের লিথিত 
উপরোদ্ধত বিবরণ হইতে শতবর্ষ পূর্বে মেদিনীপুর জেলার শিক্ষা, 
সমাজ ও রাজনীতি প্রভৃতির অবস্থা কিরূপ ছিল 
তাহা অনেকটা বুঝা যায়। ইহার পর শতবর্ষ 
মধ্যে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ার 
ফলে, এদেশের অবস্থার কিরূপ পরিবর্তন খটিয়াছে, শিক্ষা, সমাজ, 
চরিত্র, মনুষ্যত্ব প্রভতিতে এদেশবাসী কোন্স্থানে আসিয়া দাড়াইয়াছে 
তাহা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে, পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে বিস্তারিত আলো- 
চনা করা হইবে। এই শত বর্ই উনবিংশ শতাব্দী! মাঁনবেতি- 
হাসের স্মরণীয় শতাব্দী । এই শতাব্দী যে সকল প্রবাহ ও প্রভাব লইয়া 


উনবিংশ খতাবী। 
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দেখা দিয়াছে তাহা। অনেক প্রকারেই ব্যাপক ও সুদুর বিস্তৃত । . এই 
প্রবাহ ও প্রভাব সমগ্র মানবজাতির ভিতর একটা নূতন তব, নুতন 
সমস্তা, নূতন প্রশ্ন আনিয়া দিয়াছে । দেই সকলের মীমাংসা করাই 
এবং তাহাদের চরম সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়াই, বিংশ শতাব্দীর 
কার্ষ্য। 

সাধারণ হিসাবে ১৮০১ সালে উনবিংশ শতাব্ীর আরম্ত এবং 
১৯০* সালে এ শতাব্দীর শেষ। কিন্তু মানবজাতির ইতিহাসে ১৮০১ 
বা ১৯** সালের কোন বিশেষত্ব নাই। দিন আসে, দিন যায়, 
মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায়, সবগুলিরই কি 
মূল্য থাকে? সবগুলিই কি আমরা মনে রাখি? যে দিন, যে মাস, 
যে বৎসর কোন একটা বিশেষ চিস্তাপ্রবাহ বা কোনরূপ প্রভাব 
লইয়া আমাদের সম্মুখীন হয়, সেই দিনই একটা দ্রিনের মত দিন 
সেই মাপই একটা মাস, সেই বৎসরই একটা স্মরণীয় বর্ষ। সেই 
মুহূর্ত বা সেইক্ষণ হইতে আমরা দিন গণিয়া থাকি, যুগ মাপিয়। 
থাকি। মানবজাতির ইতিহাসে ১৮১৫ ও ১৯১৪ এই ছুইটি সাল 
এরূপ ছুইটি স্মরণীয় বর্ষ। মানবজাতির ইতিহাসের উনবিংশ শতাী 
এ ৯৮১৫ সালে আরম্ভ ও ১৯১৪-সালে শেষ। যেদিন ওয়ার্টানু'র যুদ্ধে 
নেপোলিয়নের পরাজয়, যেদিন ভিয়ান! নগরের কংগ্রেসে ইউরোপের 
মানচিত্রে নূতন নূতন রাষ্ীয় সীমার নির্দেশ, সেই দিন প্রাচীনের অব- 
সান, নবীনের অভ্যুদয় উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ । আর যেদিন 
জান্মেনী তাহার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা লইয়া মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে, ইউরোপের 
বিরুদ্ধে, একপ্রকার সমগ্র সত্য জগতের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে নামিয়া 
সমস্ত পৃথিবীকে চঞ্চল করিয়া তুলিল, সেই দিনই &ঁ শতাব্দীর শেষ । 
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করিবার জন্য, ১৮১৫ সাল ইউরোপের হস্তে দিখ্বিজয়ের পতাকা দান 
কৰিয়াছিল। ইহার পর ইউরোপীয় মানব ধধরাকে সরা, জ্ঞান 
করিনা মত্ত এরাবতের স্তায়_-জগৎকে তাক্জিয়া চরিয়া অগ্রসর হইল। 
কিন্তু ১৮১৫ সাঁলই মানবজাতির একমাত্র বর্ষ নয়, উনবিংশ শতাববীই 
তাহার সত্যতা-প্রবাহের একমাত্র যুগ নয়। আবহমানকাল হইতে, 
ষুগ যুগান্ত হইতে কত শতাব্দী আসিয়াছে, .কত শতাবী গিয়াছে, 
কত যুগ আসিবে, কত যুগ যাইবে তাহার সংখ্যা ত কেহ করে নাই, 
তাহার প্রভাব ত কেহ গণে নাই। ১৮১৫ সালের মানব এরপ দূররৃষট 
.লইয়া ত কর্মে প্রবৃত্ত হয় নাই। তাই সে ১৯১৪ সালের এক অভূতপূর্ব, 
অশ্রতপূর্বদ স্বপ্নাতীত, চিন্তার বহিভূর্তি ঘটনায়, থমকিয়া দীড়াইয়া 
গিয়াছে! এই খানেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ, বিংশ শতাব্দীর 
আরম্তভ। এক নুতন যুগের হুচনা। সে যুগের ইতিহাস ভবিষ্যৎ 
বংশীয়গণ লিখিবেন, আমরা এই অধ্যায় এইখানে শেষ করিলাম । 


দশম অধ্যায়। 


শাখা 
প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী। 


মেদিনীপুর জেলায় কতকগুলি প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন আছে+ 
বর্তমান অধ্যায়ে আমরা সেইগুলির ও আধুনিক কয়েকটি কীর্তির 
যথাসম্ভব পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা করিব। 
সাধারণতঃ এ কীর্তিগুলিকে চারি শ্রেণীতে বিতক্ত 
করা যায়। (১) মন্দির ও মস্জিদ, (২) হুর্গ বা গড়, (৩) সুবৃহৎ 
পুক্করিণী ও 69) প্রস্তরমূর্তি। মেদিনীপুরের ইতিকথার সহিত উহাদের . 
স্বাতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত । জেলার নানাস্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
প্রাচীন কীর্তিরাশীর এঁ" সকল ধ্বংশাবশেষ দর্শন করিলে হৃদয়মধ্যে . 
শরদ্ধাতক্তি মিশ্রিত অনন্থভূতপুর্ব এক অনির্বচনীয় বিচিত্র ভাবের 
উদয় হয়। শ্্রতির সাগর মথিত হইয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ প্রহত 
হইতে থাকে যনে হয়, এ সকল বিদীর্ণ মন্দিরের কক্ষে কক্ষে 
জীর্থ ছুর্গের প্রকোষ্ঠে, প্রকোষ্টে, পুক্ষরিণীর সোপানে সোপানে অতীত 
কালের এক মহান আনন্দোজ্জল বাণিজ্য বিলাস সমৃদ্ধি সম্পন্ন 
প্রদেশের কত অলিখিত ইতিহাঁস, কত অকধিত কাহিনী অলক্ষিত. 
অক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। | 
মনে হয়, একদিন ওঁ সকল দেবালয়ের অভ্যন্তর হইতে কত শত 
ভক্তের অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা আকাশ বিদীর্ণ করিয়া শূন্যে উখিত 
হইয়াছে! এ সকল দুর্গ প্রাঙ্গণ বিজয়গর্ধোৎফুল্ল কত শত সৈনিকের 


কীর্তি ও কাহিনী। 


] 
্ 





প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩০১ 


আনন্দোষ্্টীসে একদিন যুখরিত হইয়াছে! এ সকল সরসীর সৌপান-: 
মাল! লীলাললিতগামিনী কৃত শত কুলবালার অলক্তলাঞ্থিত চরণের মধুর 
মজীর ধ্বনিতে প্রতিধবনিত হইয়াছে ! কত রাজা, মহারাজা; কত জানী, 
"গনী, কর্মী একদিন শ্ গ্রস্তর মৃত্তিগুলির চরণতলে মস্তক স্পর্শ করিয়া 
ধন্ত হইয়াছেন_-ক্রতার্থ হইয়াছেন ! আর আজ সেই গগনস্পর্শা মন্দির- 
গুলি, সে কারুকার্য বহুল অট্টালিকা সমূহ ধরণীর ধৃলাতে পরিণত 
হুইয়াছে! সে বনদেবীর দর্পণের মত অনাবিল, নীল, শীতল, স্বচ্ছ, বিশাল 
দীিকাগুলির খগ্ডনীলিমাতুল্য জলরাশি কোথায় অন্তহিত হইয়া 
গিয়াছে! সে সুন্দর নয়নাভিরাম প্রস্তর মূর্তিগুলির অঙ্গে ছাতা পড়ি- 
য়াছে, বঙ্গ জলিয়! গিয়াছে, কাহারও মুখ ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও হাত 
ভার্গিয়াছেঃ কাহারও. পা ভাঙ্গিয়াছে! মন্দিরে এখন আর দেবতা 
নাই। দুর্গগুলি এখন বন্যজন্তরর বাসভূমি। দীধিকাঁগুলি রুবিক্ষেত্রে 
পরিণত হইয়াছে £ প্রস্তর মৃত্তিগুলি মুক্ত প্রাঙ্গণে অথব! বৃক্ষমূলে আশ্রয় 
প্রাপ্ত হইয়াছে। 
মেদিনীপুরের বৈভব সমূহ নির্মম কালের প্রভাবে এইরূপে স্বতি- 
মাত্রে পর্য্যবসিত হইলেও মেদিনীপুরের বিজন পল্লী ও নদী সৈকত অর্ধ-- 
দগ্ধ অস্তি খণ্ডের ন্যায় এখনও ছু” চারিটা কীন্তি যাহা বক্ষে ধারণ করিয়। 
রাখিয়াছে তাহা হইতে উহাদের প্রাচীন সমৃদ্ধির বিশেষ পরিচয় পাওয়া 
যায়। তমলুকের বর্গভীমাদেবীর মন্দির এবং কর্ণগ্ড়ের কীর্তিরাশি 
তৎকালীন . ভাস্কর ও স্থপতিদিগের কর্মকুশলতার প্রকুষ্ট পরিচায়ক। 
গড়বেতা, গগনেশ্বর, নয়াগ্রীম প্রভৃতি স্থানের প্রস্তর ছূর্গগুলি দেখিলে 
মনে হয় না যে, সে গুলি আমাদেরই পুর্ব পুকুষগণের কীর্তি। দীতনের 
শরশস্কা দীঘি এখনও বঙ্গদেশে অতুলনীয় । বগড়ীর কষ্তরাগরজী উর, 
(কেন্পিযকচীর সর্জরখ্াচ্টনাঁর /হীলরডিল জস্ীলধা ইাহীলিহার্তিল ৬ 7৯1 


৩০২ মেদিনীপুরের-ইতিহাস । 


পরগণার মাধবমূত্তি তিনটির গঠন, প্রণালী দেখিলে মোহিত হইতে হয় । 
এঁ সকল স্বতি চিহুই মেদিনীপুরের পূর্বব গরিমার তন্মস্ত,প ! 

উপাখ্যান বহুল বাঙ্গালাদেশে প্রায় প্রত্যেক ব্যাপারের সহিত কোন 
লা কোন উপাখ্যানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যেদিনীপুরের এই 
সকল কীর্তির সঙ্গেও বহুবিধ কিংবদন্তী বিজড়িত। তন্মধ্যে কতকগুলি' 
্রতিহাসিক, কতকগুলি পৌরাণিক ও কতুকগুলি নানা প্রকার অলৌ- 
কিক কাহিনীতে পূর্ণ। সে সমুদ্ায় বংশ পরম্পরান্ুগত অলৌকিক 
কাহিনীর মধ্যে কতটুকু সত্য বা মিথ্যা নিহিত আছে তাহা সামান্ত 
অনুসন্ধিংসার সহিত আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। বিজ্ঞান- 
সম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাসে উহাদের কোন স্থান নাই। তবে 
ভবিষ্যতে যদি কেহ এই সকল পৌরাণিক ও অলৌকিক কাহিনীর মধ্য 
হইতেও কোন এ্তিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন সেইজন্য 
ও পাঠকের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য এ স্থানে, সে কাহিনী- 
গুলিও উল্লিখিত হইল। 

, মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন কীন্তি ও কাহিনীর উল্লেখ করিতে গেলে . 
সর্বাগ্রে তাত্রলিণ্ড বা তমলুকের কথা বলিতে হয়। এঁতিহাসিক 
রযাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় লিখিয়াছেন, “তমনুক বাঙ্গালীর বিলুপ্ত মহিমাব 
যহাপীঠ 1” * তাত্রলিপ্ত বহৃকাল হইতে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের 

নিকট হইতেই খ্যাতি লাত করিয়া আসিতেছে । 

তমনুকের . পুরাকালে তাত্রলিপ্ত হিন্দুদিগের একট প্রসিদ্ধ 
ইনি তীর্থস্থান ছিল। এখনও উহা একটি সিদ্ধপীঠ 
বলিয়া পরিগণিত হইয়া খাকে। ব্রহ্ম, পন্ম, মস্ত ও মার্কগেয় প্রভৃতি 





* মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনের সভাগতির অভিভাবণ। 
নিব ৯. এ. £ 


প্রাচীন কীর্ভি'ও কাহিনী । ৩০৩ 


পুরাণে এবং বহু শাস্তীয় গ্রস্থাদিতে তাত্্রলিপ্তের নাম ৃষ্ট হয়। ব্রহ্মপুরাণে 
লিখিত আছে যে, পুর্বকালে দেবাদিদেব মহাদেব দক্ষযজ্ঞে ব্রহ্মার 
তনয় প্রজ্লাপতিকে নিহত করিলে পর ব্রন্হত্যা বশতঃ দক্ষ শরীর 
বিশ্লিষ্ট মন্তক মহাদেবের পাণি সংস্থষ্ট হইয়া যায়। মহাঁদেব উহা কোন 
প্রকারেই স্বীয় করপল্পব হইতে মুক্ত করিতে না পারিয়া উহা হুইতে 
মুক্ত হইবার আশায় স্ীর্ঘ যাত্রায় নিরত হন। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত 
তীর্থ পরিভ্রমণ করিলেও দক্ষের মস্তক তাহার হ্তচ্যুত ন! হওয়ায় 
তিনি বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলে, বিষু বলেন £-- 
“অহং তে কথয়িস্যামি যত্র সম্ততি পাতকং। 
তত্র গরত্যা ক্ষণামুক্ত পাপান্তর্গো। ভবিষ্যাতি 1” 
অর্থাৎ যেখানে গমন করিলে জীব অন্নকাল মধ্যে ' পাপ মুক্ত হয় এবং 
সকল পাপ বিনষ্ট হঞ, আপনাকে সে স্থানের কথা বলিব। এই বলিয়া 
তিনি বলিতেছেন £__ 

“অস্তি তারতবর্ষস্ত দক্ষিণন্তাং মহাপুরী 

তমোনিপ্তং সমাথ্যাতঃ গুঢং তীর্থ বরংবসে। 

তত্রো। ন্াত্বা চিরাদেব সম্যগেম্তসি মৎপুরীং 

জগাম তীর্থ রাজ্য দর্শনার্থং মহাশয় |” / 
অর্থাৎ ভারতবর্ষের দক্ষিণে তমোনিপ্ত নামে মহাপুরীতে গুঢ় তীর্থ আছে। 
সেখানে কান করিলে লোকে বৈকু্ে গ্রমন করে। অতএব আপনি 
তীর্থরাজেরুদর্শনের নিমিন্ত তথায় গমন করুন। 

মহাদেব ইহা শ্রবণ মাত্র তা্লিপ্তে উপস্থিত হইয়া বিষ্ুর কথিত 

সরসী নীরে অবগাহন করিলে দক্ষ শির তীহার হস্ত হইতে বিমুক্ত হয়। 
সেই অবধি সেই কষ সরোবরটি “কপালমোচন” নামে অভিহিত হইতে, 


০৪ মেদিনীপুরেক্ব ইতিহাস । 


রন্থেই তান্রলিপ্তের এ কপালমোচন সরোবরটির উল্লেখ দেখিতে *পাওয়! 
যায়। কিন্তু বহুকাল হইতে উহার অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে। কাঁল: 
সহকারে রূপনারায়ণ নদের আোত প্রবাহে উপযু'ক্ত স্থানটি বিলুপ্ত 
হইয়াছে। কিন্তু এখনও প্রতিবর্ষে ঝারুণী স্থান উপলক্ষে বহু সংখক 
নরনারী উক্ত স্থানটির. সন্ধান করিতে ন! পারিষা বর্গভীমা দেবীর 
মন্দিরের পাদদেশস্থ নদ সলিলে অবগাহনাদি পুণ্যনথার্ধ্য সম্পাদন করিব ' 
থাকে। তনুকে প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তী, মাধীপুণিমা, মহাবিষুব 
সংক্রান্তি এবং অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে মেলা হয় এবং এ উপলক্ষে বনু 
যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে । 

শ্বেতান্বর জৈনদিগের একখানি প্রাচীন প্রধান ধর্মগ্রন্থ উজ 
স্থত্রে একটি বৃত্তান্ত আছে £-_ 


“ইহৈব জংবুদ্দীবে ্লীবে ভরহে বা। তামলিতী 
নামং নগরী হোশ্বা। তথ্রণং তাঁষলিভীএ নয়রীএ 
তাঁমলী নামং মোরিয় পুত্তে গাহাবই হো! ” 

অর্থাৎ এই 'জন্বুীপে ভারতবর্ষে তামলিতী'নামক নগরী ছিল, সেই 
নগরে তামলী নামক মোরিয় বংশীয় গৃহপতি ছিল।' এঁতিহাসিক 
রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “সংস্কত মৌর্য শব্দের , 
পালি ও প্রাক্কত আকার মোরিয়, এবং ময়ূর শব্দের পালি ও প্রাকৃত 
আকার মোর। বিষু পুরাণের টীকায় মৌধ্য শবের বুৎ্প্তি লেখা 
হইয়াছে, মুরার অপত্য, অর্থাৎ চন্ত্রগুপ্ত মৌধ্য মুরা নায়ী দাীর পুত্র 
বলিয়া মৌধ্য নামে পরিচিত ছিলেন। চন্্রতুপ্ত মৌধ্য যেই হউন, 
পালি মহাপরিনিব্বাঁণ সুত্রে দেখা যায়, পিপফলিবন .নামক স্থানে 
যোরিয় নামক ক্ষত্রিব্গণ ছিল. তাহারা শাক্যমুনির চিতাতন্মের এক 
হিন্বা পাইয়া তাহার উপর স্ত প প্রতিষিত করিয়াছিল। ভগবতী চত্রের 


-তমঘুকের মোরিয় 
বংশীয় গৃহপতি। 


প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩০৫ 


তামঙীর  আখ্যায়িকা সপ্রমাণ করে প্রাচীন তাখলিত্তী নগরীতেও 
মোরিয় বংশীয় গৃহস্থের বসবাস ছিল। এতদ্দেশের প্রচলিত একটি 
ক্ষনক্রুতিও এই মত সমর্থন করে। জনক্রতিটী এই-_ময়ুরধ্বজ নামক 
তমলুকের একজন রাঙ্জা ছিলেন। এই মযুরবংশীয় গরুড়ধ্বজ নামক 
একজন রাঁজা বর্গতীমা দেবীর মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন । পুরাণে 
এবং মুদ্রারাক্ষস নাটকে চন্্রগুপ্ত মৌর্য্য শূদ্র বলিয়া পরিচিত। কিন্তু 
বৌদ্ধগ্রন্থে তিনি মোরিয় বংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া কথিত হইয়াছেন। 
যদি বৌদ্ধ মতই ঠিক হয় তবে পাটলীপুত্রের মৌর্য রাজবংশের 
সহিত তামলিত্তীর 'োরিয়-পুত্র'গণের সন্বন্ধও অনুমান কর যাইতে 
পারে।” * 

তমলুকের বর্গভীমা দেবীর নামও অনেক প্রাচীন গ্রস্থাদিতে বৃষ্ট 
হয়। কাহার দ্বারা এবং কতদিন হইল যে এ ফুত্তিটি স্থাপিত হই- 
য়াছে তাহা। সঠিক বলা যায়'না। বর্গভীমা দেবীর 
প্রকাশ সম্বন্ধে এ প্রদেশে তিনটি কন্বদ্তী প্রচলিত 
আছে । “তমলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ নামক গ্রন্থে আছে-. 
“মরপতি তাত্রবজের (কেহ কেহ বলেন গরুড়ধ্বজের ।* ) নিয়োজিত 
ধীবর পত্বী প্রত্যহ রাজ সংসারে মত্ত প্রদান করিয়া আসিত। সে 
একদিন বন মধ্যস্থ একটি সংকীর্ণ পথে রাছ্বাটীতে মৎস্ত লইয়া যাইতে- 
ছিল, দেখিল, পার্থে একটি কষুদ্রায়তন বারিপূর্ণ গর্ভ রহিয়াছে। তাহাদের 
জাতীয় স্বতাঁবানুসারে তাহা হইতে কিয়ৎপরিমাণ সলিল গ্রহণ করিরা' 
মৎস্তের উপর বিকীর্ণ করিলে মৃত মৎস্য জীবনপ্রাপ্ত হইল। ক্রমে এই 


বর্গভীমা দেবী। 


ক * মেদিনীপুর সাহিভ্ সম্মিলনের টম অধিবেশনের সভাপতির অভিভাবণ। ! 
মানসী__চেত্র+,৯৩২৭, পৃষ্ঠা ৯৪২। 
1195500206 082610661--3110057016)0- 5 22. 


৩*৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস ৷ 


বার্থ নরপতির কর্ণগোচর হইলে তিনি একদিন তাহা দর্শন করিতে 
অতিলাষ করেন। পরে তিমি একদিন খীবরীর.সমতিব্যাহারে উপস্থিত 
হইয়া দেখেন যে, ততপ্রদশিত স্থলে একটি বেদী ও তছুপরি প্রন্তরময়ী 
দেবীমৃত্তি রহিয়াছেন। তাত্রধবজ সেই সময় হইতে তাহার পুঁজাদির 
ব্যবস্থা করিয়া দেন 1” 

কেহ কেহ বলেন যে, কৈবর্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কালতু'ঞা 
কর্তৃক এই দেবীমুস্তি প্রতিষ্টিতা৷ হইয়াছিলেন। তমলুকের রাজাসন 
প্রাপ্ত হইয়া তিনি এই দেবীমৃত্তি নির্মাণ করাইয়! প্রতিষ্ঠা .করেন। 
হান্টার সাহেব তাহার :5:2056081 ১০০০৮ ০£ 867088” নামক 
গ্রন্থে আর একটি কিন্বদস্তীর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি.লিখিয়াছেন যে, 
ধনপতি বণিক্‌ বাণিজ্যার্থে সিংহল গমন কালীন্‌ তমলুকে আগমন: 
করিয়াছিলেন। তিনি এইস্থানে অবস্থানকালে জনৈক ব্যক্তির হস্তে 
বর্ণের ভূঙ্গার দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সে কোথা হইতে 
উহা প্রাপ্ত হইয়াছে । তাহাতে সে ব্যক্তি বলে যে, নগর নিকটস্থ জঙ্গল 
মধ্যে একটি কু আছে, তাহাতে পিতলের দ্রব্য ডুবাইতে স্ব্ণময় হইয়া 
গিয়াছে। তাহা শ্রবণ করিয়া! ধনপতি ও স্থানের বাজারের সমস্ত দ্রব্য, 
ক্রয় করিয়৷ সেই কুণ্ডেরজলে ডুবাইলে সে গুলি স্বর্ণময় হইয়া যায়। 
তিনি পেই সমস্ত দ্রব্য লইয়া সিংহলে গমন করেন ও তথায় সে গুলি 
বিক্রয় করিয়া প্রচুর শর্থ প্রাপ্ত হন। বাড়ী প্রত্যাগমন কালীন্‌ ধনপতি 
সেই স্থানে পুনরায় আসিয়া ব্ঠীতীম? দেবীর প্রতিষ্ঠা ও মন্দির নির্মাণ 
করিয়া দিয়া যান । 

বর্মভীমা দেবীর প্রকাশ সন্বন্ধে এই সকল কিন্বদত্তীর আলোচন! 
করিয়া হাণ্টার সাহেব তাহার 407998, নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, 
পুরীতে জগ্াথ দেবের প্রকাশ হওয়া সম্বন্ধে যেব্ূপ কাহিনী প্রচলিত 


/ প্রাচীন কান্তি ও কাহনী। ৩০৭ 


আছে ইহাও প্রায় সেই জাতীয়। প্রভেদের মধ্যে এই যে, জগন্নাথ 
দেব উড়িব্যার জঙ্গল মধ্যে প্রকাশ হওয়ায় সে দেশের লোকের মনের 
ভাব ও আচার-ব্যবহারাকুসারে একরূপ গল্প রচনা করা হইয়াছে, আর 
তমলুক সমুত্রকুলবন্তী বন্দর হওয়া প্রযুক্ত এখানকার লোকের ভাব ও 
স্থানের অবস্থাস্থসারে এখানকার গল্প অন্রূপে সৃষ্ট হইয়াছে । জগন্নাথ 
দেব জঙ্গলের দেবতা ছিলেন, সেইজন্য তাহাকে এক ব্যাধের বাড়ীতে 
পাওয়া গিয়াছিল, আর তমলুকের বর্গভীমা দেবীকে এক বীবরী 
আবিষ্কার করিয়াছিল। জগগ্লাথ দেবের মৃদ্তি কাষ্ঠের এবং ভীমাদেবীর 
তত প্রস্তর নির্শিত। প্রথমতঃ উভয়কে নীচ জাতীয় লোকে গোপনে 
পুজা করিত, তাহার পর উহা ধনীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নুতন 
আবিষ্কৃত দেবতাদ্য়কে দেখিবার জন্য যখন বছদূর হইতে যাত্রী 
আসিতে লাগিল তখন ব্রাঙ্ষণগণও আপনাপন পুঁথি বাহির করিয়া 
নানাপ্রকার গল্প প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

বরভীমা দেবীর মূর্তি একখানি প্রস্তরে সম্মুখ ভাগ খোদিত, করিয়া 
বাহির করা হইয়াছে । “তমলুক ইঠিহাস” লেখক শ্রীযুক্ত ব্রিলোক্যনাথ 
রক্ষিত মহাশয় লিখিয়াছেন, “এইরূপ প্রস্তরে কতকাংশ খোদিত 
মূর্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহ উগ্রতারা যৃর্ভির অন্থরপৃ। 
ইহার ধ্যান ও পুজাদি যোগিনী-তন্ত্র এবং নীল-তন্ানুসারে হইয়া থাকে 1” 
রাজপ্রদত্ত ভূমির উপস্বত্ব হইতে ইহার সেবাদি নির্বাহ হয়। বর্গভীম। 
বহুকাল হইতে এদেশে একটি জাগ্রত দেবী বলিয়া! পৃঙ্জিতা হইতেছেন। 
কথিত আছে, ছুরস্ত কালাপাহাড় যখন, উড়িষ্যা বিজয় বাসনায় 
অগণিত যবন সৈন্য সমভিব্যাহারে এ দেশের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন, 
তখন তিনিও এই দেবীকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হন এবং পারসী 
ভাষায় একখানি দলীল লিখিয়া দিয়া ঘান। সেই দলীল এখনও 


৩০৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


দেবীর পৃ্কদিগের নিকট আছে। তাহারা উহাকে “বাদৃসাহী- 
পঞ্জ' নামে পরিচয় দিয়া থাকেন। হুর্দাস্ত মহারাস্্রীয়গণও এই দেবীকে 
বিশেষ ভক্তি ও শদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। যে সময় হৃদয়হীন বর্গীসৈন্ত 
নিরব লুষ্ঠনে পবিব্যাপ্ত ছিল, সে সময় তাহারাও তষলুকের কোন 
প্রকার অনিষ্ট করা দুরে থাকুক বরং বোড়শোপচারে দেবীর পুজা 
করতঃ বহুমুল্য রত্বালঙ্কারে দেবীকে ভূষিতা করিয়াছিলেন । 

বর্মভীম! দেবী একীন্ন গীঠের অন্তর্গত না হইলেও এখানেও নিদি 
সীমার মধ্যে (উত্তরে পায়রাটুঙ্গী খাল, পুর্বে রূপনারায়ণ নদ, দক্ষিণে 
শঙ্কর আড়া খাল, পশ্চিষে গড় যরিচা খাল । ) দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, 
বাসন্তী, রটস্তী প্রস্ৃতি পুজা! আবহমানকাল হইতে নিষিদ্ধ হইয়) অ(সি- 
তেছে। সেই কারণে এখনও কেহই উক্ত সীমার মধ্যে এ সকল 
পূজা করেন নাই। সকলেই বর্গভীমা দেবীর নিকটে আপনাপন 
পুজা দিয়া থাকেন। যাহারা প্রতিমা করিয়া এ সকল পুঁজা করিতে 
ইচ্ছ। করেন, তাঁহারা উক্ত সীমার বাহিরে গিয়াই তাহা করিয়া থাকেন। 

বর্মতীমা দেবীর মন্দিরটি তমলুকের একটি প্রাচীন কীর্তি 
এই মন্দিরটির অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্য ধেখিয়া সাধারণ লোকে উহাকে 
দেবশিল্পী বিশ্বকম্মীর নিশ্মিত বলিয়া জঙ্পনা কল্পনা করিয়া থাকে৷ কত 
দিন হইল কাহার দ্বারা যে* উহা নির্মিত 
হইয়াছিল তাহার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। 
মন্দিরটির বাহিরের গঠনপ্রণালী উড়িষ্যা অঞ্চলের মন্দিরের ন্যায় 
হইলেও ভিতরের গঠন বৌদ্ধবিহারের সদৃশ এবং অনেকাংশে বুদ্ধ- 
গয়ার মন্দিরের অন্থরূপ। * প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে প্রধান বা 
মূল বিহারের অন্ককরণে একটি ক্ষুদ্র বিহার রহিয়াছে। তর্দৃষ্টে অন্গমিত 


চা তমলুকের ইতিহাস-_ভ্রেলোক্যনাথ রক্ষিত--প* ১০৮-১*৯ 1 


বভীমার মন্দির । 





প্রাসীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩০৯ 


হর, এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুত্র বিহার অন্তান্ত দিকেও ছিল; জন্তবতঃ প্রধান 
বিহারে বসিয়া আচার্য্য শিষ্যগণকে ভগবান বুদ্ধদেবের মুখপদ্মবিনিঃস্যত 
উপদেশ প্রদান করিতেন, আর এ সকল ক্ষত ্কু্র বিহারে শিল্ভগণ 
একা একা থাকিয়া নিক্জনে উপাসনা করিতেন। প্রত্বতত্ববিদগণ 
অন্কুমান করেন যে, পরবন্তিকালে বৌদ্ধধন্্র বিলুপ্ত হইলে বৌদ্ধদের 
পরিত্যক্ত বিহার হিন্দুগণ অধিকার করিয়া উহাকে দেব-মন্দিররূপে 
নির্মাণ করিয়া লইয়াছিলেন। বর্ণভীমার মন্দিরটির সঙ্গে চালুকা 
বংশীয়দিগের প্রতিষ্ঠিত পূর্বোক্ত হারিতী দেবীর মন্দিরের কোন 
সন্বন্ধও আছে কিনা বলা যায় না। 

বর্ভীমার মন্দিরটি একটি উচ্চ বেদীর উপর সংস্থাপিত। ফে 
স্থানে মন্দির প্রস্তুত করা হইয়াছে সেই স্থান প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কান্ঠ 
দ্বারা ভিত্তিমূল প্রস্থত করিয়া তদুপরি প্রস্তর ও ইঞ্টক দ্বারা গাথিয়া 
ত্রিশ ফিট উচ্চ বুনিয়াদ করা হয়! এই বুনিয়াদের উপর নয় ফিট 
তিত বিশিষ্ট তেহারা প্রাচীর প্রস্তত পূর্বক বাট ফিট উচ্চ করিয়! 
খিলানাকারে গোল ছাদ বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর দ্বার! আরত করা হইয়াছে। 
মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলে বোধ হয় বে, প্রথমে উহা একখানি প্রকাণ্ড. 
শ্বেত প্রস্তর খণ্ড হইতে থুদিয়! নির্মাণ করা শুইয়্াছিল, তৎপরে 
চতুদ্দিকে ইষ্টক দ্বারা গাথিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভিতরের প্রস্তর মন্দিরের " 
শোভা অতি সুন্দর | খাঁজ করিয়া প্রস্তর খোদাই করা হইয়াছে বলিয়া 


শোভা আরও খুলিয়াছে। কোথাও জোড় আছে কিনা বোঝা 
যার না। 


মূল মন্দিরের ঠিক্‌ সম্মুখে যজ্ঞ মন্দির নামে আর একটি মন্দির 
আছে। সেটা পুর্ব“মন্দির হইতে অপেক্ষাকৃত ছোট ও পরবন্তিকালে 
নিশ্মিত। কথিত আছে ধে, একটি পতি পুভ্রবিহীনা বৃদ্ধা সুতা প্রস্তুত 


৩১০ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


ধ্যরসায় দ্বারা যে অর্থ 'সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তদ্দারাই এই মন্দিরটি 
নিশ্বাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই দুইটি মন্দির একটি খিলান দ্বার সংযো- 
জিত; সেই খিলানটি 'জগমোহন'নামে পরিচিত। এততিন্ন যজ্ঞমন্দিরের 
সন্ুথে বলিদান ও যাত্রোদি 'হইবার জন্য “নাট্যমন্দির নামে ছাদ 
বিশিষ্ট একটি দালান আছে। উহারই সম্মুথে দেউড়ী ও নহবৎখানা.। 
মন্দিরের দক্ষিণ 1দকে পাকশালা ও অধিকারীদিগের থাকিবার 
গৃহাদ্দি আছে এবং উত্তর দিকে একটি কুণ্ড বা পুষ্করিণী আছে। 
দেবীর বেদীর নিয়ে সোপানাবলীর ভিগুরে ভূতনাথ তৈরব আছেন। 

তমলুকের নিকট পর্ধতাদি কিছুই নাই, আর তৎকালে এখনকার 
মত রেল ষ্টীমারের সুবিধাও ছিল না। এরূপ অবস্থায় বনুদ্ুর হইতে 
প্রস্তরাদি আনাইয়। একপ স্ুরৃহৎ মন্দির নির্াপ করা তৎকালীন্‌ 
শিরপনৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচায়ক । প্রত্বতত্ববিদ হাণ্টার সাহেব ইহার 
শিল্পনৈপুণ্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন এবং ইহাকে একটি অতি 
প্রাচীন কাঁন্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । * রাজেআ্রলাল মিব্র, 
রমেশচজ্ দত্ত প্রমুখ পঞ্ডিতগণও এ মতাবলম্বী। 

তমনুকের জিষ্ুহরি দেবতা সন্বন্ধে এইরূপ কিন্বদন্তী যে, উহ 
নরনারায়ণরূপী কষুর্জনের যুগলমুদ্তি। তাশ্রলিপ্তের প্রাচীন রাজা 
পরম বৈষ্ণব রাজা ময়ুরধ্বজ কষ্ণাজ্জনের তাত্রলিপ্তে আগ্নমন ঘটনা 
চি্রব্যরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য তাহাদের 
যুগলমূত্তি নিম্মীণ কাঁরয়া স্বীয় রাক্গধানীতে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রাজা সমুরধবজের সময়ে নির্মিত প্রাচীন 
মন্দিরটি রূশনারায়ণ নদের গর্ভস্তাৎ হওয়ায় প্রায় পাঁচ শত বৎসর . 
হইল এক গোপাঙ্গনা জিফুহরির - বর্তমান মন্দ্রটি নির্মাণ করিয়া 


জিফুহরি সৃত্তি। 





প্রাচীন কীর্থি ও কাহিনী । ৩১১ 


দিয়াছিলেন। জিফুহরির সেবা পুঁজার জন্য তমলুকের রাজারা 
বথেষ্ট পরিমাণ ভূসম্পত্তি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। 

তমলুকেন্স গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির চৈতন্যদেবের অন্যতম অনুর ' 
বাসুদেব ঘোষ কর্তৃক প্রতিঠিত হইয়াছিল । তিনি জীবনের অধিকাংশ 
কাল ধর্মপ্রচার উপলক্ষে এই প্রদেশে অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন। ' চৈতন্যদ্দেবের অন্তর্ধান হইলে 
বাস্থদেব অত্যন্ত শোকাকুল হুইয়া তমুকে মহাপ্রভুর মুর্তি নির্ীণ 
করাইয়া শোকের কথঞ্চিৎ সাস্বনা করেন। কিছুদিন পরে তদীয় 
শিষ্য মাধবী দাসের হস্তে সেবাদির ভার অর্পণ করিয়া! তিনি তীর্থপর্য্যটনে 
গমন করেন। . তমলুক, ময়না, সুজামুঠা প্রভৃতি স্থানের ভূম্বামিগণ 
গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সেবাদির জগ্ঠ বিস্তর তৃসম্পত্তি দান করিয়া শিয়াছেন.। 
ধী সকল সম্পত্তির উপন্বত্ব হইতে মহাপ্রভুর সেবাদি: সুচারুরূপে 
নির্বাহ হইতেছে । 

তমলুকে 'খাটপুকুরঃ নামে একটি প্রাচীন পুঙ্করিষী আছে। প্রবীদ, 
রাজ! তাত্রধবজ এই সরোবরটি খনন করাইয়া তন্মধ্যে মন্দির প্রস্তুত 

করতঃ পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে প্রতিষ্ঠা রুরিতৈ- 

খাট পুকৃর। ছিলেন, এমন সময়ে অকন্দাৎ বারিরাশি উত্থিত. 
হইয়! তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিয়! ফেলে, এ মন্দিরের বর্তষাল চুড়াটি 
লোকের মনে এই সংস্কারকে দৃ়ীভূত করিয়। তুলিয়াছে। ফলতঃ 
অন্ুধাবন করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, এই পুষ্করিণীটি প্রতিষ্ঠা কালীন 
সাধারণের আচরিত বিন্বদণ্ড দ্বারা প্রতিষ্ঠাকার্ধা সমাধা না করিয়া 
একটি মন্দির বা! স্তস্ত দ্বারা উহা সম্পন্ন করা হইয়াছিল। অনেক 
পুরাতন পুষ্করিণীতেই এইরূপ দেখা ষায়। ' 

“নেতা! ধোপানীব্র পাট” বলিয়য একথানি প্রস্তরকে নিক 


গৌরাজ মহাপ্রচু। ১ 


৩১২ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 
তমলুকের বঙজ্জকের৷ সংক্রাপ্ডিদিবসে পুজাদি করিয়া আসিতেছে। . 
এইরূপ কিন্বদস্তী, চম্পাই নিবাসী চাদসদাগরের 
নববিবাহিতা পুত্রবধূ বেহুলা বিবাহ রজনীতে 
ফণীদংশনে মৃত্যু হওয়ায় মৃত পতির শবকে ভেলা সংধোগে অসংখ্য 
গ্রাম ও নদী পার হইয়া এই স্থানে আনয়ন করিয়াছিলেন । এখানে 
নেত। নামী কোন রজকপত্ী দেবতাদিগের বন্ত্রাদি ধৌত করিত? 
বণিক্‌ কামিনী তাহার আশ্রয়ে থাকিয়া তাহারই সাহাধ্যে দেরতাদিগকে 
সন্তুষ্ট করিয়। আপনার পতি ও তদীয় অন্যান্স সহোদরগণকে পুনঃ- 
জাঁবিত করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিয়াছিলেন । কিন্তু, 'মনসার 
ভাষাণ নামক পুস্তকে এই ঘটনা ত্রিবেণীর নিকটে কোন স্থানে হইয়া 
ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। পঞ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্র মহাশয় তাহার 
বাঙ্গালা তাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব নামক গ্রন্থেও লিখিক়াছেন যে, 
অগ্তাপি ত্রিবেণীর বাধ! ঘাটের কিঞ্চিৎ উত্তরে “নেতা ধোপানীর পুকুর 
নামে একটি পুক্করিণী আছে। আমাদের অনুমান, তমনুকের সহিত 
উদ্জ ঘটনার কোন বিশেষ সন্বন্ধ নাই) তমলুকের নেতা ধোঁপানীর 
পাট খানি কেবল নেতার প্রতি ভক্তির. ডিহ্ু বলিয়াই বোধ হয়। 
তমনুকের বর্তমান সবভিতিজন্য।ল্‌ আফিসের অনতিদূরে খাটি 
পুকুরের পূর্বদিকে বাঙ্জালার তলা্টিয়ার সৈ্তদলের লেপ টেগ্যান্ট 
ও?হারা সাহেবের (15165805292 219387206,। 
,লেপটেন্যাপ্ট ০ নুহ 90£0১5 50 895691100 ) একটি 
5 সমাধি স্তস্ত আছে। কোম্পানীর আমলে উড়িষ্যা- 
বিজয় ও. সাঁওতাল বিদ্রোহ নিবারণের জন্য কোম্পানীর সৈন্পামস্তাঁদি 
কলিকাতা হইতে অর্ণবধানৈ তমলুকে পৌঁছিয়া লালদিঘী দামক 


নেতা ধোপানীর পাট। 


প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী। ৩১৩ 


স্থলপথে মেদিনীপুর দিয়া গন্তব্যস্থানে যাতায়াত করিত। এ্রর্ূপ এক 
সৈগ্ঘদল এস্থানে অবস্থান কালীন ১৭৯৩ খুষ্টান্সের ৬ই অক্টোবর লেপৃটে- 
স্টান্ট ও'হারার মৃত্যু হওয়ায় উক্ত স্থানে তাহাকে সমাহিত করা 
হইয়াছিল। ২৭ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয় । 

বৌদ্ধযুগে তমলুকে রাজ্যের প্রধান সঙ্ঘারাম ছিল ; এতত্যতীত এই 
জেলার অন্তর্গত ময়না, দ্রাতন ও বাহিরীতেও এক একটি সঙ্ঘারাম ছিল 
বলিয়া বোধ হয়।, ময়্নাগড়ে বৌদ্ধ নরপতি লাউ- 
সেনের রাজধানী ছিল। ম্যনার নিকটবর্তী বৃন্দা- 
বনচকে এক ধর্মঠাকুর আছেন, তাহাকে অনেকে লাউসেনের প্রতিঠিত 
বলিয়া থাকেন। ময়নাগড় এখনও ধর্নুজার প্রধান পীঠস্থান বলিয়া 
পরিচিত। মহামহোপাধ্যায় পঙিত হবপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে. আমাদের দেশের ধর্মপূজা বৌদ্ধধর্ের রূপান্তর মাব্র'/ 
বুদ্ধদেবই পশ্চিমবঙ্গে ধর্খনামে পুজা পাইতেছেন। বৌদ্ধদের শ্ন্টবাদের 
উপর ধর্দ্দেবের পৌরাণিক আখ্যান প্রতিষ্ঠিত, সে কথা পূর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে। . 

ময়না রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত গড়টি এ প্রদেশের একটি প্রাচীন 
কীণ্ডি।' এ গড়টি এক সময় সুদৃঢ় ও ছুঝ্ক্রমা ছিল। গড়টি বাহির 
গড় ও ভিতর গড় নামে দুই ভাগে বিভক্ত ।' ভিতর গড়ের পরিমাণ ফ্ 
৫৬২,৫০০ বর্গফিট উহার চতুদ্দিকে যে পরিখাটি 
আছে তাহার প্রত্যেক পার্খের দৈর্ঘ্য সাতশত 
ফিটেরও অধিক । এ পরিখাটির বাহিরেই বাহির-গড় । এই বাহির- 
গরড়টিকে চতুদ্দিকে বেষ্টন করিয়া অন্য ষে পররিখাটি আছে উহার 
প্রতি পার্খের দৈর্ঘ্য প্রায় চৌদদশত ফিট। উভয় পরিখাই গ্রন্থে প্রায় দেড় 
শত ফিট এবং এখনও আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ভিতরের পরিখীতে ৭1৮ হাত 


ময়নার ধর্মাঠাকুর । 


ময়না-গড়। 


৩১৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


এবং বাহিব্রের পরিখাতে »।« হাত জল থাকে। বাহির-গড়ের 
পশ্চিম ও অগ্রিকোণে প্রবেশ-দ্বার। ভিতর গড়ের চতুর্দিকে প্রথম 
পরিথাটির পার্থ দিয়া কাটা বাশের ঝাড় পরস্পর এরূপ নিরম্,তাবে 
সংলগ্ন ও জড়িত হইয়া রোপিত ছিল যে, উহার মধ্য দিয়া মাস্থুধের 
যাতায়াত দুরের কথা, তীরও প্রবেশ করিতে পারিত না। পুর্বে 
দুটিই পরিখা গভীর জলে এবং বহুসংখ্যক কুস্তীরে পরিপূর্ণ থাকার 
কাহাএও উহা সন্তরণপুরববক পার হইবারও উপায় ছিল না। ভিতর গড়ে 
বাজ! "পরিবারে বাস করিতেন এবং বাহির-গড়ে সৈম্ত ও রাজকর্ম্ম- 
চারিগণ থাকিতেন। মহারাষ্ীয়দিগের উপত্রবের সময অনেকেই এই 
স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আম্পনাদিগকে নিরাপদ মনে করিতেন। 
কোম্পানীর প্রথম আমলের অনেক চি পত্রে ময়নাগড়ের উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

মহিষাদল থানার মধ্যে মহিষাদল রাজবংশের কয়েকটি কীর্তি আছে। 
তন্মধ্যে রাণী জানকীদেবীব প্রতিষ্ঠিত ১৭৭৮ খুষ্টান্দে নির্টিত মহিষা- 
দলের নবরত্ব ন্দির, ১৭৮৮ সালে নাম্মত  রাম- 
বাগের রামজীউ মন্দির ও দেউলপোতা গ্রামের 
গোপীন্থের মন্দিরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মাহযা- 
দলের স্থাবখ্যাত সগুদশচুড়ক সমস্থিত বৃহৎ দারুময় রথটা রাঞ্জা মতি- 
লালের কীত্তি। মহিষাদলের এই, রথোৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন 
হইয়া থাকে এবং তছুপলক্ষে বহু অর্থ ব্যর ও বছ লোকের সমাগম 
হইয়া থাকে। মহিষাদলের রাস-মগ্ুপ এবং সিংহবাহিনীদেবী ও 
দধিবামন নামক বিগ্রহ রাণী ইন্দ্রাণী নমর সময় প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল । 

নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত রায়পাড়া গ্রামের মহাদেবের মন্দিরটিও 


মহ্যাদল- 
রাজবংশের কীন্ডি। 


প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী। . ৩১৫ 


একটি প্রচীন কীন্তি। এই মহাদেবের প্রকাশ সম্বন্ষেও নানাপ্রকার 
কিন্বদস্তী আছে। জনপ্রবাদ, এক সময়ে এই মন্গির 

91 পাশে সমুত্র ছিল। ধনপতি বণিক্‌ সিল যাই- 
বার সময় এই পথেই গিয়াছিলেন এবং তাহার 

প্রদত অর্থেই এই মন্দিরটি নিরশ্শিত হইয়াছিল । মন্দিরটি জীণ হইয়া 
- খাওয়ায় প্রায় ৭০।৮* বৎসর হইল জয়নারায়ণ গিরি নামক স্থানীয় 
জনৈক ভূষ্যধিকারী উহার সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন। তারকেশ্বরের 
মোহস্তের সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক মোহস্ত কর্তৃক এই মহাদেবের সেবা 
পৃজাদি নির্বাহ হইয়া থাকে। ইহার অনেক ভূগম্পত্তি আছে। প্রতি 
বৎসর শিব-চতুর্দশীর সময় এখানে একটি মেলা হয়; সে সময় এস্লে 
সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে । এ 
নন্দীগ্রামের জানকীনাথের স্ুরহৎ মন্দিরটি ১৮০৩ খুষটাে মহিষা- 
দলের অন্ততম রাজা আনন্দজার্লোর সহধর্শিণী পূর্বোক্ত রামী জানকীদেরী 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই মন্দিরে অতিথি অভ্যাগতর আহারের 
. বিশেষ ব্যবস্থা আছে। নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত বাশুলিচক গ্রামে 
হলদী নদীর তীরে বাণুলী দেবী নামে একটী প্রাচীন দেবীও আছেন 
সৃতাহাটা থানার দোরে! পরগণায় মাধব, সাগরমাধব ও নীলমাধক 
নামে তিনটি অতি প্রাচীন প্রস্তর মুন্ট আছে। নীন প্রস্তরে নির্দিত 
রর সুবৃহৎ সুর্তিগুলির গঠন প্রণালী দেখিলে আশ্চর্্য- 

বি ওহি হিত হইতে হয়। কত যুগ হইল মৃততিগুলি নির্িত 
হইয়াছে, কালের কঠোর "হস্ত উহাদের গাত্রে কত 

অত্যাচার করিয়া গিয়াছে, তথাপিৃত্বিগুলি দেখিলে মনে হয় যেন শিল্পী 
সগ্ঃ সগ্ঘঃ উহাদের নির্মাণ কার্য শেষ করিয়া গিয়াছেন। উহাদের 
প্রকাশ সব্ষক্কেও অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। কিন্তু গুলি থে 


৩১৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস | 


বৌদ্ধযুগের মৃত্তি তাহা নিঃসদ্দেহে বলা যাইতে পারে। দেতোগের 
নবরত্ব ও দীর্তিকা মাজনামুঠার জমিদার প্রাতঃম্মরণীয় রাজ! যাদবরাম 
রায়ের পুত্রবধূ রাঙা কুমারনারায়ণের পত্ী রাণী সুগন্ধা কর্তৃক অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
' ঘাটাল মহকুমার মধ্যে চন্দ্রকোণ। বিশেষ প্রাচীন স্থান । হিন্দু- 
রাজত্বে ভানদেশের মধ্যে চন্দ্রকোণ! .একটি প্রধান ও প্রসিদ্ধ নগর 
;. ছিলঃসে কথা পুর্ব্বে বলিয়াছি। ১৬৭* খুষ্টান্দে 
রা অঙ্কিত ভ্যালেপ্টীনের মানচিত্রেও চন্ত্রকোণা 
(51470870098. ) শিলাবতী নদীর তীরবর্তী একটি 
সমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়া চিত্রিত হইয়াছে। হিন্দু রাজাদের অনেক 
ক্রীর্তিই এই স্থানে ছিল। কথিত আছে, সে সময় চন্দ্রকোণা সহরে 
বাহান্নটি বাজার ছিল। কিন্তু এখন আর তাহার সে গ্রী সম্পদ নাই। 
চজ্জকোণার গৌরবচিন্ন প্রায় সমস্তই অন্তহিত হইয়াছে। বর্তমানে 
কেবল কতকগুলি প্রস্তর-স্ত,প ও পরবন্তিকালে নির্টিত ছু”চাঁরিটি মন্দির 


বক্ষে ধারণ করিয়। চন্দ্রকোঁণা আপনার অতীত-গৌরবের পরিচয় 
ঞরুদান করিতেছে । 


" চন্দ্রকোণার রাজাদিগের দেবতা ও ধর্শের প্রতি বিশেষ ভক্তি ছিল। 
তাহারা এ স্থানে অনেক দেবমুস্তি “প্রতিষ্ঠা করিরাছিলেন। . দ্বাদশদ্বারী 
গড় নামে তাহাদের প্রাচীন ছুর্গটীর ভগ্নাবশেষ 

নিত অগ্থাপি যেস্থানে দৃ্ট হয়, উহারই অনতিদুরে তাহা- 
দেরই প্রতিষ্ঠিত মল্লেশ্বর ও উজন্লাথ নামে ছুইটি / 
শিবলিঙ্গ এখনও ররহিয়াছেন । এই কিন্বদত্তী, মুগলমান সেনাপতি- 
কালাপাহাড় বখন প্রবল পরাক্রমে উড্ভিক্তা বিজয় করিতে ষাইতে- 
ছিলেন, যখন সেই বিধন্দ্রী সেনাপতি হিন্দু দেবদেবীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ 


প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩১৭ 


হইয়। দেব মন্দির ও দেব সুন্তি সমূহ চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়া হিন্দু ধর্খোর, 
লাঞ্ছনা করিতেছিলেন, সেই সময় এই শিবলিঙ্গ ছুইটির পৃজকগণ তীহাঁ- 
দের চক্ষুর সম্ুথে দেবতাঁর এরূপ লাঞ্ছনা হইবার আশঙ্কা করিরী 
মন্পেশ্বরকে প্রস্তরাবরণে আবৃত করেন এবং উজন্লাথকে অদূরে এক বট- 
বৃক্ষমূলে স্থাপন করিয়া আসেন। কালাপাহাড় দেবমুর্তি দুইটির সন্ধান না 
পাইয়। মন্দির ছুইটিকেই ধ্বংস করিয়। দিয়া যান। ও 
পরিবন্তিকালে চন্দ্রকোণ! বদ্ধমানীধিপতির অধিকারভুক্ত হইলে বর্ধ- 
মানাধিপতি রাজা কীন্ডিচন্ত্র খৃষ্টা় অষ্টাদশ শতাব্দীতে মল্লেশ্বর মহা- 
দেবের বর্তৃম়ান সুউচ্চ ও সুদৃপ্ত মন্দিরটি নিশ্মীণ করিয়া দেন। কিন্তু 
শিবলিঙ্গ অষ্ঠাপি সেইরূপ প্রস্তরাব্ৃত অবস্থাতেই রহিয়াছে । মল্লেশ্বর 
মহাদেবের নামানুসারে উত্তরকালে এঁ স্থান মল্লেশ্বরপুর নাম প্রাপ্ত 
হইয়াছে । মল্লেম্বর মহাদেবের মন্দিরের অনতিদূরে একটি প্রাচীন 
বটবৃক্ষমূলে উজন্লাথ মহাদেবও অগ্ঠাপি আছেন। শর্ত হওয়া যায় যে, 
_ যতবার উহার জন্য মন্দির বা গৃহাদি নির্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে 
ততবার উহা! ভূমিকম্প, গৃহদাহ, বজাঁঘাত বা অন্য কোনপ্রকার দুর্ঘটনার 
দ্বারা ধ্বংস হইয়া গিয়াঁছে। 
চন্দ্রকোণ! সহরের দক্ষিণে দ্বাদশদ্বারী বা “বারছুয়ারী” নামক ছুর্ণটির 
ব্বংসাবশেষ আছে । জন্রতি এ স্থানেই চন্দ্রকোণার প্রাচীন বাজ? 
ৃ চন্দ্রকেতুর রাজবাটী ছিল। পূর্বে উন্লিখিত হুই- 
কাছে, দক্ষিণ বাড়ে স্ুরবংশীয়দিগের ' অধিকার লুগ্ 
হইলে বগড়ী ও চন্দ্রকোণা প্রভৃতি স্থানে এক একটি ক্ষুদ্রতর রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠা,হইয়াছিল। এ সময় চন্দ্রকোণায় যে রাজবংশ প্রথম অ]ধিপত্য 
করিয়াছিলেন রাজা চন্দ্রকেতু সেই বংশের শেষ রাজা । তৎপরে চন্ত্র- 
কোণায় বগড়ীর চৌহান বংশীয় রাজাদিগের অধিকার আরন্ত হইয়াছিল। 


দ্বাদশগ্থারী ছর্গ। 


৩১৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


ভিমিদার বংশ” শীর্মক অধ্যায়ে সে সম্বদ্ধে বিস্তারিত আলোচন। করা, 
যাইবে । দ্বাদশদ্ারী হূর্গটি চতুদ্দিকে স্প্রশন্ত ও সুগভীর পরিথার 
বারা বেষ্টিত ছিল। এখনও স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ম আছে। এ রগ 
মধ্যস্থ একটি স্থানকে লোকে কপূররতলা বা রাজাদের কোষাগার 
বলিয়। নির্দেশ করিয়া থাকে । . এত্তিন্ন এ প্রাসাদটীর পর্ব্ব গৌরবের 
পরিচয়, দিতে কতকগুলি প্রস্তর খণ্ড ব্যতীত অন্ত কোন নিদর্শন নাই। 
চৌহান বংশীয় রাজাদের আমলে চন্দরকোণার পশ্চিম প্রান্তে রামগড় 
ও লালগড় নামে ছুইটি দুর্গ নির্মিত হইয়টছিল। তন্মধ্যে ১৫২২ খৃষ্টান 
| রামগড় ছুর্গে রঘুনাধ জীউর মুস্তি প্রতিষু/ করা হয় 
এবং ১৫৭৭ শকান্দায় (১৬৫৫ খুষ্টাবে ) প্রাচীন 
দ্বাদশদ্বারী ছূর্গ হইতে গিরিধারী জীউকে আনয়ন 
করিয়া লালগড় ছুর্গে স্থাপিত কর! হইয়াছিল । তথায় গিরীধারী জীউর 
জন্স একটি সুদৃপ্ত নবরত্ব মন্দিরও নির্মাণ করিয়া দেওয়া হয়। রামগড় 
দুর্গে রঘুনাথ জীউর যে মৃস্তি ছিল, তাহা উত্তরকালে নুণ্ত হওয়ায় পরবর্তী- 
কালে কোন রাজ! এ দুর্গের অনতিদূরে একটি সুদৃগ্ত বৃহৎ মন্দির নিশ্মাণ, 
করিয়া তন্মধ্যে অষ্টধাতু নির্শিত রদুনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
লালগড় ছুর্গের অত্যন্তরস্থ নবরত্ু মন্দিরটিও ধ্বংস হইলে গিরীধারী 
জীউকেও উত্তরকালে তথা হইতে আনয়ন করিয়া বথুনাথ জীউর মন্দি- 
রের নিকটে একটি নুতন মন্দির নির্মাণ করিয়া স্থাপন করা হইয়াছিল। 
লালগড় হইতে আনীত হইবার পর হইতে গিরীধারী জীউ লালজীউ 
নাষে অভিহিত হুইতেছেন। গিরীধারী জীউর পুরাতন নবরত্ব মন্দিরে 
ষে প্রস্তর ফলকথানি ছিল তাহা এক্ষণে লালজীউর মন্দিরের -সন্থুখে 
রক্ষিত আছে। উহা! হইতে জানা যায় যে, ১৫৭৭ শকে রাজা হরি- 
নারায়ণের পত্বী ব্রাণী 'লক্ষণাঁবতী কর্তৃক গরিরীধারী জীউর মন্দিরটি 


রামগড় ও লালগড় 
দর্গ। 


প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ₹ ৩১৯ 


. প্রতিষ্টিত হইয়াছিল । * লালজীউর মন্দিরটি বঙীয় শিল্প পদ্ধতি অনুসারে 
নির্মিত হইয়া ছিল)কিন্তু রুনা জীউর মন্দিরটি উৎকল স্থাপত্যের নিদর্শন । 
লালজীউর মন্দিবের সম্মুখে একটি নাট্/-মন্দির আছে এবং উহার 
অনতিদূরে কামেশ্বর মহাদেবের একটি পঞ্চরদ্ধ মন্দিরও আছে। উহারই 
দক্ষিণ-পশ্চিম রাস-মঞ্চ। খোদ্দিত লিপি হইতে জানা যায়, কামেশ্বর 
মহাদেবও ১৫৭৭ শকাবায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 
এই সমস্ত মন্দির স্থবিস্ৃত ভূমিথণ্ডের উপর সুউচ্চ 
প্রাচীর বেষ্টনী মধ্যে অবস্থিত | পূর্বদিকে সুবৃহৎ 
প্রবেশ-ত্বার। এই স্থানটি “রঘুনাথগড় ঠাকুরবাড়ী” নামে পরিচিত এবং 
যে গ্রামে এই ঠাকুরবাড়ীটি অবস্থিত উহা! 'অষোধ্য” নামে অভিহিত 
হইতেছে। তদানীস্তন বর্ধমানাধিপতি মহারাঞ্জা তেজটাদ বাহাদুর 
১২৩৮ সালে (খুঃ অঃ ১৮৩৯) & সকল পুরাতন মন্দিরগুলির সংঙ্কার ও 
আবশ্তকীয় নূতন মন্দির ও প্রাচীরাদি নির্মাণ করিয়া দিয়া প্রাচীন 
দেবতাগুলিকে স্থশোতিত করেন | তদবধি বর্তমানকাল পর্য্যস্ত বর্ধমান 
রাজবংশের আনকুল্যে প্রাচীন কীন্তিগুলি সজীবভাঁবে রক্ষিত হইতেছে । 
সে _ঁললশীঁীশাঁ শশী 


রঘুনাথ গড় ও 
অযোধ্যা । 


ক 


প্রস্তর ফলকটিতে বঙ্গাক্ষরে লিখিত আছে £__ 
“শুভম্স্ত শকাব্দ ১৫৭৭] 

শাকে অস্ব মুনিবানেন্দৌ বৈশাখে শুক্ুপক্ষকে 
তৃভীয়ায়াং ভূগুদিনে জীযুক্তন্ট বভূব্হ | 
হুরিনারায়ণ তৃপস্ত পত়ী শ্রী লক্ষণাবতী 
-জ্ীরাধাকফয়োঃ শ্রীত্যৈ নবরতু মিদংদদো ॥ 
রাধাকফ। পদারবিন্দ র্িকা শ্রী বীর ভাগে বধুঃ 
খ্যাত শ্রীহরিভুপতেন্চ বণিতা শ্হোলরজাম্্জ । 
মাতা শ্রীযুক্ত মিক্রসেন নৃপতৌধিধ্যাত কান্তেমিতে 
নারায়ণ মন্লভুপ ভগ্গিনী-রম্য দদৌমন্দিরং ॥ 
গিরীধারী পদাম্বোজে নবরত্ব মিদং শুভ 
নিন্মাস্র বু যত্ন সমর্পিতবতীমুক ॥” 


৩২০ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


রঘুনাথগড় ঠাকুরবাড়ীর সম্মুখে লাল্ীউর ও রঘুনাথ জীউর কারু- 
কার্ধা বিশিষ্ট ছুইখানি রথ আছে। দশহরার দিবস রথযাত্রা উপলক্ষে 
এবং রথুনাঁথ জীউর পুষ্যা উৎসব উপলক্ষে চন্দ্রকোণীয় দুইটি সুবৃহৎ 
মেলা বসে । সে-সময় তথায় সহঅ সহত্র লোকের 
লাললজীউ ও রঘুনাথ 
জীউর রথ।?. সমাগম হইয়া থাকে এবং নানা প্রকার দ্রব্যের 
আমদানী ও রপ্তানী হয়। এই সকল উৎসবের খরচ, 
দেবতা দিগের নিত্য নৈমিন্তিক সেবা পৃজার ব্যয় এবং অতিথি অত্যাগত- 
দ্রিগের. স্কারের জন্য বর্ধমানরাজ বিস্তর ভূসম্পত্তি দ্েবত্বর রূপে দাঁন 
করিয়াছেন। উহাঁরই উপসত্ব হইতে সকল খরচ নির্ধাহ হইয়! থাকে । 
চক্দ্রকোণায় 'রাজার মার পুকুর নামে একটি সুবৃহৎ পুষক্করিণী 
আছে । জনশ্ষতি, রাজমাতী লক্ষণাঁবতী উহারও প্রতিষ্টা করিয়াছিলেন । 
চল্রকোণার অন্তর্গত মিব্রসেনপুরের কালীপুজাও রাজ্মাঁতার অন্ততম 
কীন্তি। এইরূপ কিন্বদস্তী, রাজ। মিত্রসেন কর্তৃক 
উক্ত স্থানে একটি নূতন নগর স্থাপিত হইলে পর 
রাজমাতা মহাসমীরোহের সহিত তথায় কালীপুজা 
করিয়াছিলেন তদবধি “প্রতিবসরই বিশেষ সমারোহের সহিত এ 
স্থানে কালীপৃভ। হইয়া আসিতেছে এবং এখনও উহা 'রাজার মা'র 
ক্যলীপৃজা” নামেই পরিচিত । রঘুনাথ গড়ের নিকট রাণীসাগর ও 
সীমাসাগর নামে আরও ছুইটি খড় বড় পুষ্করিণী আছে। চন্দ্রকোণীয় 
রামোপাসক সম্প্রদায়ের বড়, মধ্যম ও ছোট অস্থল নামে তিনটি ও 
- নানক গম্থীদিগের একটি মঠ আছে। তিনটি অস্থলে উত্তর পশ্চিম 
প্রদ্বশবাদী তিন জন মোহন্ত থাকেন এবং তথায় শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি 
পুজিত হয়। নানক সম্প্রদায়ের মঠে "গ্রন্থ সাহেব রক্ষিত 'আছে। 
ই সকল মঠেরও যথেষ্ট সম্পর্ভি আছে। 


রাজমাতার কীর্তি 
ও সন্ন্যাসীদের মঠ। 


শ্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩২১ 


চজ্রকোণা সহবের উত্তরে “সাহেব ভাঙ্গা”নামক স্থানে কতক- 
গুলি ইঞ্কালয়ের ভগ্রাবশেষ আছে। কোম্পানীর আমলে ব্যবসা- 
বাণিজ্য উপলক্ষে ইউরোপীয় বণিকগণ এ স্থানে বাস 
করিতেন। সেই কারণে এ স্থানের প্ররূপ নামকরণ 
হইয়াছিল। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সে সময় এ প্রদেশ ব্যবসা- 
বাণিজ্যের জন্ত বিশেষ খ্যাতি-লাভ করায় ইউরোপীয় বণিকগণ এই 
দেশের নানা-স্থানে কুঠী নির্মাণ করিয়াছিলেন। চন্্রকোণা,' ঘাটাল, 
দাসপুর গ্রতৃতি থানার স্থানে স্থানে এখনও সেই সকল সুবৃহৎ নীলকুটী ও. 
রেশম কারখানাগুলির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। 
ক্ষীরপাই সহরের নিকটবর্তাঁ কাশীগঞ্জ নামক গ্রামেও কোম্পানীর 
একটি সুবৃহৎ কুী ছিল। উহারই অনতিদুরে বেড়াবেড়া নামক 
" পল্লীতে সাহেবদের ছয়টি-সমার্ধি-ত্ত আছে। সমাধি-সতসত গুলির এখন 
ধ্বংসাবস্থা এবং স্তহাদের গাত্র-সংলগ্ খোঁদিত 
দি লিপিগুলিও সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাণ্ত হইয়া গিয়াছে। , 
সেজন্ এগুলি যে কাহাদের সমাধি বা কতদিনের 
পুরাতন তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই। সেকালে ইউরোপের 
অধিবাসীরা! যাহারা এ দেশে ব্যবসায় বাণিজা বা চাকরী উপলক্ষে 
আসিতেন, তাহারা এদেশের লোকের সঙ্ে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন 
এব$ এদেশের লোকেও তাহাদিগকে নিজেদের বন্ধু বান্ধবের মতই মনে 
করিতেন। সেকালের দেশী বিদেশীর এরূপ ঘনিষ্ঠতার অনেক কাহিনী 
অগ্ঠাপি এ প্রদেশে শ্রুত হওয়া যায়। এই জেলার সার্ভে সেটেলমেন্টের 
কাধ্যে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে আমাদিগকে একবার বেড়াবেড়া 
পল্লীতেই শিবির সন্নিবেশ করিয়া কয়েক দিন কাটাইতে হইয়াছিল । 
- সেই সমর দেখিয়াছি, গ্রামবাসিব্দ্ধগণ এখনও তাহাদের পারিবারিক 
হ১ 


সাহেব ভালা | 


৩২২ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 
কোন শুতকার্ধ্য উপলক্ষে বা কোন বিশেষ পর্বদিনে তাহাদের পিতৃ 
পিতাষহের সুখ ছঃখের সাথী পরলোকগত সেই সকল বিদেশীয় বন্ধুগণের ' 
পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করতঃ এক একটি ক্ষুদ্র দীপাধার তৈল পূর্ণ 
করিয়া সেই জরাজীর্ঘ সমাধিগুলির সম্মুখে আালিয়। দিয়া আসে । । 
চন্দ্রকোণা সহরের চার পাঁচ মাইধ দক্ষিপ-পূর্বে বাকরা গ্রামে 
“ছোট দীঘি” নামে একটি বৃহৎ পুক্করিণী আছে। উহার এক পার্খে 
ধাড়াইলে অন্ত পার্খের লোক চেনা যায় না । কতদিন 
বাকরার দীি। হইল কাহার দ্বারা যে পুক্করিণীটি খনিত হইয়াছিল 
তাহা জানা। না গেলেও পাঁচ ছয় শত বৎসরের মধ্যে যে উহ! খোদাই 
করা হয় নাই তাহা উহার বর্তমান অবস্থা দেখিয়াই বেশ বুঝিতে পার! 
যায়। নাম হইতে জানা যায়, উহাই খ্রস্থানের ছোট দীঘি ) এতদৃব্যতীত 
স্থানে একটি বড় দীঘিও ছিল, ' তাহা! এখন ধান্তক্ষেত্রে পরিণত . 
হইয়াছে । কেবল স্থানে স্থানে পাড়ের ধ্বংসাবশেব তাহার পুর্ব গৌরবের 
, সাক্ষ্য দিতেছে । ছোট দীঘিটির পরিমাণ দেখিয়া বড় 'দীধিটী কিরূপ 
ছিল তাহা অন্মান করা ব্বাইতে পান্রে। 
ঝাকরা গ্রামের তিন চার মাইল দক্ষিণ-গশ্চিমে দনাই নদী । 
চণীমন্ল কাব্যে কবি মুকুন্দরাষ এই দনাই নদীর নামোল্লেখ করিয়া- 
ছেন। দনাই নদীর উপরে বর্ধমান রাস্তায় “পিউ. 
পিও.লাসের সাকো। লাসের সাঁকো” নামে একটি প্রস্তর নির্ষিত পুরা- 
, তন পোল ছিল। এই পি .লাসের সীকো। পূর্বে “কাত্লা ফেলার? জন্য 
প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও প্রস্থান সম্পূর্ণ নিরাপদ হয় নাই। উহার- 
অনতিদূরে একটি স্ুবহত নীলকুী ছিল। তাহার তগ্নাবশেষও 
অগ্তাপি দৃষ্ট হয়। সেই স্থানেও একটি পুরাতন পুক্করিণী আছে । 
াটাল মহকুমার অন্তর্গত রাজনগর গ্রামে চিতুয়। বরদার জমিদার . 


প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩ 


শোভা সিংহের গড়বাড়ীর তগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। বরদা পরগণার বিখ্যাভ 
বিশালাক্ষী দেবী এই বংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন | মেদিনীপুর . 
বেলার উত্তর সীমায় হুগলী জেলার অন্তর্গত মান্দারণ-নামক স্থানে 
হজরৎ ইস্মাইলের যে দরগা আছে জনঙ্ষতি, উহা শোঁভ। সিংহ কর্তৃক 
নির্শিতি হইয়াছিল। বর্ধযান জয়ের স্মতিচিহ স্বরূপ তিনি উহা নির্মাণ 
করিয়া,দিয়াছিলেন। * রঙ্গপুর জেলার কীটাদুয়ার 
শোভা সিংহের কি । নামক স্থানে ইস্মাইল্‌ গাজীর সমধিস্থানে একজন 
ফকীরের নিকট রিসালৎউশশুহাদা নামক একথানি পারস্ত ভাষায় 
লিখিত গ্রন্থ আছে। এঁতিহাসিক রাখালদাস বন্য্যোপাধ্যায় মহাশয় 
তাহার গ্রন্থে উহার উল্লেখ করিয়াছেন । রিসালৎ-উশ-শুহাদা অনুসারে 
মান্দারণের রাজা গজপতি বিদ্রোহী হইলে, ইস্যাইল্‌ তাহার বিরুদ্ধে 
প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং গজপতিকে পরাজিত ও বন্দী করিয়াছিলেন। 
এ সময় মান্দারণ উড়িব্যার গল বংশীয় রাজগণের অধিকাঁর-তুক্ত ছিল। 
কিন্তু উতৎ্কলের ইতিহাস মাদলা পাণ্ীতে ইস্মাইল গাজীর উৎকঙগ 
অতিযানের ফলাফল অন্তরূপ লিখিত আছে ইতিপূর্বে তাহা উল্লিখিত 
হইয়াছে। রিসালৎ-উশ-শুহাদা অনুসারে ইস্যাইন্‌ ঘোড়াঘাটে হিন্দু 
সেনাপতি ভান্দসী রায়ের চক্রান্তে নিহত হইয়াছিলেন। হ্গ্নী জেলার 
মান্দারণ পরগ্রণায় ইস্মাইলের দেহ ও রঙ্গপুর জেলার দীরগঞ্জ থানার 
কাটাছুয়ার গ্রামে তাহার মণ্তক সমাহিত আছে। 1 
দাসপুর থানার অন্তর্গত নাড়াজোল পরগণায় নাড়াজোল রাজবংশের 
কয়েকটি কীর্তি আছে। গড় নাড়ীজোল নামক স্থানে & বংশের 
রাঙ্জবাি অবস্থিত। নাড়াজোল গড়ের আফ্ততন অন্যুন পাঁচ শত 
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৩২৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


বিঘা ভূমি। উহা! বাহির গড় ও ভিতর গড় নামে ছুই ভাগে বিভক্ত । 
ব্রাজবাটীকে কেন্দ্র করিয়! দুইটি নুপ্রশস্ত পরিখা এ ছুই গড়ের চতু্দিকে 
বেষ্টন করিয়া আছে। বাহির গড়ে নিক্শ্রেণীর বহুসংখ্যক হিন্দু ও 
মুসলমানের বাস দৃষ্ট হয়ঃ সেকালে উহার! বর্গ প্রভৃতির আক্রমণ 
হইতে রাঁজভবন সংরক্ষণের জন্য নিযুক্ত ছিল। ভিতর গড় রাঁজবাটা, 
দেবালয়, পুজার দালান, বৈঠকথানা, তোষাখানা 
সদর মহাল, অন্দর মহাল প্রসৃতি বিবিধ খণ্ডে 
বিভক্ত । এ গড়ের যধ্যে সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট কয়েকটি দ্বিতল 
ও ত্রিতল গৃহ আছে। গৃহগুলি নানাবিধ মনোহর দেশীয় ও বিদেশীয় 
শিল্পগ্রব্য ও জয়পুর, দিলী+ লাহোর প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত 
মুসলমান সআ্রাটগণের বহুমূল্য প্রতিকৃতির দ্বারা সুসজ্জিত। প্রাসাদে' 
প্রবেশের একটি মাত্র তোরণ এবং উহার যস্তকোপরি নহবৎখানা। 
গড়ের মধ্যতাঁগে সীতারাম জীউর মন্দির, একটি প্রাচীন শিবালয়, 
বিবিধ কারুকার্ধ্য খচিত সপ্তদশ চূড়া বিশিষ্ট রাসমগ্ডপ, দোলমঞ্ ও 
শ্রেণীবন্ধ ছয়টি শিবালয় আছে । এ 

নাড়াজোল রাজভবনের নিকটস্থ 'লঙ্ক। গড়? নামক সুবৃহৎ পুঙ্ষরিণীটি 
নাড়াজোলের তদানীন্তন অধিপতি রাজ মোহনলাল খাঁনের একটি 
ন্মরণীয় কীর্তি।: তিনি বহু অর্থব্যয় করিয়া এই সুন্দর পুষ্করিণীটি ও 

লঙ্কাগড়ও 'জমিদারীর নান! স্থানে আরও কয়েকটি পুক্করিণী 
সখাদ গ্রামের যঠ। খোদিত করিয়। দিয়াছিলেন। চিতুয়া পরগণার 
অন্তর্গত সথাদ গ্রামের মঠটীও রাজা মোহনলাল কর্তৃক স্থাপিত । তিনি' 
এজন্য লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। নাড়াজোল পরগণার যধ্যে 
ফতেগড় ও" গড়গোপীনাঁথপুর নাষে বাঁজাদিগের প্র্তঠিত আরও 
ছুইটি প্রাচীন গড়ের ভগ্রাবশেষ আছে। বর্গা প্রভৃতির উপ- 


নাড়াজোল-গভ | 


প্রাচীন কীর্তি ও কাহিমী.। ৩২৪ 


প্রবের সময় বাজ-পরিবার ধনরত্ব লইয়া তথায় সময়ে সময়ে বাস 
করিতেন । 
সদর মহকুমার মধ্যে মেদিনীপুর সহরে একটি প্রাচীন প্রস্তর নির্মিত 
দূর্গ আছে। কতদিন হইল কাহার দ্বারা যে উহা নির্মিত হইয়াছিল 
তাহা আবিষ্কত হয় নাই। আমাদের অনুমান, রাজা মেদ্িনী কর কর্তৃক 
নর মেদিনীপুর নগর প্রতিষ্ঠিত হইবার সময়েই এই 
নু দর্গটাও নির্শিত হইয়াছিল। তৎপরে এদেশে 
মুসলমানদিগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে এই 
ছর্গটিও যুসলমানদিগের হস্তগত হয়। সেই সময়েই উহার অত্যন্তরস্থ 
মস্জিদটা নির্শিতি হইয়া থাকিবে । আইন-ই-আকবরীতে মেদিনীপুর 
পরগণার মধ্যে ছুইটি ছূর্ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্থতত্ববিদৃ 
রায় মনোমোহন চক্রবর্তী বাহাদুর অঙ্থ্মান করেন, এই ছুর্নটী তন্মধ্যে 
একটি। * মোগল রাজত্বে এই ছূর্সটী এপ্রদেশের একটি প্রধান 
সেনা-নিবাঁস ছিল। নবাব আলীবদঁ, নবাব সিরাজউদ্দৌলা, মীর 
জাফর, শীর কাশেম প্রভৃতি অনেকেই এই স্থানে বহুদিন বাস করিয়া 
গিয়াছেন। মেদিনীপুর সহরের অন্তর্গত স্ুজাগঞ্জ, অলিগঞ্জ, মীর 
বাজার, মীরজা বাজার, নজরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের নামগুপিতে এ 
স্থানে মুসলমান প্রতিপত্ভির বিশেষ পরিচয় পাওয়া বায়। মুসঙমান 
দিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া মহারাই্ীয়গণ কিছুদিন এই 
দুর্মটী অধিকার করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে এদেশে কোম্পানীর 
অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহা তাহাদেরও সেনা-নিবাসে- পরিণত 
হইয়াছিল। “সে সময় বহু সংখ্যক সৈন্য এই স্থানে থাকিত। মেদিনী- 
পুর সহরের কর্ণেলগোলা, মিলিটারী বাজার, সিপাহী বাজার প্রস্ৃতি 
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স্থানের নামকরণ সেই সময়েই হয়। মেদিনীপুর হইতে সেনা- 
নিবাস উঠিয়া গেলে এই হুর্গটী মেদিনীপুরের ডিষ্রাক্ট. জেলরূপে 
ব্যবহৃত হইত। পরে নুতন সেন্ট্যাল জেল নির্মিত হইলে ভিষ্রাট 
দেলটিও তথায় উঠিয়া যায়। তদবধি সাধারণের নিকট উহ! পুরাতন 
জেল নামে পরিচিত হইতেছে । এক্ষণে অব্যবহাধ্য অবস্থায় পড়িয়া 
থাকায় এই প্রাচীন দুর্নটী দ্রিনে দিনে নষ্ট হইয়। যাইতেছে । জন- 
জুতি, এই..ছুর্মটার অভ্যন্তর হইতে সহরের উপকণ্ঠস্থিত গোপগিরি 
পর্যাস্থ একটি ুড়ঙ্গপথ ছিল। শক্র কর্তৃক দুর্গ অবরুদ্ধ হইলে, 
ভিতর হইতে বাহিরে যাইবার বা বাহির হইতে তিতরে আসিবার জন্য 
এই গুপ্ত পথটি রাখা হইয়াছিল । সহরের ছুই একজন প্রাচীন লৌকের 
নিকট শ্রুত হওয়া যায, ডিছ্রী্ট জেলের জনৈক কয়েদি এঁ পথে পলায়ন 
করিবার উদ্দেগ্ঠে উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মারা যায়। এই দুর্ঘটনার 
পরেই ছূর্ণের মধ্যে এ সুড়ঙ্ষটীর যে দ্বার ছিল তাহা রুদ্ধ করিয়া দেওয়া 
হয়।. অগ্ঠাবধি তাহার চিহু আছে। কিন্তু অন্য দ্বারটি যে, গোপগিরির 
নিকট কোন স্থানে ছিল তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাঁয় নাই। 

এই ছুর্গের চতুর্দিকে যে নুবিস্তীর্ণ মাঠ আছে উহার সহিত হিন্দুঃ 
মুসলমানের, ইংরাজ, মারহাট্রার জয় পরাজয়ের অনেক শ্তি জড়িত 
আছে। এ্রস্থানে হিন্দু মুসলমানে, মোগল পাঠান মোগলে বর্গীতে 
অনেক. সংঘর্ষ হইয়া! গিয়াছে। সে সময় মাঠটা সুবিস্ূত ছিল; 
পরবন্তিকাঁলে উহারই স্থানে স্থানে জেলা স্কুল ও কলেজ, কলেজের 
ছাত্রাবাস, পোষ্ট আফিস, ভি্রীক্ট বোর্ড আফিন, এড্ওয়ার্ড মেযোরিস্সাল 
হস্পিট্যাল, ফিমেল হস্পিট্যাল, কুষ্টাশ্রম, ইয়ংেন্স ক্রিশ্চিয়ান এসোসি- 
য়েসন প্রতৃতি সরকারী ও বে-সরকারী গৃহগুলি নির্মিত হওয়ায় বা 
আয়তন এক্ষণে ছোট হইয়া গিয়াছে । 


প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩২৭ 


মেদিনীপুর সহরের মধ্যে জগন্নাথ, শীতলা ও হনুমান জীউর মন্দির 
তিনটি সমধিক প্রসিদ্ধ। জনক্রুতি, মেদিনীপুর যে সময় উৎকলের রাঁজা- 
| দিগের অধিকার-ভুভ ছিল, সেই সময় এইস্কানে 
বি উৎকলাধিপতি গঙ্গবংশীয় কোন রাজা জগন্নাথ, 
বলরাম ও সুভদ্রার যৃষ্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। : 
কংসাবতী নদীর জল বাহে প্রাচীন মন্দিরটী ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় রায় 
শত বৎসর হইল বড় বাজারের মহাজনগণ বর্তমান মন্দিরটা নির্মান 
করিয়া দিয়াছেন। এই মন্দিরটী সহরের দক্ষিণ প্রান্তে যে স্থানে 
রাণিগঞ্জ রোড, উড়িব্যা ট্রাঙ্ক রো, কলিকাতা প্রতিনৃসিয়াল. রোড 
(উ্ুবেড়িয়া রাস্তা ) ও পুরাতন বন্ধে রোড নামে চারিটি প্রসিদ্ধ রাঁজ- 
পথ মিলিত হইয়াছে সেই স্থানে অবস্থিত। 
শীতলা দেবার মন্দিরটী মহারাসতীয়দিগের সময়ে নির্মিত হইয়াছিল। 
এ মন্দিরটী বড় বাজারের কেন্গস্থলে এবং হহ্ুমানজীউর মন্দিরটী মীর 
বাজার নামক পল্লীতে অবস্থিত। আনুমানিক দেড়শত বংসর পুর্বে 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে জনৈক রা'মোপাসক সন্ন্যাসী এই সহরে আসিয়া 
কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি সাধারণের নিকট হইতে 
অর্থ ভিক্ষা করিয়া হস্থমানজীউর মন্দিরটী প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়া ষান। 
মেদিনীপুর সহরের উত্তর প্রান্তে হবিবপুর পল্লীতে এবং সহরের 
দক্ষিণপ্রান্তে কংসাবতী নদীর তীরে নূতন বাজার নামক পল্লীতে প্রাচীন 
পঞ্চমুগ্ডী আসনের উপর প্রতিঠিত দুইটি কালীমৃন্তি আছেন। সম্প্রতি 
কয়েক বৎসর হইল মেদিনীমাতার ুসন্তান, মধ্য প্রদেশের অন্ততঙ্থ 
ম্যাজিষ্ট্রেট ও কাবেক্টার শ্রীযুক্ত বীবেন্রনাথ দে আই, সি, এস্‌ মহোদয় 
নিজ ব্যয়ে হবিবপুরের কালীর মন্দিরটী সংস্কার করিয়া দিয়াছেন । 
সহরের মধ্যস্থিত বিবিগঞ্জ নামক পল্লীতে দছশতভ্ঞা ভণ্দ 7চিল ৬, 
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কর্ণেলখোলা নামক স্থানে শ্রীরামচন্দ্রের সুউচ্চ মন্দির দুইটিও উল্লেখ 
যোগ্য ।. শিববাজার পল্লীতে মেদিনীপুরের অন্যতম জমিদার স্বর্গীয় 
চৌধুরী:জনযে্রয় মল্লিকের প্রতিষ্ঠিত দ্বাদশটি শিবালয় ,ও কারুকার্ধ্য 
বিশিষ্ট একটি রাঁস-মঞ্চ আছে ।-বার মাসের তের পর্ব উপলক্ষে, বিশেষতঃ 
বাস-ধাত্রার সময় মল্লিক বাবুর এইস্থানে বনু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। 
মেদিনীপুর সহরের মধ্যস্থিত মস্জিতৃ ও পীরস্থানগুলির মধ্যে সিপাহী 
বাজারের সাধল, নরমপুরের ইদৃগা, মিএ] বাজারের দেওয়ান টসয়দ 
রাজ্ি বা চন্দন সাঁহিদের মস্দ্রিদ ও-মহাতাপপুরের 

৮৮৮ ইয়াদগার সাহেবের মস্জিদ্‌ প্রসিদ্ধ । সিপাহী 
বাজারের সাধলে পারন্ত ভাষায় লিখিত যে লিপিটা 

আছে, উহা হইতে জানা যায় যে, সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালে উহু৷ 
নির্মিত হইয়াছিল। নরমপুরের ইদৃগার সহিতও সাজাহানের নাম সংযুক্ত 
আছে, সে কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । চন্দন সহিদের মস্জিদে 
হস্ত-লিখিত একথানি পুরাতন কোরাণ আছে। জনশ্রুতি, বাদসাহ 
গুরজজেবের সময়ে এই মস্জিদৃটী নির্মিত হইয়াছিল । ইয়াদৃগার সাহও 
চন্দন সহিদের সমসামর্িক ব্যক্তি । বর্তমান কালেক্টারী কাছারীর পূর্ব- 
প্রান্তে পীর পল্ওয়ান নামে একজন মুসলমান সাধুর সমাধি আছে। 
প্রতিদিন বহুসংখ্যক লোক এই সাধুর সমাধি পার্খে ছু'একটি করিয়া 
পয়সা বা কিছু সিন্রি দিয়া যায়। চন্দন সহিদ, ইয়াদ্‌্গার সাহ ও পীর 
পল্ওয়ান হিন্দু, মুসলমান উভয় ধন্াবল্বীর নিকট হইতেই সমভাবে 
শ্রদ্ধা ও পূজা পাইয়া থাকেন। কর্ণেল গোলা পল্লীর দেওয়ান খানার 
মস্জিদ্টার কারুকাঁ্যও উল্লেথ যোগ্য । সহরের উত্তর পশ্চিম কোণে 


বর্তমান বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের অনতিদূরে এক ফকিরের 
£ খনি জানি একটি ভপা জি | এ পারা উত1 কেক মাও আত 
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গরিচিত? উহার জল অতি সুস্বাহু ও স্বাস্থ্য পরিবর্ঘক। এই জন্ত 
প্রতিদিন বহু সংখ্যক লোক সমাধি রক্ষকের নিকট হইতে মূলা দিয়া 
জল লইয়া ষায়। কুপটির সহিত একটি ঝরণার যোগ থাকায় উহার 
জল কখনও শুদ্ধ হয় নাই; প্রায় সকল "সময়েই উহা! পূর্ণ থাকে। 
বাহিরের আবজ্ঞনাদি যাহাতে কূপের ভিতরে পড়িতে না পারে 
সেইজন্য কৃপটীর উপরেও ছাদ দেওয়া আছে। 

মেদিনীপুর সহরের কেরাণীটোলা৷ পল্লীতে রোমান ক্যাথলিক- 
দিগের ও চার্চ অব -ইংলও মিশন সম্প্রদায় খুষ্টানদিগের এক একটি 
গীর্জা" আছে। এতদ্ব্তীত সহরের উত্তরাংশে 
“আবাস গড়ের” সন্নিকটে আমেরিকান ব্যাপিষ্ট 
মিশন সম্প্রদায়ের একটি গীর্জা আছে। রোমানক্যাথলিকদিগের 
গজ্জাটি এ দেশে ইংরাজাধিকার আরম্ভ হইবার ফিছুকান পরেই 
প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চার্চ অব ইংলগ্ডের “সেন্ট জন্দ, চার্চ নামক স্মুউচ্চ 
শীর্জাটি ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে নির্ষিত হইয়াছিল । চার সু ইংলগ মিশন ও 
আমেরিকান ব্যাপটিষ্ট মিশন দুইটির কার্ধ্য যথাক্রমে ১৮৩৬ ও ১৮৬৩ 
খৃষ্টাব্দ হইতে এ প্রদেশে আরসু হইয়াছে। 

পূর্বোজ্জ তিনটি গীজ্জার সম্নিকটেই খৃষ্টানদিগের তিনটি সমাধি- 
ক্ষেত্র আছে। এততদৃব্যতীত কর্ণেলগোলা পল্লীর পুরাতন জেল নামক 
প্রাচীন হুর্গটির দক্ষিণদিকে উহারই গাত্র-সংলগ্ন প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যেও 
আর একটি সমাধি-ক্ষেত্র আছে। স্থানাভাব বশতঃ উহ এক্ষ ণে অব্যব- 
হার্ধ্য হইন্াছে। তথায় অনেকগুলি সমাধি দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কয়েকটি 
শতাধিক বৎসরের পুরাতন। ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির আমলে ইংরাজ 
রাজত্বের সুদৃঢ় তিত্তি প্রতিষ্ঠা কল্পে কোম্পানীর কার্ষ্যে ষাহার। দূরদেশে 
স্বজন বিরহ অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, এরূপ কয়েক জন ইংরাজ 


গীর্জা ও সমাধি-ক্ষেত্র 
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সৈশ্তাধক্ষ ও উচ্চ পদস্থ সিভিল কর্মচারীর সমীধিও উহার মধ্যে 
আছে। 

মেদিনীপুর জজ-আদালতের দক্ষিণ পূর্ব কোণে মেদিনীপুরের ভূত- 
পুর্ব কালেক্টার জন পিয়ার্স সাহেবের সমাধি আছে: সমাধি-স্তস্তের 
খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি তেইশ 
বৎসর কাল কোম্পানীর কার্যে নিযুক্ত ছিলেন; 
তন্মধ্যে শেষ বার বৎসর মেদিনীপুরের কালেক্টরের 
কার্য করিয়াছিলেন। পিপ্ার্স সাহেব একজন অতি উট প্রক্কৃতির উদ্দার- 
হৃদয় কর্তব্য পরায়ণ রাজপুরুষ ছিলেন। অগ্ঠাপি তাহার দয়া! ও কর্তব্য 
নিষ্ঠার অনেক কাহিনী শ্রুত হওয়া যায়। মেদিনীপুরের দাতব্য চিকিৎ- 
সালয়টী তাহার সময়েই স্থাপিত হইয়াছিল। তীহারই স্মৃতি রক্ষা 
কলে উহা "পিয়া হ্পিট্যাল” নামে পরিচিত । ১ 

পিয়ার্স সাহেবের সমাধি-স্তস্তে ইংরাজী ও বাঙাল উভয় ভাষাতে 
লিখিত ছুইথানি ঞ্ুটভর-ফলক আছে। বাঙ্গালা ভাষায় যাহা লেখা আছে 
তাহ! অবিকল নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়! হই :₹_ 


পক্রীরাম 
মেস জন পিয়ার্শ সাহেব 
জিলা মেদনিপুর বাঁরো! ব 
সর কেলটরার কাঁজ করিয়! 
সন ১৭৮৮ ইংরেজি ২০ মেই 
সন ১১৯৫ বাঙ্গালা ১১ জৈষ্ঠী 
কাল হইয়াছে--তাহার কবরে 
এই কিন্ডি করিয়। দেয়া গেল” 


পিয়ার্স সাহেবের 
সমাধি 
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সমাধি-স্তস্তের এই লিপিটি হইতে শতাধিক বৎসর পূর্বের বাঙ্গাল! 
ভাষার যেরূপ নমুনা পাওয়া যায়, সেইরূপ বাঙ্গীল! ভাষ! ও বাঙ্গালীদের 
প্রতি তৎকালীন রাঁজ কর্মচারীদের যে বিশেষ অনুরাগ ছিল তাহার 
'পরিচয়ও পাঁওয়। যায়। ইংরাজের সমাধি-স্তস্তে বাঙ্গাল! ভাবায় লিখিত: 
প্রস্তর ফলক বড় একটা দেখা যায় না। 
মেদিনীপুর সহরের “পন্মাবতী ঘাট” নামক শ্মশাঁনটী ভাঁরত-গৌরব 
সার রাস বিহারী ঘোষের কীত্তি। জননী পন্মাবতীর স্ত্বতিরক্ষাকয়ে- 
: তিনি এই শ্মশান ঘাট নির্মিত করিয়! দিয়াছিলেন। 
ক পদ্মাবতী এই সহরে তাহার পিত্রানয়ে প্রাণত্যাগ 
করিয়াছিলেন। মেদিনীপুর সহরে যে কয়েকটা 
পুষ্করিণী আছে তন্মধ্যে লালদীঘি হ্যারিসন দীঘি, যুকুন্দ সাগর, দ্বারিধাধ' 
ও চন্দ্রাকর উল্লেখ যোগ্য। 
মেদিনীপুর সহরের প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে গোঁপ গিরি নাষে 
একটি ছোটি পাহাড় আছে। জনশ্রুতি, এ স্থানে মহাতীরতোক্ত মত্স্তা- 
ধিপতি বিরাট রাজার “দক্ষিণ গোগৃহ” ছিল। বর্তমান যুগের পণ্ডিত- 
গণ রাজপুতানার মধ্যে মত্ম্দেশের স্থান-নির্দেশ 
করিয়া থাকেন। কিন্তু পশ্চিম-বন্তের বিশেষতঃ 
উত্তরে রঙ্গপুর জেলার গাইবাধা মহকুমা হইতে দক্ষিণে মেদিনীপুর 
জেলার কাথি মহকুমার মধ্যবর্তী ভূতাগের নানা-স্থানে মত্স্তদেশাধিপতি 
বিরাট রাঁজার বাড়ী ও গোগৃহাদির চিহ্ন প্রদর্শিত হইয়া থাকে । 
আমাদের অন্থুমান, মত্স্তদেশাধিপতি বিরাটের সহিত এই সকল কীত্তির 
কোন সম্বন্ধ নাই; এগুলি বৌদ্ধকীন্তি। কালসহকারে বৌদ্ধ রর লোপের 
সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারগুলি যেরপে হিন্দু দেব-দেবীর মন্দিরে 


গোগ গিরি । 
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আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে । আর যে সকল স্থানে সেরূপ সুবিধা ঘটিয়া 
উঠে নাই, সে সকল স্থান হিন্দুদিগের পরিত্যজ্য হইয়! রহিয়াছে। 
উড়িস্তার উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি তাহার 'উজ্জল দৃষ্টান্ত । অন্যের কথা 
দুরে থাকুক, চৈতন্তদেব যখন পুরুযোত্তম ক্ষেত্রে গমন করেন, 
তখন পথে.যে কোন হিন্দু-তীর্ঘ পাইয়াছিলেন তাহাই দর্শন করিয়া 
গিয়াছিলেন, কিন্তু উদয়গিরি বা খণ্ডগিবির উপরে উঠিয়াছিলেন বলিয়! 
কোনও প্রামাণিক গ্রন্থেই তাহার উল্লেখ নাই। সারদাচরণ মিত্র 
মহাশয় লিখিয়াছেন, “উদক়গিরি ও খণ্ডগিরি তখন পৌরাণিকদিগের 
প্রায়ই ত্যাজ্য ছিল। এখনও গিরিপ্বয় আমাদের তীর্থ নয়” * 
রায়বণিয়। ছূর্গের প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে আমরা কোটদেশের বিরাট. 
ওহ নামক এক রাজার নামোলেখ করিয়াছি । আমাদের অনুমান, 
মেদিনীপুর জেলায় যে সকল কীত্তি মত্স্ত দেশাৰিপতি বিরাট রাজার 
কীত্তি বলিয়া নির্দেশিত হইয়া থাকে, সে সকল কোটদেশাধিপতি উক্ত 
বিরাট রাজার কীর্তি। এই জেলার অন্তর্গত প্রাচীন দন্তপুর বা! আধুনিক 
ধ্াতন সহরের পাঁচ ছয় মাইল অন্তরে রায়বণিয়। গড়ে বিরাট পাজার 
রাজধানী ছিল। প্রাচ্যবিগ্তামহার্ণৰ নগেম্দ্রনাথ বন্থ মহাশয় অনুমান 
করেন, এই বিরাটগহ দন্তপুরের সেই প্রাচীন রাজা গুহশিব বা শিব 
গুহের বংশধর ; পরবন্তিকালে তাহাদের প্রভূত্ব সমস্ত গড়জাত প্রদেশে 
বিস্তৃত হওয়ায় তাহাদেরই, বংশধর বিরাট ওহ রাষচরিতের টীকায় গৌড় 
কবির নিকট “নানারত্র-কুটকুটিম-বিকট-কোটটবী-কন্টীরবো দক্ষিণ-, 
সিংহাসন চক্রবস্তাঁ” বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকিবেন। এই বিরাট গুহ 
সম্বন্ধে অধিক আর কিছু জান! যায় নাই। তিনি যদি শিবগুহর বংশধর 
হান, তাহা হইলে অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনিও বৌদ্ধ ধর্মণা- 





চিফ রাস হক সু 


প্রাচীন কীন্ভি ও কাহিনী । ৩৩৩ 


বলন্বী ছিলেন এবং সেই কারণে পৌরাণিকগণ উত্তরকালে তাহার 
কীন্তির সহিত মত্শদেশাধিপতি বিরাট রাজার নাম সংযুক্ত করিয়া 
. দিয়াছেন । বিশেষত; স্থানটার নাম 'গোপ' বলিয়া 'গোগৃহ' নামটাও 
নহজে মিলিয়া গিয়াছে। ইদিলপুর হইতে সংগৃহীত ও বিশ্বকোষ 
“কার্য্যালয় রক্ষিত একখানি প্রাচীন কুলগ্রন্থেও নগেন্জ্র বাবু বিরাট রাজার 
নাম পাইয্াছেন। তিনিও সেই বিরাট, কোটদেশাধিপতি বিরাট ও 
মেদিনীপুরের বিরাট রাজা, এই তিন বিরাটকে একই ব্যক্তি বলিয়া 
মনে করেন । * 

গোপ গিরির অবস্থান দেখিলে মনে হয়, এক সময় প্র স্থানে একটি 
গড় বা ছুর্গ ছিল এবং তাহারই উপযোগী করিয়া পাহাড়টাকে কাটিয়া 
ছাটিয়া লওয়! হইয়াছিল । আইন-ই-আকবরীতে দেখা যায়, গে সময় 
মেদিনীপুর সহরে দুইটি ছূর্গ ছিল। প্রত্রতত্ববিদ মনোমোহন চক্রবর্তী 
মহাশয় অন্মান করেন, তন্মধ্যে এই স্থানের ছুর্গটী অন্ততর, দ্বিতীয়টি 
মেদিনীপুর সহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং এক্ষণে পুরাতন জেল? 
নামে পরিচিত। হিন্দুরাজত্বের পর এই ছুইটি হুর্গই মুসলমানদিগের 
হস্তগত হইয়া থাকিবে । কিন্তু সে সময় মেদিনীপুর সহরের মধ্যস্থিত 
হর্দটী প্রধান হর্গ হওয়ায় গোপ দুর্গটীর তখন বোধ হয় আবশ্ঠকতা 
ছিল না। ফলে বহুকাল অব্যবহীর্য্য অবস্থায় পড়িয়া থাকায় দিনে 
দিনে উহা ধ্বংস হইয়া যায়। উত্তরকালে, কিছু কম শত বৎসর হইল, 
তাহারই ধ্বংসাবশেষ লইয়া উক্ত স্থানের ভূম্যধিকারী তেলিনীপাড়ার 
বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীক্প জমিদারগণ গোঁপ খিরির উপরে এক স্ববৃহৎ 
অস্রালিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন। কালচক্রে তাহাও এক্ষণে ধ্বংস 
হইয়া গিয়াছে। গোপ গিরির উপরে ক্রিকোণমিতিক জরীপের একটি 








*. বের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩১৪-৩১৫ | 


হি 


৩৩৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


স্তস্ত আছে এবং গোপ গিরির পাদদেশে পুরাতন বোম্বে রাস্তার পার্খে 
গ্রোপ নন্দিনী নামে এক প্রাচীন দেবী আঁছেন। 
গোপ গিরির অনতিদূরে সুউচ্চ ভূমির উপর নাড়াজোলাধিপতি 
রাজা নবেন্দ্রলাল খাঁ সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল একটি সুদৃশ্য ও সুবৃহৎ 
অট্টালিকা নিম্দীণ করিয়া তথায় সপরিবারে বাস 
করিতেছেন। করেক লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া এই 
প্রাসাদটী নির্মাণ করা হইয়াছে । জলের কল, বৈছ্যতিক আলোক ও 
ব্জন, সুরম্য উদ্গান; গ্রীন্ম উত্তাপ নিবারণার্থে মৃত্তিকাত্যন্তরস্থ গৃহ 
প্রভৃতি বিলাসিতার সকল প্রকার আয়োজন ও ব্যবস্থাই এই গৃহে 
আছে। পু 
মেদিনীপুর সহরের অর্ধক্রোশ উত্তরে রাণীগঞ্জ রাস্তার পূর্ববাদিকে 
আবাদ গড়টি অবস্থিত। এক্ষণে উহাকে একটি ভগ্রপ্রায় উদ্ভান বাঁটা- 
কার স্ায় দেখায়। কর্ণগড়ের পঞ্চম রাজা.রামসিংহ কর্তৃক সপ্তদশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগে এই গড়ূটা নির্মিত হইয়াছিল। 
আবাস গড়।  কর্ণগড়ের শেষ রাণী শিরোঁষণি ও নাড়াজোলের 


গোপ-প্রাসাদ। 


রাজা মোহনলাল খা এই গড়টার অনেক সৌষ্ঠব সাধন করিয়াছিলেন । 


গড়টার পরিখার চিহ্ন অগ্ভাপি তিন দিকে সুস্পষ্ট বিদ্যমান আছে। 
উহার একদিকে এখনও অগাধ জল দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত 
স্থানের নাম 'রাজার বাধ । গড়ের সন্মুখ-দেশে এক বৃহৎ সিংহদ্বার ? 
এ দ্বারের উভয় পার্ে প্রহ্রীদের থাকিবার জন্য শ্রেণীবদ্ধতাবে খিলান 
করা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ ছিল। এ্রঁদ্বার পার. হইলে প্রাচীর 


. বেষ্টিত অনেকখানি ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়; প্রাচীরগাত্রে যে সকল 


ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ ছিল তথায় রাজসৈম্তগণ বাস করিত । এ স্থান অতিক্রম 
করিলে রাজপ্রাসাদের তগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় ! এই স্থানে অন্যুন শতবিঘা 


প্রাচীন কীন্তি ও কাহিনী । ৩৩৫ 


আয়তন বিশিষ্ট একটি বৃহৎ দী্িকা আছে এবং উহার তীরে নয়টি 
চুড়াবিশিষ্ট একটি জীর্ণ মন্দির আছে। মন্দিরটীর পার্ে হুইটি পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ ইঞ্টক নির্শিত কাঁটী বিদ্যমান । একটির মধ্যে দশভৃজা, জয়দুর্গী 
ও গৌরী নামে তিনটি ধাতুময়ী তগবতী যৃন্তি আছেন এবং অগ্ঠটীতে 
প্রচ্তরময় রাধাশ্তাম, শ্তামস্ন্দর ও মদনমোহন এবং ধাত্ময়ী রাধিকা ও 
রাজরাজেশবরী মূর্তি আছেন। এই গড়টী এক্ষণে নাড়াজোলাধিপতির 
সম্পতি। তাহারই ব্যয়ে দেবদেবীগুপির প্রত্যহ প্রচুর অশ্নভোক্ 
দেওয়া হয়। অতিথি, অভ্যাগত ও বহু সংখ্যক দরিপ্র প্রত্যহ সেই 
প্রসাদী অন্ন প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে। 

আবাপ গড়ের উত্তরে ছুই ক্রোশ স্থান মধ্যে শালবণী থানায় 
ক্াা্গড় নামে আর একটি গড় আছে। পুর্বে ইহার কথা একবার 
/ উল্লেখ করা হইয়াছে। এই গড়টী প্রায় এক ক্রোশ 

কর্ণগড়। ব্যাপী ছিল এবং উহার বহির্ভাগ সদর মহাল ও 
অস্তরাগ অন্দর মহাল নামে ছুই বিতাগে বিভক্ত ছিল। সদর মহাল 
রাজকর্ম্চীরী ও সৈশ্যদিগের অবস্থানের জন্ত এবং অন্দর মহাল কুল 
দেবতা ও অস্তঃপুরিকা স্রীলোকদিগের জন্ত নির্দিষ্ট ছিল। 
এই জেলার পশ্চিমদ্দিগ্বিভাগের উচ্চ ভূমি ক্রমে নিয় হইয়া যেস্থানে 
প্রস্তর লক্ষণ ত্যাগ করিয়। মৃত্তিকা লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ সন্ধি- 
স্থলেই এই রাজবাটী বিনির্ষিতি হইয়াছিল? সেই জন্ত এই গড়ের তিন 
পার্ে অল এবং পূর্বরার্খে আবাস ও কৃষিযোগ্য ভূমি দেখিতে পাওয়া 
যায়। জঙ্গল থণ্ড হইতে জলত্রোত প্রবাহিত হইয়া নদীর আকার ধারণ 
করতঃ যে স্থান দিয়! বহমান হইয়াছে এমন স্থানে কর্ণগড়ের অন্দর- 
মহাল প্রতিষ্ঠিত। এই ক্ষুত্র ক্রোতশ্বতীর নাম পারাং নদী। পারাং 
নদীর জোত গড়ের ছুই দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়৷ আবার একক্র 


৩৩৬ মেদিনীপুজ্জর ইতিহাস। 


মিলিত হইয়াছে । তাহাতে উক্ত নদী গড়ের স্বাভাঁবিকী পরিখার কার্ধ্য 
'করিয়া এই স্থানকে অতি নুখদ ও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। এই 
পরিখার মধ্যস্থিত ভূমি প্রায় শতাধিক পরিমাণ বিস্তৃত । ইহার মধ্যে 
ইঞ্টক-নির্ষিত অনেকগুলি গৃহ ও দেব মন্দির ছিল। সে সমুদয় গৃহাদি 
এক্ষণে চূর্ণিকৃত হইয় জঙ্গলময়্ত,পাঁকারে বর্তমান রহিয়াছে। উচ্চ- 
ভূমিতে সৈন্তগণের ও রাজকর্মচারিদিগের যে বাসস্থান ছিল, তাহার 
চিহ্ন অতি সামান্তই আছে। পরিখার,বহির্ভাগে একটি পঞ্চরত্ধ মন্দির 
ৃষ্ট হয়। জনশ্রুতি, উহা রাজগুরুর কুলদেবতার মন্দির। এক্ষণে" 
উহাতে কোন যৃ্তি নাই। 

কর্ণগড়ের ক্ষিণীংশে এই রাজ্যের অধিদেবতা অনাদিলিঙ তগবান্‌ 
দণ্ডেশ্বর ও অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভগবতী মহাযায়ার মন্দির প্রতিঠিত আছে। 
বৃহদাকার প্রস্তর দ্বারা এই দেবদেবীর মন্দির এরূপ সুদুঢ়রূপে নির্মিত 
ষে দেখিলে মনে হয়, যুগযুগান্তরেও উহার বিলোপ হইবে না। এই 
মত্দিরের তোরণ-ঘবারদেশে নির্মিত “যোগী-ঘোঁপা” বা! যোগ মণ্ডপ-নামক 
প্রস্তরময় ত্রিতল মন্দিরটি আর এক অদ্ভূত বস্ত। মহাঁমায়ার মন্দিরে 
একটি পঞ্চমুস্তী যৌগাসন আছে। এইরূপ কিন্বদস্তী শিবায়ন রচয়িতা 
কৰি রামেশ্বর ভট্াচার্ধ্য ও কর্ণগড়ের খ্যাতনামা রাজা যশৌবস্ত সিংহ 
উক্ত যোগাসনে বসিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। কর্ণগড়টীও এক্ষণে নাঁড়া- 
। জোলাধিপতির সম্পত্তি। তাহারই ব্যয়ে মন্দিরগুলির সং্কারাদ্দি এবং 
" ধেবতাগুলির সেবা- পূজা যথারীতি নির্বাহ হইয়! থাকে । 

খড়গপুর খানার অন্তর্গত বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের খড়গপুর ষ্েশনের 
নিকটবর্তী ইন্দা গ্রামে খড়েগশ্বর নামে মহাদেবের একটি পুরাতন 
মন্দির আছে। কেহ কেহ বলেন, ধারেন্দার অস্ততম রাজ! খড়গসিংহ 
কর্তৃক এই মদ্দিরটা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; আবার কেহ কেহ বলেন, 


প্রাচীন কীত্তি ও কাহিনী । ৩৩৭ 


বিষুপুরের মল্লবংশীয় রাজা খড়গ মল্প ইহার প্রতি- 
জাহিদ উদর ষ্ঠাতা। এই মন্দিরটা যে সুপ্ত প্রান্তরের মধ্যে 
অবস্থিত উহা “হিডম্ব-ডাঙ্গা, নামে পরিচিত। জন- 
শ্রুতি, মহাভারতীয় কাণে এই প্রদেশে নিবিড় জঙ্গল ছিল এবং উহা! 
হিড়ম্ব রাক্ষসের অধিকার-ভুক্ত ছিল। পঞ্চপাগুব যে সময় বনবাস 
করিতেছিলেন সেই সময় ঘটনাচক্রে তাহারা এক দিন এই স্থানে 
আসিগা পড়েন; হিড়ম্বের তগিনী হিড়িগ্া মধ্যম পাগুব ভীমের রূপে মুগ্ধ 
হইয়৷ তাঁহার সহিত প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হইয়। পড়ে। হিড়ম্ব ইহ! 
অবগত হইয়া সক্রোধে ভীমকে আক্রমণ করিলে ভীমের সহিত মন্লযুদ্ধ 
হিড়ম্ব পরাজিত ও নিহত হয়। জনপ্রবাদ, এই প্রান্তরেই তাহাদের 
মন্লযুদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই কারণেই উক্ত স্থান “হিডু্ব-ভাঙ্গা? 
নাষে অভিহিত হইয়া থাকে । 
পুর্বোক্ত স্থানের অনতিদূরে প্রসিদ্ধ জগন্নাথ রাস্তার পার্থ পীর 
লোহানী সাহেব নামক এক মুসলমান সাধুর সাঁমাধি আছে। পীর-, 
সাহেবের আদি নাম আমীর খাঁ; সম্ভবতঃ তিনি 
লোহানীবংশীয় ছিলেন বলিয়া গীর লোহানী নামে 
পরিচিত ছিলেন । তাহার পূর্ব নিবাস উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ছিল। জন- 
শ্রুতি, তিন চারি শত বপরেরও পূর্বে তিনি এতদূঅঞ্চলে ভ্রমণ 
উপলক্ষে আসিয়। শেষে এই স্থানেই থাকিয়া যান। তীহীর অলৌকিক 
ক্ষমতার অনেক কাহিনী অগ্যাপি শ্রুত হওয়া যায়। হিন্দু মুসলমান 
সমভাবে তাহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত । এখনও এ প্রদেশের হিন্দু মুসল- 
মানেরা অভীষ্ট পিদ্ধির জগ্য এই স্থানে সিন দিয়া খাকে। তিনি লোক- 
হিতকর নানাপ্রক!র কার্ধ্যও করিষ গিয়াছেন। পীর সাহেবের আস্তানাচী 
প্রস্তর নিশ্সিতি সমচতুক্কোণ চত্বর । এই চত্বরের পশ্চিম পার্খে 


পীর লোহানী সাহেব। 


৩০৮ :. মেদিনীপুরের ইভিহাস। . - 


একটি সুউচ্চ প্রগুর-নির্থিত প্রাচীর এবং অপর তিন দিকে অনতিউচ্চ 
প্রস্তর দেওয়াল আছে। আস্তানাটির মধ্যে পীর সাহেবের, তাহার 
সহোদরা ফতে খাতুনের ও লাল ঝা ও তাজখা নামক ছুই ভাগিনেয়র 
দেহ সমাহিত আছে। আস্তানার নিকটে তাহার কয়েকটী শিস্তেরও 
সমাধি আছে। এই স্থানের প্রায় শত হস্ত পশ্চিমে পীর সাহেবের 
গুরুর সমাধি দৃষ্ট হয়। আস্তানাটার পার্খবর্তী একখানি মুগ্ময় গুহে 
ফকির, যসাফির প্রভৃতি আশ্রয় প্রাণ্ড হইয়া থাকে । বৎসরের মধ্যে 
একদিন সন্লিহিত পাঁচখানি গ্রামের মুসলমানদিগকে আস্তানায় তোজন 
করান হয়। এই সকল কার্ষ্যের ব্যয় নির্বাহের জন্য নবাবী আমল 
হইত, যথেষ্ট ভূসম্পত্তি নিষ্ধর দেওয়া আছে। 

পীর লোহানী সাহেবের আস্তানার অনতিদুরে একটি 
প্রাচীন ভগ্ন মন্দির দৃষ্ট হয়। লোকে উহাকে রঞ্ষিনী দেবীর 
মন্দির বলে। কিন্তু মন্দিরে এক্ষণে কোন মৃত্তি নাই। জনশ্রুতি, যে 


. সময় এ মন্দিরে রঙ্কিনী দেবী ছিলেন, সেই সময় তাহার আহারের 


জন্ত প্রতিদিন একটি মন্ুষ্ত পর্য্যযক্রমে সন্্িহিত, প্রত্যেক প্রামবাঁসী 
গৃহস্থকে প্রদান করিতে হইত। একদিন এক ছুঃখিনী বিধবার 
পালা উপস্থিত হয়। বিধবার একটি অল্প বয়স্ক পুত্র ব্যতীত অন্ত 
কেহ ছিল না। পুত্রকে আহারের জন্ত দেবীকে প্রদান করিতে 
হইবে, এই চিন্তায় হুঃখিনী জননী কীপিয়া আকুল হইলেন। 
ছুঃখিনীর ক্রন্দনে মর্মাহত হইয়া পরছুঃখকাতর পীর লোহানী 
সাহেব বিধবার পুত্রের পরিবর্তে স্বয়ং দেবীর সন্িধানে উপস্থিত 
হন। দেবীর সহিত পীর সাহেবের যুদ্ধ হইলে দেবী পরাস্ত 
হইয়া মন্দিরের টুড়া ভগ্র করতঃ পশ্চিমাতিমুখে পলায়ন করেন। 
অতঃপর দেবী ভ্রক্রলভমির লিবিড কাঁনান প্রাবশ করিয়া একে বডাকর 


৩৪৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


এক্ষণে বাস করিতেছেন । প্রস্থানে ষে প্রাচীন কালী মন্দিরটী আছে 
উহা এ বংশের সন্তান গোবিন্দরাম রায় কর্তৃক ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিঠিত 
হইয়াছিল। 

ডেবরা থানার অন্তর্গত কেদারকুণ্ড পরপণায় 'ভূড়ুড়ি কেদার, ব! 
চপলেশ্বর নাঁমে এক অনাদি লিঙ্গ মহাদেব আছেন। তীহারই নামে 
এ পরগণার নাম কেদার বা কেদারকুণ্ড হইয়াছে। রাজা তোঁডরমল্পের 
রাজস্ব-বিতাগে কেদারকুণ্ড পরগণার নাম দুষ্ট হয়। 
স্থতরাং তাহারও পূর্ব হইতেই যে এঁ মহাদেব 
প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহা বল! যাইতে পারে। জনশ্রুতি, রাজ! যুগল- 
কিশোর য়ায় নাক এই স্থানের জনৈক প্রাচীন জমিদার উহার 
প্রতিষ্ঠাতা । 

মহাদেবের মন্দিরের পার্খে একটি কুণ্ড বা জলাশয় আছে। কুগটির 
জল কখনও শুক হয় না। নিরন্তর উহার মধ্য হহতে 'ভুূড় ভূড়” শবে 
জল-বুদ্,দর উখ্িত হইতেছে । * উহারই অনতিদুরে একটি ক্ষুদ্র জলশ্রোত 
দেখিতে পাওয়া যায়। উহা ক্ষীরাই নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। 
সম্ভবতঃ উহার সহিত এই কুগুটির কোন কার যোগ থাকায় এরূপ 
জল-বুদ্ব্র উত্থিত হইয়া থাঁকে এবং উহার জলও এ কারণে কখনও 
শুষ্ক হয় না। সাধারণের বিশ্বাস, উত্তরায়ন সংক্রান্তি দিবসে এই কুণ্ডে 
স্নান করিলে বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হন। এই কারণে উক্ত দিবস শত 
শত বন্ধ্যানারী প্রত্যুবে এইস্থানে স্নান করিয়া চপলেশ্বরের পুজা দিয্বা 
থাকেন। সেই সময় এই স্থানে সাত আট দিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। 
বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের বালিচক ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দক্ষিণে 
এই স্থানটি অবস্থিত। 
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ভুড়ভুড়ি কেদার। 


প্রাচীন কীত্তি ও কাহিনী । ৩৪৫ 


হাতেশ্বর জীউ ও পুশং গ্রামে থগেশ্বর জীউ নামে তিনটি দেবতা 
আছেন। জনস্রতি, পূর্বোক্ত রাজা যুগল কিশোর 
রাঁয়ের বংশের শেষ রাজা মুকুট নারায়ণ রায় বাশুলী 
দেবার প্রতিষ্ঠাতা। এ স্থানের সবরাদীঘি নামক 
ঈব্বহৎ পুক্ষরিণীটাও তাহার সময়ে থোদিত হইয়াছিল। প্রতি বৎসর 
বৈশাখ মাসে হাতেশ্বর জীউ ও খগেশ্বর জীউর মন্দির-প্রাঙ্গনে এক 
একটি মেলা বসিয়া থাকে । 
ডেবরা থানার মধ্যে “গড় কিল্লা” ও “আলীশার গড়” নামে ছুইটি 
প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ ৃষ্ট হয়। জনস্রতি, গড়কিলায় কেদারকুণ্ 
পরগণার জমিদার পূর্বোক্ত রাজ! যুগল কিশোর 
৮৮ রি রায় ও রাজা মুকুট নারায়ণ রায় প্রভৃতি বাস করি- : 
তেন। উত্তরকালে কাশীজোড়া পরগণার জমিদার 
রাজা রাজনারায়ণের হস্তে রাজা মুকুট নাঁরায়ণের পরাজয় ঘটিলে উক্ত 
গড় সমেত সমস্ত কেদারকুণ্ পরগণা কাশীজোড়া রাজবংশের অধিকাঁর- 
ই হয়। তদবধি উক্ত গড়টি ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে 
থাকিয়া এক্ষণে স্থতিমাত্রে পরিণত হইয়াছে । আইন-ই-আকৃবরিতে . 
কেদারফুণ্ড পরগণার মধ্যে তিনটি ছূর্গের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে গড় 
কিল্লাটি অন্যতম বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ্ 
আলিশার গড়টি আলি স|হ-নামক ভুনৈক পরাক্তান্ত মুসলমান 
জমিদার কর্তৃক অনুমান প্রায় চারিশত বৎসর পুর্বে নির্মিত হইয়াছিল? 
তাহারই নামান্থসারে গ্রামটির নামও আলিশা গ্রাম হয়। আলি- 
সাহর কীর্তিগুলির অধিকাংশই এক্ষণে মৃত্তিকাত্যন্তরে স্থান প্রাপ্ত 
হইয়াছে । গড়টির চতুদ্দিকে যে পরিখা ও মৃত্তিকাস্ত ,পের প্রাচীর ছিল 
অগ্যাপি স্থানে স্থানে তাঁহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েক বৎসর 


বাশুলী দেবী, হাতে- 
স্বর ও খগেশ্বর জীউ) 
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হইল এই গড়ের অভ্যন্তরে পুষ্করিণী খনন কালে একটি কূপ বাহির হয়। 
তন্মধ্য হইতে সপ্রান্ত মুস্লমানদিগের ব্যবহার্য কয়েকটা মূল্যবান তৈজস 
পত্র পাওয়া গিয়াছিল । 

ভ্ডেবরা থানার অন্তর্গত সাহাপুর পরগণার মাড়তলা গ্রামে সাহাজীউ 
নামক এক 'মুসলমান সাধুর আস্তানা আছে। জনশ্রুতি, সাহাঁজীউ 
আলি সাহর গুরু ছিলেন এবং তাহারই নামানুসারে 
সাহাপুর পরগণার নামকরণ হইয়াছিল। রাজা 
তোম্ডরমল্লের বাজন্ব-বিতাগে সাহাপুর মহাল সরকার মান্দারণের 
অস্তভূতি ছিল; তৎপরে স্ুজার বন্দোবস্তের সময় উহা সরকার গোয়াল- 
পাড়ার অন্তভূতি হয়। তাহা হইলে অনুমান করা যাইতে পারে, 
সাহাজীউ ও আলী সাহ চারিশত বৎসরের পূর্বে বর্তমান ছিলেন। 
সাহাজীউর অলৌকিক ক্ষমতা সন্বন্ধেও নানাপ্রকার কাহিনী অগ্ভাপি 
এই প্রদেশে প্রচলিত আছে। ] 

কেশপুর থানার অন্তর্গত ব্রাহ্ষণভূম পরগণার অস্তঃগাতি তাড়িয়া 
গ্রামের পশ্চিমে একটি প্রস্তর-নির্ষিতি গড়ের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। 
কথিত আছে, এস্থানে মাঁঝি জাতীয় রাজার! রাজত্ব 
করিতেন । মাঝি নিয়শ্রেণীর হিন্দু। এ গড়টীও 
“বাহির গড়? ও 'ভিতর গড়” নামে ছুই বিভাগে 
বিতক্ত ছিল। বাহির গড়ের চতুঃসীমার মধ্যস্থিত ভূমির পরিমাণ প্রায় 
দুই সহজ বিঘা এবং ভিতর গড়ের মধ্যস্থিত ভূমির পরিমাণ প্রায় ছুই 
শত বিঘা হইবে। তিতর গড়েই বাঁজাদের বাসতবন ছিল। তাহাদের 
খোঁদিত তিন চাবিটি বড় বড় পুঞ্চরিণীও আছে; তন্মধ্যে রেবতা বা 
রাউতা নামক দীঘিকাতে শেষ মাঝি রাজা জলমপ্র হইঘা প্রাণত্যাগ 
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তাড়িয়া গ্রামের মাঝি 
4 রাজার গড । 
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মাঝি রাজাদের রাজত্ব লোপ হইলে ব্রাঙ্মণূষ পরগণায় ব্রাহ্মণ 

রাজার অত্যুদয় হইগাছিল। মাঝি রাজাদের গড়ের দক্ষিণদিকে এক 

ক্রোশ মধ্যে ব্রাহ্মণ রাজাদের প্রসিদ্ধ “আঁড়ুঢ়া গড় 

হা বিদ্যমান । এ গড়ে অবস্থান করিয়া কবিকষ্ষকণ 

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাহার মনোহর চণ্ভীকাব্য? 

বিরচন করিয়াছিলেন । তাঁহার কাব্যে এই গড়েরও উল্লেখ আছে £_ 

প্ধন্যরে আড়ঢ়ার গড়, বীশ করে কড় কড়, 
জয় চণ্ডী করে হানা হানি।” 

মাঝি রাজার বাহির গড়ের উত্তর সীমায় জয়চণ্ডী ঠাকুরাণীর প্রস্তর- 

ময় মন্দির ও পূর্বরসীমায় হটনগর মহাদেবের অনাদি লিঙ্গ অগ্তাপি 

আছে। “জমিদার বংশ-শীর্ষক অধ্যায়ে ত্রাঙ্গণভূম রাজবংশের বিবরণ 
লিপিবদ্ধ হইবে । 

ব্রাঙ্মণতূম পরগণার উত্তর সীমায় “নেড়া দেউল' নামে একটি প্রাচীন 

মন্দির আছে। এতিহাসিক রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের অন্থু- 

মান, 'নেড়া” শব রাঢ়া শব্দের অপত্রশ। * 

নর সুজান । আমরাও তাহাই মনে করি। নেড়া দেউল চক্জ- 

কোণা পরগণার দক্ষিণ সীমায় কোঁঙাই নদীর 

পর পারে অবস্থিত। কোঙাই নদীর দক্ষিণ হইতেই ্রাহ্মণতূম পর- 

গণা আরম্ভ । আরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি, এক সময় মেদিনী- 

পুর জেলার উত্তরাংশে অবস্থিত চন্দ্রকোণা প্রসৃতি পরগণা রাড দেশের 

অস্তভূতি ছিল এবং উহার দক্ষিণ হইতে উড়িস্তার সীমা আবন্ত হইয়া- 

ছিল। আইন-ই.আকবরীতেও দেখা যায়, সে সময় চক্দ্রকোণা বাজা- 

লার সরকার মান্দারণের এবং ব্রাহ্মণভুম সরকার জলেশ্বরের অস্তভূতি 
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ছিল। এ মন্দিরটী রাঢ় দেশেরই শেষ সীমায় নির্মিত হওয়ায়, 
উড়িস্যা হইতে পৃথক করিবার জন্য উহাকে বাঁ়া দেউল নামে পরি- 
চিত করা হইয়া থাকিবে । আর সেই কারণেই, রাঁট হইতে পৃথক 
বলিয়া ব্র!হ্ষণভূমেরও “আরাঢা। ব্রাহ্মণভূম” (বাঢ় নয়) নামকরণ হইয়াছিল 
বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ১৬৬০ খৃষ্টার্ে অঙ্কিত ভ্যানন্ডেন ক্রকের 
মানচিত্রে বাঙ্গালা ও উড়ভষ্তার সীমান্তে চিতুয়া বরদার পশ্চিমে মন্দিরা- 
কৃতি একটি চিত্র অস্কিত 'আছে দৃষ্ট হয়। * আমাদের অন্থমান 
উহা এ নেড়া দেউল বা রাঁঢ়া দেউলের চিত্র । 

ঝাড়েশ্বর মহাদেবের মন্দির কেশপুর থানার অন্তর্গত আনন্দপুরের 
নিকটবস্তী কাণাযোল গ্রামে অবস্থিত। চৈত্রমাসে চড়ক পুজার সময় 
এই স্থানে যে মেল! বসে তাহাতে দেশ বিদেশের বহু সংখ্যক লোকের 
সমাগম হইয়া থাকে । 

গড়বেতা খানার অন্তর্গত গনগনি-ভাঙ্গা, ভিকনগর, একচক্র 
্রস্থৃতি প্রাচীন স্থানগুলির কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। বগড়ীর রাঁজা- 
দের রাজধানী প্রথমে গড়ধেতা গ্রামে ছিল, পরে 
তাহারা গোয়ালতোড় গ্রামে উহা স্থানান্তরিত 
করেন; এক্ষণে তীহাদের অধ্ঃস্তন পুরুষগণ 
মঙ্গলাপোত গ্রামে বাস করিতেছেন। বর্তমান সময়ে গড়বেতার পূর্ব 
সমৃদ্ধির বিশেষ কোন চিহুই নাই। বগড়ীর অন্যতম স্বাধীন নরপতি 
রাজা তেজচন্ররের নির্মিত প্রসিদ্ধ রায় কোটা ছুর্গটা কালে চূর্ণ ব্চ্ 


গড়বেতার 
রায় কোটা দুর্গ। 
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ঝাড়গ্রাম থানার মধ্যে ঝাড়গ্রাম ও জামবনীর গড় ছুইটিও প্রসিদ্ধ 
পুর্বকালে ঝাড়গ্রাম গড়ের চতুদ্দিকেও সুদৃঢ় প্রস্তর-প্রাকার ও পরিথা 
ছিল। এই গড়ের মধ্যে ঝাড়গ্রাম রাজবংশের 
ফুলদেবত। এবং রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী ভগবতী গাধত্রী 
দেবীর একটি মন্দির আছে। মন্দিরটি একটি 
পুরাতন সরসী তটে সংস্থাপিত। উহার নির্মাণ কৌশল ও অবস্থা 
দেখিলে উহাকে একটি প্রাচীন কীন্তি বলিয়াই অনুমিত হয়। 
জামবনী রাজবংশের গড়-বাঁড়ী সাধারণতঃ “চিঙ্কী গড়” নামে 
পরিচিত । 

ঝাড়গ্রাম গড়ের ছুই মাইল অন্তরে রাধানগর গ্রামে ঝাড়গ্রামের 
অন্যতম রাজ বিক্রমজিৎ মল্প উগালযও দেব বাহাদুরের নিশ্মিত “মেলা 
বাধ” ও “কেরেন্দার বাঁধ নামে ছুইটি বৃহৎ জলাশয় 
আছে। নিদারুণ নিদাঘকালে বখন এই প্রদেশের 
চারিদিকেই ভীষণ জলকষ্ট হয় তখনও এই দুইটি 
জলাশয়ে অগাধ জল থাকায় এই প্রদেশের অধিকাংশ লোকেই এই 
জল পান করিয়া জীবন রক্ষা করে । 

ঝাঁড়গ্রাম গড় হইতে প্রায় তের মাইল দুরে চন্দ্রী নামে একটি 
বৃহৎ গ্রাম আছে। এই গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দিরে চন্দ্রশেখর নাষে 
এক অনাদি লিঙ্গ মহাদেব আছেন। এই 
মৃহাদেবের প্রকাশ সম্বদ্ধেও এ প্রদেশে নানাপ্রকার 
অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। চন্দ্রশেখর 
মহাদেবের নাম হইতেই গ্রামটার নাম চক্দ্রী হইর়াছে। ঝাড়গ্রামের 
বাজগণ দেবপেবার জন্ত অনেক ভূসম্পত্তি দান করিয়। গিয়াছেন 


ঝাড়গ্রাম ও জামবনী 
গড়। 


মেলা বাধ ও 
কেরেন্দার বাধ। 


চন্দ্রী গ্রামের চন্দ্রশেখর 
মহাদেব | 


প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । | ৩৫৭ 


গিয়াছেন। চন্দ্রী গ্রামে অনেকগুলি ব্রাহ্মণের বাস আছে। প্রতি 
বঙ্সর এই স্থানে মহাসমারোহে চড়ক পুজা সম্পন্ন হইয়া থাকে । 

ঝাড়গ্রাম পরগণার মধ্যে 'রাঁজদহ মাতা” নায়ী এক দেবী আছেন । 
ঝাড়গ্রাম গড় হইতে প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বনমধ্যে 
প্রবেশ করিলে এই দেবীর অবস্থিতি স্থান দৃষ্ট হয়। 
দেবীর অবস্থাপিত স্থানের নিকটেই একটি জলক্োত 
নিরন্তর উজ্জীবিত হইতেছে । এই জলজেত হইতেই পরগণার মধ্যে 
একটি ক্ষুদ্র শ্রোতন্বতী প্রবাহিত হইরাছে। ঝাড়গ্রাম খাজ্যের প্রজাদের 
বিশ্বাস কোন বৎসর এদেশে অনাবৃষ্টি হইলে দেশাধিপতি রাজা এই 
স্থানে উপস্থিত হইয়া তক্তিভরে দেবীকে অর্ডনা করিলে দেশমধ্যে 
সুরষ্টি হইয়া থাকে । _ 

গোপীবল্লতপুর থানায় কয়েকটী প্রাচীন কীন্তির নিদর্শন আছে। 
এই থানার অন্তর্গত কুলটিকরী গ্রামের প্রায় এক মাইল পূর্বদিকে 
কিয়ারচাদ প্রান্তরে প্রায় পাচ ছয় শত প্রস্তর- 
সুস্ত স্থানে স্থানে প্রোথিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
হইয়া পড়িয়া আছে, দেখা যায়। সেগুলি উচ্চে 
আড়াই ফিট হইতে চার ফিটের বেশী নয়। উহাদের মন্তকভাগ 
গোলাকৃতি অনেকট। মন্তব্যের মস্তক ও গ্রীবাঁদেশের অন্রূপ এবং 
অধঃতাগ সাধারণ অভ্তের হ্ায়। আসামের নাগ! পর্বতে ও ছোট- 
নাগপুরের স্থানে স্থানেও এইরূপ প্রস্তর-স্তস্ত দেখিতে পাওয়া বায়। 
্রন্ততত্ববিদূগণ অনুমান করেন, এগুলি প্রাগৈতিহাসিক যুগের 
ন্বাদিগণের কীর্তি। তাহারা তাহাদের আত্মীয় স্বজনের হৃত্যুর পর 
এইরূপ সমাধি-ত নির্াণ করিয়া দিত। শৃষ্টা় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য 
ভাগে জহর সিংহ নামক এ প্রদেশের জনৈক রাজা বিভিন্ন স্থান হইতে 


বলাজদহ যাতা। 


4দ্বিপাকিয়ারটাদের 
প্রস্তর-স্তস্ত। 


৩৫৮ যেদিনীপুরের ইতিহাস) 


এইরূপ প্রায় সহস্র স্তস্ত সংগ্রহ করিয়া কিয়ারটাদ প্রান্তরে স্থাপিত 
করিয়াছিলেন । দুর হইতে দেখিলে এইগুলিকে দণ্ডায়মান মনুষ্য 
বলিয়া মনে হয়। এইরূপ কিন্বদত্তী, শত্রুপক্ষের মনে তাহার জনবল 
সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণ! জন্মাইপ্বা দিবার উদ্দেশ্তে জহর সিংহ গুলিকে 
উল্ত স্থানে প্রোথিত করিয়। রাখিষ়াছিলেন। কিন্তু তাহার সে উদদেপ্ত 
কতদূর সফল হইয়াছিল, তাহা কে বলিবে? 

খেলাড় নব্বাগ্রাম পরগণায্ন স্ুবর্ণরেখা নদীর দক্ষিণকুলে দেউলবাড় 
গ্রামে রামেশ্বর নাথের একটি প্রাচীন প্রস্তর নির্মিত মন্দির 
আঁছে। মন্দিরটী একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর 
উৎকল দেশীয় শিল্প 'পদ্ধতি অনুসারে নির্মিত। 
উহার উচ্চতা প্রান ৭৫-এফট। ছাদে এবং 
দেওয়ালের চতুর্দিকে নানাপ্রকার চিত্র ও কারুকার্য আছে। ' মন্দির 
মধ্যে সহত্রলিঙ্গ নামে এক মহাঁদেব আছেন। জনক্রুতি, খুষ্টীয় “বাড়শ 
শতাব্দীতে নয়াগ্রামের অন্যতম রাজ! চন্দ্রকেতু স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়! এই 
স্থানে এ মন্দির ও দেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখনও নগ্না- 
গ্রামের বর্তমান রাজবংশের ব্যয়েই দেবসেবা নির্বাহ হইয়া থাকে? 
চৈত্র সংক্রান্তী ও গঙ্গা বারুণীর সময় এ্রস্থানে প্রতি বৎসর বৃহৎ মেলা 
বসিয়া থাকে । 

রাঁমেশ্বর নাথের মন্দিরের গায় ছুই মাইল অন্তরে নিবিড় অরণ্য 
মধ্যে তপোবন নামক একটি স্থান আছে। তথায় একটি জীর্ণ ক্ষুদ্র 
মন্দিরের ভগ্রাবশেষও দৃষ্ট হয়। উহার নিকট দিয়া 
সীতা খাল নামক একটি ক্ষুত্র নির্বরিণী প্রবাহিত 
হইতেছে । স্থানীর লোকের বিশ্বাস, এই স্থানেই মহর্ষি বান্সিকীর 


রামেশ্বর নাথের 
মন্দির। 


তগোবন। 


প্রাচীন কীত্তি ও কাহিনী । ৩৫৯, 


এইখানেই তাহাকে রাখি গিয়াছিলেন; লব কুশের জন্ম এই স্থানেই 
হইয়্াছিল। বলা বাহুল্য রামারণ বর্ণিত মহর্ষি বাল্সীকির তপোবনের 
সহিত এই তপোবনের কোন স্ন্ধ নাই। তবে স্থানটীর প্রাকৃতিক দৃগ্ত 
যে অতি মনোরম এবং উহা তপোঁবনেরই উপবুক্ত সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। এ স্থানে অরণ্য মধ্যে প্রাচীন কালের তপস্বিগণের 
তপোস্টষ্ঠানের পরিচয়ও পাওয়৷ যাঁয়। প্রাচীন লোকের মুখে শর্ত হওয়া 
যার যে, খায় পঞ্চাশ, ষাট বৎসর পূর্বেও তাহারা &ঁ অরণ্য মধ্যে ছুই 
চারিজন সাধু সন্্াসীকে নির্জনে সাধনা করিতে দেখিয়াহেন। অরণ্য- 
জাত ফল, মূল ও নির্বরিণীর জল পান করিয়াই তীহারা ক্ষুধা তৃষ্ণা 
নিবারণ করিতেন। লোকালয়ের সঙ্গে তীহাদের একপ্রকার কোন 
 সম্ব্ধই ছিল না। 
নয়াগ্রামের খেলাড় গড়টি নয়াগ্রাম রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা 
প্রতাপচন্দ্র সিংহ কর্তৃক অন্গুমান পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্সিত হইয়াছিল । 
প্রপ্র-নিশ্শিতি স্ুবহণড রাজবাটীকে কেন্দ্র করিয়! গড়টার চতুর্দিকে সুউচ্চ 
প্রাচীর ও সুগভীর পরিখা ছিল। এক্ষণে সেই 
রাজবাটী প্রস্তর-স্ত,পে পরিণত হইয়াছে, গড়খাই 
তরিয়া গিয়াঙ্ছে। কেবল প্রস্তর প্রাচীরের কিয়দংশ ও তোরণ ছারসি 
প্রাচীন কীন্তির সাক্ষ্য দ্রিতে দীড়াইয়া আছে ।. এই গড়ের অভ্যন্তরে 
নীল প্রস্তরে নির্মিত একটি অঙ্বপৃষ্ঠে একত্রোপবিষ্ট স্ত্রী পুরুষ মৃত্তি 
আছে। সচরাচর এরূপ অশ্বারড যুগলমূর্তি দেখা যায় না। প্রত্ততত্ববিদৃ- 
গণের যধ্যে কেহ কেহ উহাকে পারসীক বা শক প্রতিমূর্তি বলিয়া 
মনে করেন। তাহারা বলেন, ইহীর গঠন প্রণালী অনেকাংশে আরবের 
প্রাচীন বিধ্বস্ত নিনিভ নগরীর স্তপ-গর্ডে প্রাপ্ত বৃত্তির অস্রূপ 
আমরা কিন্তু উহাকে আমাদের এই ভারতবর্ষ সম্পতি__তাহাাতিলই 


খেলাড় গড়। 


৩৬০ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


কাঁমদেব ও রতিদেবীর মূর্তি বলিয়া মনে করি। পুরুষ মুর্তিটির 
হস্তস্থিত তীর ধনুক কামদেবের ফুলশরের কথাই ম্মরণ করিয়া দেয় । 
মানসুম জেলার অনেক মন্দিরের সন্দুধেও এরপ মূর্তি দেখা যায়। 
এ সকল মুর্তি খুব বেশী প্রাচীন কালের নয়। 


নয়াগ্রাম পরগণায় চন্দ্ররেখা গড় নামে আর একটি গড়ের ধ্বংসাবশেষ 
আছে। মেদিনীপুর জেলার যতগুলি প্রাচীন গড়ের চিহ্ু আছে তন্মধ্যে 
এইটী সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুরক্ষিত ছিল ববিয়! 
বোধ হয়। গড়টার দৈর্ঘ্য প্রস্থের ভূমি পরিমাণ 
১০৫০ ৯৭৮০ গজ । ইহার বাহিরে হে পরিখাটী ছিল তাহার দৈর্ঘ্য 
প্রত্যেক দিকে প্রায় এক মাইল । স্ুবিস্তীর্ণ কন্করময় কঠিন ভূমির উপর 
এই গড়টী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার, কুড়ি পঁচিশ কিট প্রস্থ এবং বার তের ফিট 
গভীর & পরিথাটী খনন করিতে অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় হইয়া 
থাকিবে । পরিখাটীর ভিতর পার্শ হইতেই গড়ের চতুর্দিকে পনর ফিট 
উচ্চ একটি প্রস্তর-প্রাচীর ছিল। তশপরে আর একটি ক্ষুদ্র পরিখা , 
পরিবেষ্টিত হইয়৷ রাজপ্রাসাঁদ অবস্থিত ছিল। সাড়ে পাঁচ ফিট দীর্ঘ, 
ছুই ফিট প্রস্থ এবং দেড় ফিট উচ্চ প্রস্তর খণ্ডের ছ্বারা এই সকল গুহ 
ও প্রাচীরগুলি নির্মিত হইয়াছিল । গড়টার চারিদিক * এক্ষণে জঙ্গলে 
পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রাচীর ও অষ্রালিকাগুলি। ভাগ্গিয়া পড়িয়াছে। 
পরিখাতে এখন আর জল নাই - অধিকাংশ স্থান ভরিয়া গিয়াছে । 
পরিখার বাহিরে এক স্থানে “গড় ছুয়ার'-নাসীক একটি ক্ষুদ্র পল্লী 
আছে, সেখানে কতকগুলি সাওতাল বাস করিতেছে । , জনক্রতি, 
এস্থানেই চন্ত্ররেখা গড়ের প্রধান প্রবেশ-ছার ছিল। খুষ্টায় ষোড়শ 
শতাবীতে নয়াগ্রামের বাঁজ। চন্দ্রকেতু সিংহ (কেহ কেহ বলেন চন্দ্র- 


চন্্ররেখা গড়। 


প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী। ৃ ৩ 


খেলাড় গড় নয়াগ্রামের বর্ডমান জমিদার যুশিদীবাদের নবাব বাহাদুরের 
সম্পত্তি । 

গোপীবন্নভপুরের গোবিন্দজীউর মন্দিরটী এ প্রদেশে স্ুপ্রসিদ্ধ | 
গোবিন্দজীউ বা গোপীবল্লভ জীউর নাষাহ্ুসারেই এই স্থানের নাম- 
করণ হইয়াছে। গোপীবল্লভপুরের বিখ্যাত গোস্বামী 
বংশ এই মন্দির ও মূর্তির গ্রতিষ্ঠাতা। তীহাঁদের 
বংশেরও বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে আলোচিত 
হইবে। স্বান পূর্ণিমার সময় এ স্থানে একটি বৃহৎ েলা হয় এবং সেই 
উপলক্ষে নানাস্থানের বহু সংখ্যক বৈষ্ণবের সমাবেশ হইয়া থাকে । 
পশ্চিম-বঙ্গের এবং উ্ভিষ্যার নানাস্থানেই গোপীবল্লতপুরের গোবিন্দ 
জীউর সম্পত্তি আছে এবং গোস্বামী বংশের শিষ্য আছে। 

। স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক ভূতপুর্ব সবডেপুটী কালেক্টর বন্ধুবর 
শ্রীযুক্ত লত্যেশচন্ত্র গুপ্ত এমএ মহাশয় মেদিনীপুর 'জেলায় সার্ভে ও 
সেটেলমেন্ট কার্যে নিষুক্ত থাকিবার সময়ে, ১৯১৩ 
ৃষ্টান্দে, নয়াগ্ামের নিকটবর্তী কমলপুর গ্রামের 
স্র্ণরেখার নদীর গর্ভে বালুকা প্রোথিত অবস্থায় 
একটি প্রস্তর সৃত্তি পাইয়াছিলেন। মুক্তিটী খণ্ডিত। চালি, মণ্তক, 
মুখ, গলদেশ ও দক্ষিণ বাহু একবারেই নাই । বাম বাছ, পদছয় মধ্যস্থ, 
বৃত্তি ও উভয় পার্স যুক্তি চতুষটয়ের মুখ ভ্থাবস্থায় আছে । তলদেশের 
অন্যান্য ৃ্তি মধ্যে মাঝের ও বাম দিকের মৃত্ভিগুলি সুস্পষ্ট রহিয়াছে। 
ইহা সুর্য বা আদিত্য মুদ্তি বলিয়াই অমিত হয়। কিন্তু এই জেলার 
কোন স্থানে হয মন্দির নাই বা কখনও ছিল বলিয়াও তাহার কোন 


নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। এরপ মুত্তি এই জেলার অন্য কোন স্থা: 
হইতেও তা বিজি ৯ ৭ ৯০১১২১১৭৯১০ 


গোবিন্দ জীউর 
মন্দির | 


কমলপুরে প্রাপ্ত 
সুর্য মৃষ্তি। 


৩৬২ ূ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারে নাই বা ইতিপূর্ববে ইহা কখনও দেখি- 
য়াছে বলিয়াও স্বীকার করে না। 

কর্ণেল ভাল্টন ও বেলগাঁর কর্তৃক বিবৃত মানভূম জেলার সুবর্ণ- 
রেখার তীরবর্তী ভালমী নামক স্থানের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের বিবরণ 
পাঠ করিলে জানা যায় যে, তথায় আদিত্য যৃত্তি এবং কামদেব ও রতী 
মুদ্তিছিল। এখনও সেখানে তাহার নিদর্শন আছে। এই কারণে 
সত্যেশ বাবু অনুমান করেন যে, এ মুক্তিটা ও'খেলাড়গড়ের অশ্বপুষ্টে 
উপঝিষ্ট পূর্বোক্ত ভ্রী-পরুত মৃক্তিটা মানভূম জেল! হইতেই এখানে আসিয়া 
পভিয়াছে ; এ গুলি ভাঁলমীর অসংখ্য ভগ্ন মন্দিরের কোন না কোনটিতে 
এককালে স্থাপিত থাকাই সম্ভব। স্বর্ণরেখা নদী মানভূষ প্রদেশ 
হইতে বাহির হইয়া এই জেলার পশ্চিমোত্তর প্রান্তে নয়াবদান নামক 
পরগণায় প্রবিষ্ট হইয়া নয়াগ্রাম প্রভৃতি পরগণার মধ্য দিয়া প্রবাহিত 
হইয়। গিয়াছে। আমাদের অনুমান, এই সুবর্ণরেখার জল প্রবাহই 
গুলিকে স্থানচাত করিয়া এখানে আনিয় ফেলিয়াছে। * 

কেশিয়াড়ী খানার প্রাচীন 'কীন্তির মধ্যে সর্ররঞ্গলা দেবীর কথা 
সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । ভবানীপুরের মঙ্গলামাড়ো পল্লীর মধ্যস্থলে 
সর্ধমঙ্গলা দেবীর মন্দিরটা অবস্থিত। এ মন্দির ও 
তৎসংলগ্ন ভূমি পুর্ব গশ্চিষে বিস্তৃত. প্রাচীরের 
দ্বারা তিনটি মংশ বা মহালে বিভক্ত । মন্দিরের 
বনুখে প্রশস্ত প্রীর্গণ। তাহার পশ্চিমে সিংহ-দ্বার। সিংহ-্বাপের 
সন্থুখে বৃহৎ রুষ্ণ প্রস্তর নিপ্সিত মস্্ণ দেহ প্রকাণ্ড ষণ্ত বর্তমান। এই 
বণ্ডের সম্মথস্থ পদদ্ধয় দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন । ইহাও কালাপাহাডের 
অত্যাচারের চি বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে ।' মন্দিরে উঠিয়া 


কেশিয়াড়ীর 
সর্বষজল! | 
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সিঁড়ীর ছুই পার্থে ছুইটি নয় ফিট উচ্চ প্রস্তর-নিগ্মিত সিংহ আছে। 
পিড়ীতে উঠিলেই প্রথমে বারছুয়ারী-নামক বারটী খিলানযুক্ত নাট্য 
মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। উহার সন্মুখের দেওয়ালে উড়িয়া ভাষায় 
লিখিত ঘে প্রস্তর ফলকথানি আছে তাহা পাঠে জানা যায় যে, শাহ 
স্বলতান নামক জনৈক ব্যক্তি মহারাজা মানসিংহ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া 
যখন কেশিয়াড়ীর রাজস্ব কেন্দ্রের শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন, 
সেই সময় তাহারই অধীনস্থ সুন্দর দাস নামক জনৈক কর্মচারী ও 
অঞ্জন মহাপাত্র নামক দেওয়ান বা.সেরেস্তাদাবের তত্বাবধানে বনমালী 
দাস নামক স্থানীয় ব্লাজমিক্ত্রী উহা নিশ্ীণ করিয়াছিল। উত্ত শিলা- 
'লপিটি ৯৫৩২ শকান্দায় বা ১৩১০ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ। ৃ 

বারছুয়ারীর মধ্য দিয়া জগমোহনে প্রবেশ করিতে হয়। এই জগ- 
যোহন মন্দিরে দেবীর সমস্ত বাহ্‌ পুজার কার্য অর্থাৎ দুর্গোৎসব, 
কালীপৃজা ও অগ্ান্ঠ পর্কোপলক্ষে নৈমিত্তিক পুজা, চণ্ডীপাঠ ও হোা- 
দির কার্ধ্য সম্পন্ন হয়। এইখানে কঝ প্রস্তর নির্মিত একটি প্রকাণ্ড 
গণেশ, একটি দ্বিভুজ ব্রিশল খড়গধারী সহাকাল এবং চতুভূ্জা ত্রিশূল- 
ধারিণী অস্থুরনাশিনী একটি কালভৈরবী মুত্তি বিছ্বমান। উড়িস্তায় 
প্রায় সকল প্রাচীন মন্দিরেই এইরূপ এক একটি জগমোহন দেউণ 
নল দেউলের সংলগ্র আছে দেখা যায়। এই জগমোহন দেউলগুলি 
দেবতার শ্রীমন্দির অপেক্ষা অধিক কারুকার্য সম্পন্ন ও মনোমুগ্ধকারী | 
এগুলি দেখিবামাত্রই' দর্শকের মন বিমোহিত হয় বলিয়াই বোঁধ 
হয় উহাদের জগমোহন নাম হইয়াছে। 

জগমোহন হইতে দেবী মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরের 
মধ্যস্থলে সুউচ্চ বেদীর উপর প্রস্তর-নির্শিতা প্রো বয়স্কা, সিন্দুর-লিপ্ত 


০ ০: ০০2৪৭ নি নিশক 
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প্রাচীর বেষ্টিত একটি স্থান আছে। সেখানে সাধারণের দৃষ্টি সহন্ধে 
পতিত হয় না। এ বেষ্টিত স্থানের মধ্যে অর্গল ও তাহার নিকটে উচ্চ 
প্রস্তর খণ্ডের উপর একটি খর্পর থোদ্িত আছে। বলি-যোগ্য পশুকে 
মন্দিরের পশ্চ।ত্ভাগে লইয়া যাওয়া হয়, তৎপরে একটি দ্বার পথে 
পূর্বোক্ত বেষ্টিত স্থানে লইয়া গর উৎসগারিত করা হয়। ছেদিত 
পশুর রক্ত মাংস থর্পরে রাখিয়া সেই স্থানেই দেবীকে নিবেদন 
করা হইয়াথাকে। এইজন্য মনে হয় যে, বৌদ্ধ ভাব দূরীভূত হইরা' 
তন্ত্রের প্রভাব সর্ধোতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে এই দেবীর প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছিল। সর্ধমঙ্গল! দেবী ছুর্দান্ত মহারাষ্রয়দিগেরও ভক্তি আকর্ষণ 
করিয়াছিলেন । তাহারা ইহার সেবা পুজার জন্ত অনেক অর্থ ও 
অলঙ্কারাদি দিয় গিয়াছিল। 

সব্ধমঙ্গল। দেবীর মন্দিরের সম্মুখে কাশীশ্বর নামে এক শিব আছেন। 
এই শিব মন্দিরে কোন শিলালিপি নাই। শিবলিঙ্গ স্বরভূ। যে প্রস্তর 
খানির একাংশের উপর মন্দির উঠিয়াছে, তাহা 
হইতে খোদাই করিয়াই শিব ও শক্তি বাহির করা 
হইয়াছে । কাণীশ্বর ব্যতীত কপিলেশ্বর, নমোজ 
প্রভৃতি নামে আরও কয়েকটা প্রাচীন শিবলিঙ্গ কে শিয়াড়ীতে আছেন। 
এক সময় এই শিবালয়গুলিতে অতি সমারোহে চড়ক পুজা হইত 
এবং সেই উপলক্ষে নানাপ্রকার সং ও মিছিল বাহির হইত। 
ম্যালেরিয়ার দারুণ প্রকোঁপে দেশের লোক সংখ্যা ত্রাস হইয়া 
যাওয়ায় এবং লোকের অবস্থার বৈগুপণ্যে এখন সে সকল বন্ধ হইয়া 
খিয়াছে। 


কেশিয়াড়ী গ্রামের নিকটবর্তী তলকেশরী পল্লীতে জগন্নাথ 
নন এই পঁকাতিলি উচি আনি ভাত । হান্সিবসি উঠক 


কাশীশ্বর ও কপিলেশ্বর 
অহাদেব। 


৩৬৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


নির্মিত ও প্রাচীন গঠন। উহাতে পুরীর অনুকরণে ত্িযুন্তি স্থাপিত 

এবং আকারেও সেগুলি প্রায় পুরীর শ্রীমুর্তির 
পানাম সমকক্ষ । জনশ্রুতি, এই স্থানের ঘোষবংশীয় 

জনৈক ধনশালী ব্যক্তি কর্তৃক ছই তিন শত বৎসর 
পুর্বে এ মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি সেই সময় একটি 
সুবৃহৎ পুক্করিণীও খনন করিয়া দিয়াছিলেন ; তাহা অগ্ভাবধি ঘোষ 
পুকুর নামে পরিচিত । কিন্তু দুঃখের বিষয় এ মহাস্মার পরিচয় সম্বন্ধে 
আর কিছু জানা যায় নাই। কেশিয়াড়ীর পার্শবর্তী গগনেশ্বর গ্রামে ঘোঁষ 
উপাধিধারী এক সন্তরান্ত কায়স্থ বংশের বাস আছে। কবি ও গায়ক 
চৌধুরী শিবনারায়ণ ঘোষ মহাশয় এই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
কেহ কেহ এ মন্দিরটা এ ঘোষ বংশেরই কোন পূর্বপুরুষের কার্ডি 
বলিয়া মনে করেন। 

এ মন্দিরের প্রার অর্ধক্রোশ দূরে অরণ্য মধ্যে জগন্নাথ দেবের 
“গুগডচা বাড়ী” । উহা! একবারেই জরাজীর্ণ হইয়! পড়িয়াছিল. প্রায় 
ত্রিশ চল্লিশ বৎসর হইল কাশীনাথ সাঁউ নামক জনৈক স্থানীয় মহাজন 
উহা মেরামত করিয়া দিয়া এবং উৎসবোপযোগী ইঞ্টক নির্মিত অতি 
প্রশস্ত স্থান প্রস্তত করিয়৷ দিয়া চিরন্মরণীয় হইর! গিয়াছেন। বথের 
দ্রিন হইতে পুনর্যাব্রা পর্য্যস্ত অষ্টাহ কাল সেই স্থানে একটি মেলা বসিয়া 
খাকে। 

কেশিয্াড়ীর প্রার তিন মাইল অন্তরে কুরুমবেড় হুর্ঘ নামে প্রস্তর 
নির্শিত একটি জীর্ণ হুর্গ' আছে। ছূর্খটার বহিঃ পার্খের প্রাচীর এক্ষণে 
অনেকখানি মাটির মধ্যে বসিয়া গিয়াছে, যাহা 
বাহিরে আছে তাহার উচ্চতা প্রায় দশ ফিট এবং 


ক নিক মি শব রঃ টি ১১১০2: 


কুরুমবেড়া দুর্গ । 


৩৬৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


কূপের মধ্যে লুক্কারিত রাখিয়া মন্দির ত্যাগ করিয়া যান। আবার 
কেহ কেহ বলেন ষে, পুগ্গকগণ শিব লিঙ্গকে কূপের মধ্যে রাখেন 
নাই, তাহারা এই কথা প্রকাশ করিয়া! দিয়া উহাকে স্থানাস্তরিত করিয়া- 
ছিলেন। পূর্বোক্ত কপিলেশ্বর নামক মহাদেবই এঁ শিবলিক্ন এবং 
কপিলেশখ্বর দেবের প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই উহার এরূপ নামকরণ হইয়াছে। 
এই শিবলিঙ্টী অতি মস্থণ কৃষ্ণবর্ণ মর্ম প্রস্তরে নির্শিত। 

এই স্থানে মুসলমান দিগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে পর তাহারা 
ধী মস্জিদটা প্রপ্তত করিয়াছিলেন। আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধ ভাগে মহারাস্্ীয়গণ উড়িষ্যাঁয় আধিপত্য স্থাপন করিলে এ 
প্রদেশের কিয়দংশও তাহাদিগের হস্তগত হয়। তাহার! তথন পুনরায় 
মুসলযানদিগকে এ স্থান হইতে বিতাঁড়িত করিয়া উহাকে একটি দুর্গে 
পরিণত করেন। যস্জিদটী ও চতুর্দিকস্থ প্রকোষ্ঠগুলি সৈন্তদিগের 
বাসন্থানরূপে নির্দিষ্ট হয়। শিবলিঙ্গ কুপাত্যন্তর হইতে বোঁড়শোঁপচারে 
পৃজ্ধা পাইতে থাকেন। মহারাষ্্ীয়গণ যতদিন এ প্রদেশে রাজত্ব করিয়া 
ছিলেন ততদিন উহা! তাহাঁদের অন্যতম ছূর্গরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। 
তাহাদিগের আধিপত্য লোপের পর হইতে উহা! অব্যবহার্য্য অবস্থায় 
পড়িয়। রহিয়াছে । হূর্গটির এখন ধংসাবস্থা। চারিদিক বন জঙ্গলে 
পরিপুর্ণ। গ্রামবাসিগণ সময় সময় কুপ মধ্যস্থ মহাদেবের পুজা দিতে 
এখানে আগিয়া থাকে । অন্য সময় ইহা শৃগাল বরাহের লীলাভূমি । 
এই ছুর্টার পূর্বদিকে সিংহ-দ্বারের সম্মুথে উচ্চতীর ভূমি ও প্রাচীর 
বেষ্টিত শিবের কুণ্ড বা যজ্ঞেশ্বর কুণড নামে একটি সুগভীর পুফরিণী 
আছে। পুক্করিণীটী কুস্তীরে পরিপূর্ণ । 

মোগল রাজত্বের সম্য় কেশিয়াড়ীতে একটি প্রধান তহশীল কাঁছারী 


প্রাচীন কীত্তি ও কাহিনী। ৩৬৯ 


হওয়ায় যে স্থানে তাহার। বাস করিতেন উহা মোগল পাড়া নামে 
অভিহিত হয় এবং অস্ঠাবর্ধি উস্থান সেই নামেই 
(৬৮৯ টন পরিচিত হইয়া আপিতেছে। তাহাদের নির্দিত 
নসজিদ ও গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। 
তন্মধ্যে একটি জীর্ণ মস্জিদে আরবী ভাষায় লিখিত যে প্রস্তর -স্কলক 
খানি আছে উহা হইতে জান! যায় যে, সত্রাট উরঙ্গজেবের সময়ে 
মস্জিদটী নির্শিত হইয়াছিল। এ সকল ধ্বংসাবশেষের যধ্যে একটি 
প্রস্তর মুত্তি পড়িয়া আছে। উহ্ার-আকুতি ও পরিচ্ছদাদি দেখিলে 
উহ! কোন সন্তাস্ত মুসলমানের প্রতিমূর্তি বলিয়া যনে হয়। তলকেশিয়াড়ী 
গ্রামেও একটি মস্জিদ আছে। উহা বাদশাহ সাহ আলখের সময়ে 
নির্মিত হইয়াছিল। মস্জিদূটীর গঠন প্রণালী সুন্দর, -নানা প্রকার 
ক।রু কার্য শোভিত। সংস্কারাতাবে উহা এক্ষণে জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত 
হইলেও স্থানীয় যুগলমানগণ এখনও সেই স্থানেই উপাসনাদি করিয়া 
থাকেন। 
কেশিয়াড়ী, কাঞ্চনপুর' গগনেশ্বর প্রতৃতি স্থানের মধ্যে “ুকুন্দ দে, 
“বিগ্কাধর”, 'পাত্রমা?) “ড় পাত্রমা” “নাক়্কা” প্রসৃতি- নামে -করেকটা 
্ প্রাচীন পু্করিণী আছে। মুকুন্দদেব পুড়রিণীর তট- 
হি মি ভুমি অতি উচ্চ এবং সনু প্রাচীরে পরিবেষ্টিত 
ছিল। উহার চারিধার উত্তমরূপে গাঁৰির়! প্রাচীরা- 
দিব দ্বারা সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। কর্তিত প্রস্তরের আগাগোড়া 
গ্াথনীর ও সুগঠিত সোপানাবলীর ভগ্নাবশেষ অগ্াপি দুষ্ট হয়। জলা- 
শয়ের মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র ভগ্ন মন্দির কালের কঠোর নির্যাতন সৃন্থ 
করিয়া এখনও দণ্ডারমাঁন আছে । 
কেশিয়াড়ীর পুর্ধদিকে ও গগনেশরের উত্তরে বিদ্ভাধর নামে যে 
২৪ 


৩৭০ মেদিনীপুরের 'ইতিহাস। 
পুঙ্ধরিণীটী আছে উহ! অতীব পুণ্যতোয়া বলিয়া এ অঞ্চলে প্রপিন্ধ। 
প্রতি বসর চৈত্র মাসের সংক্রাস্তির দিন এখানে একটি মেলা বসে। 
- সে সময় অনেকেই এই পুষ্ধরিণীতে গ্গান করিয়া পিতৃপুরুষগণকে পি 
ও জল তর্পণ প্রদ্দান করে। জনপ্রবাদ, উৎকলাধিপতি মুকুম্দদেব 
ও উৎকল রাজ্যের মন্ত্রী বিগ্ভাধরের নামানুসারে এ দুইটি পুন্ধরিণীর 
নামকরণ হইয়াছিল। 
কেশিরাড়ীর দক্ষিণাংশে পাত্রমা পু্ষরিণী ও উহার দক্ষিণ পূর্বে চড় 
পাত্রমা পুফরিণী। এ স্থান এক্ষণে জঙ্গলে পূর্ণ হওয়ায় শৃগাল 
বরাহাদির লীলা নিকেতন হইয়াছে। প্রথমোক্ত পুষ্করিণীটা অন্দর মহা- 
_লের এবং শেবোজ পুষ্ষরিণীটা সদর মহাঁলের পুষ্করিণী বলিয়া এতাবৎ- 
কাল সকলে বলিয়া আসিতেছে। উড়িয়া ভাবায় সদরপ্রার্গণ, 
বহিভূমি ও রাস্তাকে “দা” বা 'ধীড়? বলিয়া থাকে এবং পাত্র ও মহা- 
পাত্র শব্দে রাজকীয় প্রধান কর্মচারীকে বুঝায় । আমরা মনে করি, 
 উৎকলের হিন্দু রাজাদিগের আমলে এই স্থানে ষে সকল রাজকর্মচারী 
অবস্থান করিতেন তাহাদের কাহারও মাতা সদরে ও অন্দরে এই 
. ছুইটি জলাশয় প্রতিষ্ঠা করায় উহাদের “পাত্রমা” বা পাত্রের মতা 
“ এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল। 
কেশিয়াড়ীর বর্তমান পুলিশ স্টেশনের অনতিদুরে কাঞ্চনপুর পল্লীতে 
“নায়ক? নামক পুষ্করিনীটা আছে। উহাকে পুরাতন ফাছারীর 
সরকারী জলাশয় নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে । উহার পূর্বদিকে 
একটি পুরাতন প্রাসাদের তগ্বাবশেষও দৃষ্ট হয়। “নায়ক+ উড়্িষ্যার হিন্দু 
রাজার্দের আমলের অন্যতম কন্ম্চারী । সাধারনতঃ তহশীল কর্মমচারিগণ 
নির্ি১নপ এই উপাঁবি ধারণ করিতেন । ইহা হইতে অন্রমান করা 


প্রাচীন কীর্তি ও. কাহিনী । ৩৭১ 


কর্মচারী বা 'নায়ক* ছিলেন তিনিই এ পুঞ্করিণী তহণীল কাছারীর সঙ্টি- 
কটে খোদিত করেন। | 

নারায়ণগড় থানার মধ্যে নারায়ণগড় গ্রামে নারায়ণগড়ের প্রাচীন 
রাজবংশের গড়বাঁড়ী অবস্থিত? উহাই হান্দোল-গড় নামে পরিচিত। 
এই রাঁগ্বংশের দ্বিতীয় রাজ। নারায়ণ বল্পত পাল 
এই স্থানে প্রায় তিন শত বিঘ। ভূমি সুগতীর পরিখা 
'বেষ্টিত করিয়া তন্মধ্যে রাজভবন প্রস্তুত করিয়া- 
ছিলেন। পরিথাঁর ভিত ও পুরাতন রাক্মবাটীর ধ্বংসাবশেষ অগ্ভাপি 
ৃষ্ট হয়। | 

নারায়ণগড়ের চারিদিকে সেকালে চারিটি দ্বার ছিল। তন্মধ্যে 
নারায়ণগড়ের মধ্য দিয়া উৎকল গমনাগমনের যে পুরাঁতন রাভাটী 
ছিল উহার উপরিস্থ দ্বারটাই প্রাধান ছিল। এ 
প্রদেশে উহা “যম ছুয়ার, নামে প্রসিদ্ধ । ব্রঙ্গাণী 
দেবীর প্রাচীন মন্দিরটার সান্লিধ্যহেতু উহ ্রদ্ধাণী 
দরজা নামেও. পরিচিত। উতৎ্কল গমনের এঁ পথটীর উভয় পার্থ 
হিততর ভবন্ততে পূর্ণ নিবিড় জঙ্গল থাকায় তৎকালে এই দরজাটীত কদ্ধ 
করিয়! দিলে উৎকল গযনাগমনের পথ একপ্রকার বন্ধ হইয়া যাইত । 
এইরূপ কিন্বদস্তী ষে, উৎকল সম্রাটদিগের নির্দেশমত যাত্রীদিগকে 
নারায়ণগড়ের রাজার নিকট হইতে “ছাড়পত্র” , লইয়া এই ঘ্বার 
অতিক্রম করাতে হইত । দ্বারে প্রকাঁও লৌহ কপাট ছিল। এক্ষণে 
তাহার চিহ্ন স্বরূপ কেবল একটি প্রস্তব-স্তস্ত দণ্ডায়মান আছে। উহার 
গাত্রে অর্গলবন্ধ করিবার চিহও দৃষ্ট হয়। অনুমান, ত্রয়োদশ 
শতাব্দীতে এই দরজাটি নির্মিত হইয়াছিল । 


8৫-০০-০১৬4 ৮ বিিসিরিা রলরর রলা রন রে 


নারায়ণগড়ের 
“হান্দোল-গড় । 


নারায়ণগড়ের 
চারিটি দরজা। 


৩৭৯ মেফিনীপুরের ইতিহাস । 


এক প্রস্তরুময় মহাদেব প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ।. তৃতীয় দ্বারটী “মৃন্সয় 
দরজ্জা, বা “মেটে ছুয়ার, নামে বিখ্যাত। উহার ছুই পার্থর 
প্রাচীরের উপর দির তিনজন অশ্বারোহী পরশ্শাপাশি যাইতে পারিত। 
চতুর্থ দ্বারটী নারায়ণগড়ের পার্খবন্তী কেলেঘাই নদীর গর্ভে কোন্‌ . 
স্থানে ছিল। জনশ্রুতি, এই দ্বারটী এক্্প কৌশলে নির্মাণ করা 
হইয়াছিল যে, উহ! অবরুদ্ধ করিলে নারায়ণগড়ের বাহিরের সমস্ত 
পথ অলমগ্ন হইয়া যাইত.) শক্রপক্লের নারার়ণগড়ে প্রবেশ করা কষ্টসাধ্য 
হুইয়! উঠিত। কিন্তু এক্ষণে উহার কোন চিহুই নাই । 

নারায়ণগড়ে ত্রহ্মানী দেবীর একটি প্রাচীন মন্দির আছে। নারায়ণ- 
গড় রাজবংশের আদিপুরুষ গন্ধর্ধ পাল ব্রদ্ধাণী দেবীর প্রতিষ্ঠাতা । 


এক সময়ে এ প্রদেশে এই দেবীর: অসীম প্রভাব 
ছিল। জগন্নাথ ষাল্রীকে ইহার চরণে প্রণামীর 
টাক! প্রদান পূর্বক ব্রহ্মাণীর ছাপ (মুক্তা বিশেষ) গ্রহণ করিয়া তবে 
পুরী প্রবিষ্ট হইতে হইত | নারায়ণগড়ের রাজাঁদিগের আমলে ইহার 
সেবার সবপ্ধ,গ্রত্থি বংসর অসংখ্য ছাগ,ঘেষ ও মহিষের জীবন উৎসর্গাককৃত 
হইত। কিন্ত এবন আর সেদিন নাই! রাঁজবংশের অবস্থা বিপর্যয়ের 
সঙ্গে তাহার সে অসীম প্রভাবও অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াঁছে.। 
এইক্সপ জনক্রতি, যেদিন তগবতী. ত্রক্ষাণী এই মন্দিরে, প্রতিঠিত হন 
সেদিন মন্দিরাভ্যস্তরে যে ত্বৃত প্রদীপ প্রজবলিত হইয়াছিল তাহা ছস্ব,শত 
বৎসর সমভাবে আলোক দান করিয়াছে, এক মুহূর্তের জন্যও 
নির্ধাপিত হয় নাই। কিন্তু এই রাজবংশের শেষ বাজ! পৃথ্িবল্লতের 
জীবন-ছীপ নির্বাঁণের সঙ্গে সঙ্গে বিগত ১২৯০ সালে সে চির প্রজ্জলিত 
আলোকও অকম্মাৎ নির্বাপিত হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্গাণী এখন 


বরহ্মাণী দেবী। 


প্রাচীন কীত্তি ও কাহিনী । ও 


চলিতেছে । তিনি এখন মাঠের মধ্যে এক জীর্ণ যলদির়ে: অথস্থান 
করিতেছেন । নারারণগড়ের বর্তমান জমিদারগণু দেবী সামান্ত কিছু 
বৃভি নির্ধারিত' করিয়া একজন সেবাকারী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া দিয়া- 
ছেন। মাধী পূর্ণিমার সময় এখানে একটি মেলা বসি থাকে। " 
্রঙ্মাণী দেবীর মন্দিরের অনতিদূরে রাণীসাগর বা বানী লাখে 
একটি স্ুবৃহৎ পুক্করিণী আছে । উহার আয়ঙন 
প্রায় ছই শত বিঘা । এইরূপ কিন্বদস্তী যে, রাজ! 
গন্ধর্ধের পত্ধী রাণী মধু মগপ্তরী একদিন নিশাবসানে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন 
যে, কুলদেবী তগবতী ব্রহ্ানী তৃষ্টায় কাতর হইয়া তাহার নিকট অঙ্গ 
চাহিতেছেম। রাণী কুলগুরুর নিকট এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিলে: তাহারই' 
উপদেশ মত এই পুদ্করিণীটী খনন করা হইয়াছিল) 7. 
চৈতন্তদেব জগন্নাথ যাইবার সয় নারায়ণগড়ের' - ধলৈশ্বর 
নামক অনাদি-লিক্স মহাদেবের মন্দিরের সঙ্গুথস্থ প্রাঙ্গণে বছ শিশ্ঠ 
সমভিব্যহারে হরিনাম সংকীর্ভন করিয়া গিয়াছিলেন । 
চৈতন্যদেবের নারায়ণগড়ে অবস্থান কালে বহুলোক 
তাহার শিল্প হইয়াছিল। গোবিব্দদাসের. কড়চাতে লিখিত আছে ধে, 
এই স্থানের ভবানী শঙ্ষ ও বীর়েন্বর সেন নামক দুইজন ব্যক্তি 
মহাপ্রভুর শিল্প হইয়। তাঁহার সঙ্গে শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন? 
খান্দার পরগণার স্থবিখ্যাত ভদ্রকালী দেবীও পাঁপারণগড়ের বাজা- 
গন্বাব্ব পাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিতা হইয়।ছিলেন। ভত্রাণী বা তদ্রকাঁলী 
দেবীর নাষেই গ্রামের নাম ভদ্রকালী হইয়াছে। 
চন প্রতি বসর চৈত্র সংক্রান্তির দিন চড়ক পুজার 
সময় এই স্থানে একটি মেলা হয় এবং সেই উপলক্ষে 


রাণী সাগর। 


ধলেশ্বর মহাঁদেব। 


৩৭৪. মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


নারায়ণগড়ের ছুই ক্রোশ পশ্চিমে বিনয়গড় নামে লারার়ণগড়ের 
রাজাদিগের একটি উদ্যান বাটিকা ছিল। প্রায় পনর শত বিঘ। ভূমি 
এই গড়ের অন্তভূতি। রাজা দেবীবল্লত পালের সময়; 
উহ প্রস্তত হর কিন্ত রাজা পৃথ্বিবল্পভই উহার শোভা 
সমৃদ্ধি যথেষ্টরূপ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। রাঙ্জাদিগের সুখ সৌভাগ্যের 
সহিত &ঁ স্থানের শ্রী সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া গেলেও প্রকৃতি দেবী 
ইস্থানটিকে এখনও মনোঁষোহনরূপে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। 
আলবাল বেষ্টিত তরুরাজি এবং লতামগুপশোভিত তপোবন তুল্য 
কুঞ্জবনের মনোরম দৃষ্ত, মুগকুলের শ্যামল ক্ষেত্রোপরি নিঃশক্কচিত্তে 
ইতস্ততঃ বিচরণ, নানাজাতীয় বিহণের কুন, শ্বচ্ছ সলিল নিঝণরিণীর 
সুশীতল বারি এখনও পথিকের প্রাণে ধিপুল আনন্দের সঞ্চার 
করিয়া দেয়। বসন্তে ও নিদাঘে এইস্থানের রমণীয় বেশ দেখিলে মন- 
প্রাণ বিমোহিত হইয়া যায়। : 

নারায়ণগড়ের অন্তর্গত কশবা গ্রামে একটি মস্জিদ আছে। 
উহাতে পার্শা ভাষায় লিখিত যে প্রস্তর ফলকর্খানি আছে, তাহা হইতে 
জানা যায় যে, ১০৬০ বঙ্গানে (১৬৫৩ খুঃ অঃ ) 
সম্রাট সাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র বাঙ্গালার তৎকালীন 
শাসনকর্তা সা স্থজা কর্তৃক এই মস্জিদটি নির্মিত হইয়াছিল। উহা 
এক্ষণে উত্তর মহল্লা পল্লীর এক মুসলমান বংশের তত্বাবধানে রহিয়াছে। 

সবক থানার অন্তর্গত দশগ্রাম নামক গ্রামে গোকুলানন্দ গোস্বামীর 
একটি সমাধি আছে। প্রতি বৎসর ১লা মাঘ 
বহুলোক নানা স্থান হইতে এখানে সমবেত হয় 
এবং প্রত্যেকে এক এক ষুষ্টি মৃত্তিকা ী সমাধিটীর 


বিনয় গড়। 


সা হুঙ্জার মস্জিদ | 


তুলসীচারা যাত্রা ও 
বাখরাবাদের মলা! 


প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩৭৫ 


মৃত্তিকান্তপে পরিণত করিয়াছে। এই উপলক্ষে খরস্থানে যে বৃহৎ 
মেলাটী বসিয়া থাকে উহা “তুলসী চারা যাত্রা, নাঁমে সুপরিচিত । 
বৈষ্ঞবঙ্িগের সমাধির উপর তুলসী চারা রোপণ করা হইয়া থাকে; 
এইজন্য এই স্থানের এরূপ নাম হইগ্জাছে। 

তুলসীচার! যাত্রার স্তায় বাখরাবাদের মেলাও প্রসিদ্ধ। বৈশাখ 
মাসের প্রথম দিবসে কেলেঘাই নদীর উপরে জগন্নাথ রাস্তায় যে সুদীর্ঘ 
পুরাতন পুলটি আছে, উহারই নিকটে এক মেলাটি বসে । পুলের 
নিকটে বসে বলিয়া উহাকে “পোলো যাত্রা+ও বলিয়। থাকে । 

দাতনের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে । 
ঈাতনের জগন্নাথের মন্দিরের পাগারা বলেন যে, চৈতন্তদ্দেব যখন 
টার নীলাচলে যাইতেছিলেন, সেই সময় তিনি এইখানে 
ূ দন্ত ধাবন করিয়া দত্ত কাঠ নিক্ষেপ করিয়া যাওয়ায় 
এই স্থানের নাম ধীতন হইয়াছে । চৈতন্তদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব 
হইতেই ষে এইস্থান ঈীতন নামে পরিচিত ছিল এবং বিশেষ প্রসিদ্ধিলাত 
করিয়াছিল তাহা চৈতন্তদেবের জীবনকালেই রচিত বৈষ্ণব গ্রস্থাদি 
হইতেও জানা যায়। এই কারণে চৈতন্তদেবের দন্ত ধাবন বা দত্ত 
কাষ্ঠের সহিত যে এইস্থানের কোন সম্বন্ধ নাই তাহা বলা যাইতে 
পারে । আমাদের মনে হয়, পূর্বোক্ত বুদ্ধ-দস্ত ধাবনের সহিত এই 
ধাঁতন নামের বরং কোন সন্বন্ধ থাঁকিলেও থাকিতেপারে । 

দাতনের শ্তামলেশ্বর মহাদেবের মন্দির এই স্থানের অন্যতম প্রাচীন 
কীন্তি। উহাতে শিল্প নৈপুণ্যও আছে। মন্দিরটির প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে 

একটি প্রকাণ্ড সুগঠিত প্রস্তরময় বড আছে। উহার 
স্তামলেশ্বরের মন্দির। নু 
সম্মুখের ছুইটি পদও ভগ্ধ এবং সেজন্য এখানেও 

কানা পাহাড়কেই দোষী করা হইয়া থাকে। কতদিন পূর্বে এই 


৩৭৬ যেদিনীপুরের ইতিহাস। 


মন্দিরটি প্রতিঠিত হইয়াছিল তাহা এক্ষণে জানিবার উপায় নাই। 
জনশ্রুতি, ভোক্জ. নামক কোন রাজ! এক সময়ে এই স্থানে রাজস্ব 
করিতেন, তিনিই এই যন্দিরটার প্রতিষ্ঠাতা । এ প্রদেশের আরও 
কয়েকটা কীর্তি ও কিন্বদস্তীর সহিত ভোজ রাজার নাম সংযুক্ত রহিয়াছে। 
কিন্তু তাহার সন্বঙ্গে বিশেষ কিছুই জান! যায় নাই । কেহ কেহ বলেন, 
এই ভোজ বাঁজাই উজ্জপ্লিনীপতি খ্যাতনামা বিক্রমাদিত্যের শ্বশুর 
ছিলেন। বল্লা বাহুল্য ইহার কোন প্রতিহাসিক ভিত্তি নাই। 
তবে তিনি পূর্বোক্ত ব্াঞ্জা বিরুনকেশরীর শ্বস্তর হইলেও হইতে 
পারেন। 


দানে বিগ্যাধর নামে একটি নুদীর্থ পুক্ষরিণী আছে। উহার দৈর্ঘ্য 
৯৬০০ ফিট এবং প্রস্ত ১২০০ ফিট। প্রবাদ, বিগ্াধর নামক জনৈক 
রাজমন্ত্রী কর্তৃক উহা প্রতিঠিত হইয়াছিল। নারারণ- 
গড় রাজবংশের ইতিহাস লেখক শ্রীবুক্ত জলোকা 
নাথ পাল মহাশয় লিখিয়াছেন যে, নারায়ণগড়ের রাজ গ্তামবল্লভ 
পালের বিষ্যাধর নামে এক মন্ত্রী ছিলেন ?' এই পুষ্করিণী তাহারই 
কীন্তি। জনক্রতি, এই জেলাই তাহার জন্মভূমি । তিনি স্ুপঞ্ডিত 
ছিলেন, বিশেষতঃ জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাহার প্রগাঢ় বুুৎপত্তি ছিল। তিনি 
দার পরিগ্রহ না করির়! যৌবনাবস্থায় গৃহ পরিত্যাগ করতঃ নান তীর্থ 
পর্যটন করিরা শেষে বাব্রাণসীধামে এক দণ্ডীর নিকটে বেদাধ্যয়ন 
করেন। পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে রাজা! স্তামবল্পভের সহিত 
সাক্ষাৎ হয়? রাজার উদার ব্যবহারে যুগ্ধ হইয়া তিনি তীহার মন্্ীত্ব 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । সেই সময় তিনি এই পুষ্করিণী প্রাতিষ্ঠা করিঝা- 
ছিলেন । কিন্তু প্রত্ততত্ববিদ্‌ শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় 
অন্থমান করেন; ফাতনের বিগ্যাধর পুরিণীর প্রতিষ্ঠাতা বিগ্ভাধর 


বিদ্যাধর পুফরিণী। 


প্রাচীন কীন্তি ও কাছিনী। ৩৭৭ 


উৎ্কলাধিগতি রাজ! মুকুন্দদেবের মন্ত্রী ছিলেন। দীতনে যেরূপ 
বিগ্যাধর নামক পুগ্ধরিণী দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ নামের ুব্রতর 
আরও কয়েকটী পুফরিণী জ্নাধ ব্রাস্তার পার্খে স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়? 
এই কারণে নারায়ণগড়ের মন্ত্রীর অপেক্ষা উৎকলাধিপতিষ মন্ত্রীর পক্ষে- 
এইগুলি প্রতিষ্ঠা করা অধিকতর সম্ভবপর । কিন্তু উৎকলের ইতিহাসে 
বদ্ভাধর নাষে কয়েকজন মন্ত্রীর নাম পাওয়া যায়। প্লাজা ইন্তরদ্যুয়ের, 
রাজ! অনঙ্গতীম দেবের ও রাজ! প্রতাপ রুদ্র দেবের মন্ত্রীদের নামও 
বিস্কাধর ছিল। সুতরাং কোনু [বগ্থাধর কতৃক যে এই পুষ্করিনীটা 
প্রাতষ্টিত হইয়াছিল তাহা সঠিক বলা যায় না। 
বিস্তাধর.যে স্থানের অধিবাসী হউন না কেন এই সুবৃহৎ পুফ্ষরিনীটা 
তাহার পব্ত্রি নাম ঘোবণ। করিতেছে । দিনের পর দিন, যাসের পর 
মাস, বত্সরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরির! কত কাজই 
অতীতের অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল, কত রাজা, মহারাজা, কত 
সত্তা, সাত্রাজ্য গেল, কত প্রাপাদ, কত মন্দির, কত মসজিদ ধুলিসাৎ 
হইল, কিন্তু গৃহস্থ বিদ্ঞাধরের পবিভ্র নাম অগ্ঠাপি অর্বকৃত রহিক্লাছে। 
লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী, জগন্নাথ যাত্রী কত কাল ধরিয়া এই 
জলাশয়ে অবগাহন ও ইহার স্ুশীতল বারি পান করিয়া পরিতৃপ্ত 
হইতেছে। 
দাতনের অনতিদুরে শরশক্ক-নামক আর একটি বৃহৎ পু্করিণী স্বচ্ছ 
সুবৃহণ দর্পণ থণ্ডের ন্যায় বিশাল বক্ষ বিস্তার করিয়া শোতা পাইতেছে। 
বোধ হয় বঙ্গে বা উৎকলের অন্ত কোন স্থানেই 
এত বড় পুষ্করিণী আর একটিও নাই। দিনাজ- 
পুরের তপন দীঘি অথবা মহীপাল দীঘির অপেক্ষাও শরশস্ক দীঘি 
বৃহৎ ও রমণীয় । তপন দীঘির দৈর্ঘ্য ৪৭** ফিট এবং গ্রস্ত ১৭৫০ 


শরশঙ্ধ দীঘি। 


৩৭৮ মেঙ্গিনীপুরের ইতিহাস । 


ফ্কিট। মহাপাল দীষির দৈর্ঘ্য ৩৮০০ এবং প্রস্ত ১১০* ফিট। * শরশক্ক 
দীঘির দৈর্ঘ্য ৫০০০ ফিট এবং প্রস্ত ২৫০০ ফিট | + কিন্তু ভুর্ভাগয 
প্রযুক্ত বাঙ্গালা বা উদ্কলের কোন ইতিহাসে ইহার উল্লেখ দেখা যায় 
নাই। জনশ্রুতি, পাওুববংশীয় রাজা শশাহ্কদেব যে সময় জগগ্নাথ- 
দেবের দর্শনোপলক্ষে পুরী গমন করিতেছিলেন সেই সময় বঙ্গ ও 
উৎকলের সীমান্তে স্বীয় নামে এই সরোবরটী প্রতিষ্ঠা করিয়! যান। 
কিন্তু পাব. বংশীয় .শশান্ক নামে কোন রাজার নাম আবিষ্কৃত হয় 
নাই। উতৎ্কলের ইতিহাঁস মালা পাঞ্তীতে শবশঙ্ক নামে গঙ্গবংশের 
এক রাজার নাম আছে এবং বাঞ্ষালার ইতিহাসের গৌড়েবু সম্রাট. 
শশাক্কর নাম স্ুবিখ্যাত। এক সময় গৌড়ারধিপতি এই শশান্কর 
. রাজ্য দক্ষিণে গঞ্জাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহাদের মধ্যে কে যে এই 
সুবৃহৎ পু্ৰিণীটার প্রতিষ্ঠাতা তাহা জানা যায় নাই। প্রবাদ আছেঃ 
বিদ্ভাধর ও শরশঙ্কর সহিত যোগ রাখিবার জন্য মৃত্তিকাত্যন্তরে 
চারি হাত উচ্চ ও তিন হাত প্রস্ত একটি প্রপ্তর নির্টিত সুড়ঙ্গ 
আছে। শরশক্কা দীত্ষিটা সংস্করণাভাবে ক্রমশঃই অব্যবহা্য হইয়া 
পড়িতেছে। 

বিগ্ভাধর ও শরশঙ্ক ব্যতীত দীতন থানার মৃধ্যে আরও কয়েকটা 
পুরাতন পুঞ্চরিণী আছে। তন্মধ্যে দাঁতনের নিকটবন্ভা ধর্শসাগর, ও 
জয়রামপুর ও ঝারি গ্রামের পুঙ্করিণী দুইটি উল্লেখ 
যোগ্য । সংস্করণাতাবে এই সকল পুক্করিণী দিন 
দিন অব্যবহার্ধ্য হইয়া পড়িতেছে। পুর্বে গুলদান একটি বিশেষ পুণ্য 
কার্ধ্য বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ সে বিশ্বাস শিথিল 
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ধন্মসাগর | 


প্রাচীন কান্তি ও কাহিনী । ৩৭৯ 


হইতে থাকায় নূতন পুগ্ষরিণী প্রতিষ্ঠা করা দুরের কথা এই সকল . 
পুক্করিণী সংস্কার করার আবপ্তকতাও লৌকে বোধ করিতেছি না। অথচ 
দেশে অলকষ্টের সীমা নাই। 

ধীতনের ছুই মাইল উত্তরে অবস্থিত মোঁগলমারী গ্রামের নাম 
পূর্বে কয়েকবার উল্লেখ কর! হইয়াছে। এ গ্রামে একটি মৃত্তিকা! ও 
ইঞ্টকস্তুপ শশিসেনার পাঠশালা বলিয়। অগ্ঠাপি 
অভিহিত হইয়া থাকে 1 জনশ্রুতি, এ স্থানে রাজা 
বিক্রমকেশরীর কন্তা শশিসেনা বা সখিসেনার সহিত অহিমাণিকের 
প্রথম সাক্ষাৎ হয়। শশিসেনা নান! বিগ্ঠায় ও নানা শাস্ত্রে সুশিক্ষিতা 
ছিলেন। তাহার বিস্তাব্তার অনেক কাহিনী এতদ্‌ অঞ্চলে প্রচলিত 
আছে। শশিসেনার ও অহিমাণিকের প্রণয়কাহিনী বর্ধমান নিবাসী 
কবি ফকিররাম ভীহার সখিসেনা নামক কাব্যে লিপিবদ্ধ করিয়। 
গিয়াছেন। 

মোগলমারীর নিকটে সাতদৌলা-নামক একটি গ্রাম আছে। জন- 
শ্রুতি, সেই গ্রামে সারি সারি সাতটি স্ববৃহৎ দেউল বা মন্দির ছিল 
বলিয়। উক্ত স্থানের এ্ররূপ নামকরণ হইয়াছিল? 
এইরূপ কিন্বদস্তী, বিক্রমাদিত্যের স্বস্তর পূর্বোক্ত 
ভোজরাজ কর্তৃক উক্ত মন্দিরগুলি প্রতিষটিত হইয়াছিণ। এক্ষণে নেই 
সকল মন্দিরের ফোন চিহ্ছই নাই। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, রাজঘাট 
রাস্তা নির্মীণ কালে: এই স্থান 'হইতে পুরাতন অট্টালিকার ধ্বংদাবশিষ্ট 
বহু সংখ্যক ইষ্টক ও প্রস্তব খণ্ড পাওয়া গিয়া ছিল । 

দাতন থানার অন্তর্গত মনোহরপুর ও খণ্ডরুই গ্রামে বখাক্রমে দাত- 
নেরও খগুরুই গড়ের বর্তমান রাজবংশের গড়-বাড়ী,বিদ্যমান | এই রাজ- 


শশিসেনার পাঠশালা । 


সাতদৌলা গ্রাম। 





৮০ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


বংশের বিস্তারিত বিবরণও জমিদার বংশ শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচিত 
হইবে। খগ্ডুরুই গড়ে বর্তমান রাজাদের পূর্বে তৈলঙ দেশীয় যে 
প্রাচীন রাজবংশ রাজত্ব করিতেন তাহাদের সময়ে 
একটি সতীকুণ্ড ধঁ স্থানে দৃষ্ট হয়। প্রতি বৎসর 
বৈশাখ মাসে উহাতে বসুন্ধরা দেওয়! হইয়া খাকে। 
খগ্ডরুই গড়ের সুবৃহৎ পুক্ষরিণীটী বর্তমান রাজবংশের অন্যতম রাজা 
গঙ্গানারায়ণের সময় খোদিত হইয়াছিল । 

কাখি মহকুমার প্রাচীন কীত্তিগুলির মধ্যে এগরা থানার অন্তর্গত 
হটনগর মহাদেবের মন্দিরটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য । জনশ্রুতি, উৎ- 
কলাধিপতি মুকুন্দদেবের সময়ে উহা নির্মিত হয়। 
আবার কেহ কেহ বলেন, উৎকলাধিপতির সামস্ত 
স্থানীয় রাজার দ্বারা উহা! মির্ষিত হইয়াছিল। 
মন্দিরটির গঠন-প্রণালী উড়িষ।| প্রদেশের মন্দিরগুলির ম্যায় এবং 
দেখিলেই উহাকে একটি প্রাচীন কীন্তি বলিয়াই যনে হয়। অন্দিরটার 
কফারকার্ধ্যও সুন্দর । বাঙ্গালা ও উডিষ্যাব লানাস্থানের প্রাচীন মহা- 
দেব গুলির আবিষ্কার ও পুজা প্রচার সম্বন্ধে সচরাচর যে চিরপ্রচলিত 
কাহিনী ক্রুত হওয়া যায়, এগরার হটনগর মহাদেবের প্রচার সন্বন্ধেও 
সেইরূপ কিন্বদস্তীই প্রচলিত আছে। 'রাখাল গরুর পাল লইঞ্] প্রতিদিন 
মাঠে যায় আর প্রতিদিনই একটি না একটি দুগ্ধবতী গাভী সবেগে 
জঙ্গলের মধ্যে কোথায় দৌড়াইয়। যায়; কিছুকাল পরে যখন ফিরিয়া 
আসে তখন তাহার স্তনে বিন্দুমাত্র ছুপ্ধ থাকে না । নিত্য এইরূপ 
ঘটনা ঘটিতে থাকায়, একদিন রাখাল গাভীর পশ্চাঁদানুসরণ করিয়া 
দেখে যে, গাতিটী নিবিড় অরপ্য মধ্যে একস্থানে উপস্থিত হইয়া দণ্ডায়- 


চগকিরারোর জেরার সারের পালার বরা সান াহ্রারিউনধুনটি কপ বসার 


যনোহরপুর ও 
'খগরুই গড়। 


এগরার হটনগর 
মহাদেবের মন্দির । 


প্রাচীন কীর্ডি ও কাহিনী । ৩৮৯ 


হুইতেছে। হুষ্ক নিঃশেবিত হইলে গাতিটী জঙ্গল হইতে বহির্গীত হইয়া 
পুনরায় গোপালের সহিত মিলিত হয়। রাখাল, এই কথা গ্রামে গিয়া 
প্রচার করিলে ক্রমশঃ উহা! দেশাধিপতি বাজার কর্ণণোচর হয় । অতঃ- 
পর এ শ্তান হইতে মহাদেব আবিষ্কৃত হ'ন এবং ষৌড়শোপচারে 
তাহার পুজার ব্যবস্থা করা হয়।, এই কাহিনী হইতে অস্থমিত হয় 
ষেএরথমে এ মহাদেবগুলিকে নিম্নশ্রেণীর লোকে গোপনে জঙ্গলের যধ্যে 
পুক্ধা করিত, তাহার পর উহা ধনীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই 
যদ্দিরলীর পশ্চাতে .“কুগ্নামক একটি ছোট পুদ্ধরিণী আছে। শিব- 
চতুর্দশীর রাত্রে পুণ্যলাভাশায় অনেকে এ পুঙ্করিণীতে নান করিয়া 
থাক্ষে। সে সময় ৭৮ দিন ধরিয়া এগরায় একটি মেলা বসে । 
হুটনগরের মন্দিরের অনতিদূরে স্বচ্ছ দর্পণখণ্ডের ন্যায় কষ্খসাগর 
নামক - একটি পুঞ্করিণী আছে। কেহ কেহ বলেন, পটাশপুর 
থানার... অন্তর্গত ধুনুর্ধাগড়ের কায়স্থ জমিদার চৌধুরী কচ চন্দ্র মিত্র 
প্রায় সার্ধ ছুই শত বৎসর পুর্বে উহ খনন করিয়! দিয়াছিলেন। আবার 
করেক্‌ রেহ বলেন যে, এগরাতে যে সময় জয়েণ্ট. ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য্যালয় 
প্রতিষ্িত.হয়. সেই সময়েই এই পুষ্করিণীটাও খোদিত হইয়া 
ছিল.। কুক সাগরের-উত্তর পশ্চিম কোণে এক্ষণে যেখানে ভিন্রীট 
বি ্ বোর্ডের ভাক বাংলোটা নির্দিত হইয়াছে, প্রথমে এ 
ককাছারি ।: স্থানেই কাথি মহকুমার কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল 
- - এএক। উহা “নেগুয়ার কাছারী” নামে অভিহিত 
হইত। সাহিত্য সম্তাট বঙ্কিমচন্দ্র যখন কাথি মহকুমার সবন্ডিভিজ- 
নাল অফিসার হইফা আসিঙাছিতলন.- তখন এই নেগুয়াতেই কাছারী 
ছিল। পরে মহকুমার -কষীর্্যাল্র- এ স্থান হইতে কাখিতে স্থানাত্তবিত 


টনি নার জান... কারা... সশরন কুরে সলিল হস্পারেত বে দিহসনন 


শপ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


পটাশপুর থানার অন্তর্গত অধর গ্রামে গীর মুক্ছ্মূ সাহেবের 
আতন্তানা আছে । তিনি একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন । 
তাহার অলৌকিক জীবনের অনেক কাহিনী এতদ্‌: 
অঞ্চলে শ্রুত হওয়া যায়। জনশ্রুতি, ছুই তিন শত 
বৎসর পূর্বে তাহার আবির্ভাব হইয়াছিল । মুক্ছুম্‌ সাহেবের আস্তানার 
ব্যয় নির্বাহের জন্য ভূসম্পত্তি আছে । 

পটাশপুর থানার অন্তর্গত পচেট গ্রামে পটাশপুর পরগণার প্রাচীন 
জমিদার চৌধুরীবংশ বাস করিতেছেন। এ স্থানে 
তাহাদের প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ঃ রাসমঞ্চ, দীর্থিকা, 
গড়াই প্রভৃতি বিদ্তমান। জযিদারবংশ শীর্ষক অধ্যায়ে এ বংশের 
বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইবে । 

. ভগবানপুর থানার অন্তর্গত কাজলাগড় নামক স্থানে সুজা মুঠাঁর 
প্রচীন রাজবংশের রাজধানী ছিল। তাহাদের প্রতিষ্ঠিত দেবালয়, 

কাজলা গড়।  দীর্থিকা; পরিথা প্রভৃতি এক্ষণে বর্ধমানাধিপতির 

সম্পর্তি। অপরিশোধ্য খণের দায়ে স্ুজামুঠা 

জমিদারী বিপ্রুয় হইয়া যাওয়ায় বর্ধমানাধিপতি উহা! ক্রয় করিয়া 
লইয়াছিলেন। পুরাতন রাজবাটীতেই বর্দমাঁনাঁধিপতির কাছারি 
প্রতষ্ঠিত হইয়াছে । যথাস্থানে সুজামুঠা রাজবংশের বিস্তারিত বিবরণ 
আলোচিত হইবে। কাজলাগড়ের স্ুবৃহৎ দীর্িকাটী এ বংশের অগ্থতম 
রাজ! গোপালেন্দ্র নারায়ণ রায়ের সময়ে খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম 
ভাগে ধোদিত হইরাছিল। 

মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারী ছুইটার কথা পূর্বে কয়েকবার 
উল্লেখ করা হুইয়াছে। জলামুঠার রাজধানী গড় বাহুদেবপুর 


০ এ নিন সা ২ ৪ ৭ এ রসুন লিজ নদ র্যা ন্িলা রর তান রানার 


অমর্শীর মুক্গ্ষ 
সাহেব | 


পঁচেট গড়। 


প্রাচীন কান্তি ও কাহিনী। শত 


পরিচিত। গড় বাস্থদেবপুর বর্তমান বান্দেবপুর পুজিশ- স্টেশনের 
প্রায় ই যাইল দক্ষিণে এবং গড় কিশোরনগর 
ক্লাথি স্হরের সম্িকটে অবস্থিত । গড় বাস্ুদেব- 
পুরের পূর্ব শর সমৃদ্ধির. বিশেষ কোন চিহ্ন 
এক্ষণে না থাকিলেও জমিদারী এখনও সেই প্রাচীন বংশের অধিকাঁরেই 
আছে এবং ভীহারা পুরুষানুক্রমে এঁ গড়েই বাঁস করিয়৷ আসিতে- 
ছেন। কিন্তু মাজনামূঠার প্রাচীন জমিদারবংশ বহুদিন হইল লোপ 
হইয়] গিয়াছে_জমিদারী হণ্তাস্তরে চলিয়। গিয়াছে। এক্ষণে বীহারা 
গড় কিশোরনগরে বাস করিতেছেন, তাহারা প্রাচীন বাঁজবংশের 
দৌহিত্রের দৌহিত্রবংশ ; উত্তরাধিকার হৃত্রে জমিদারীর কিয়দংশও 
তাহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন । বথাস্থানে সে বিবরণ লিপিবদ্ধ হইবে । গড় 
কিশোরনগরের অধিকাংশই এক্ষণে জঙ্গলাকীর্প। তোরণ-্ৰার, 
দেবালয় ও অষ্টালিকাগুণির অধিকাংশই 'এক্ষণে ই্টকণ্ত,পে পরিণত 
হইয়াছে । 

কাথি সহরের প্রায় ছয় মাইল উত্তরে বাহিরী গ্রামটী অবস্থিত। 
হিঙ্জলীর প্রাচীন রাজবংশের প্রসঙ্গে এই বাহরী গ্রামের কথা, পূর্বে 
একবার আলোচনা করা হইয়াছে । বাহিরীর চতুঃ- 
পার্শবন্তী স্থান সমূহের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে 
. স্পষ্টই বুঝিতে পাঁরা যায় ষে, ইহা একটি প্রাচীন 
স্থান। এ স্থানে পুক্করিণ্যা্দি ধনন কালে সাত আট ফিট মাটার নীচে 
প্রায়ই এক একটি কূপ বাহির হইতে দেখা যায়। কুপগুলি সাধারণতঃ 
তের চৌদ্দ ইঞ্চি দীর্ঘ, সাত ইঞ্চি প্রস্ত ও ছুই ইঞ্চি পুক অর্ধ ত্ৃতাকার 
ই্টকের দ্বারা নির্দিত। বাহিরার তুগর্ডে ও পুষে স্থানে স্থানে প্রাচীন 


চারি বনে 


, গড় বাস্থদেবপুর ও 
গড় কিশোর নগর। 


বাহিরী গ্রামের 
প্রাচীন কীর্তি । 


৩৪ - ছেদিনাপুরের ইতিহাস । 


গৃহাদি নির্মিত হইয়াছিল, কাল সহকারে তাহার উপর. নূতন মৃর্ভিকাঁ 
স্তর সঞ্চিত হইয়া! প্রায় সাত আট ফিট উর্ধধ হইয়! উঠিয়াছে। 

বাছিরী গ্রামের মধ্যে 'পালটিক্রী, “শাপটিক্রী» “ধনটিক্রী” ও 
'গোধন টিক্রী” নামে চারিটি সুউচ্চ মৃতিকাস্তপ আছে। কিন্বদস্তী, 
মহাভারতীয় কালে এ স্থানেও মত্য্যদেশাধিপতি বিরাট রাজার একটি 
গ্রোগৃহ ছিল এবং এই স্ত,পগুলি সেই সকল গোগৃহের ধ্বংসাবশেষ । 
জনস্রুতি ধাহাই থাকুক, মত্গদেশাধিপতি বিরাট রাজার সহিত যে এই 
সকল স্থানের কোন সম্বন্ধ ছিল না৷ তাহ! নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পাবে । 
ইতিপূর্বে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হইস্নাছে। বাহিরীর এই স্ত;প- 
গুলি আমাদের মনে বৌদ্ধযুগের স্তপের কথাই ন্মরণ করাইয়া দে 1 
আমাদের অন্থ্মান, বৌদ্ধযুগে দাতন ও মনন গড়ের স্যার বাহিরীতেও 
একটি সঙ্বারাম ছিল। বাহিরী নামটীও নেই প্রাচীন “বিহার? শবেপ্ই 
হীন পরিণতি বলিয়া আমরা মনে করি। বাহিরীর যধ্যে “বিধু 
বাহিরী” নাষে একটি স্থানের নাম শ্রুত হওয়া যায়; আমাদের 
অনুমান, উহ! “বৌদ্ধ বিহার? শব্দেরই অপত্রংশ | 

বাহিরী গ্রামে ও তন্নিকটবর্তী স্থান সমূহে পুক্ষরিণী প্রভৃতি খনন 
কালে সময় সময় বৌদ্ধযুগের প্রস্তর গঠিত যে দু'একটি মুক্তি বাহির 
হয় তাহা হইতেও অনুমান করা যাঁয় যে, এক সময়ে এই স্থানে বৌদ্ধ- 
ধর্শের বিশেষ প্রাধান্ট ছিল। এ সকল ঘুর্ভির গঠন প্রণালী দেখিলে 
শিল্পীর অদ্ভুত শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ছখের বিষয় 
নূর্ভিগুলি প্রান্ত ভগ্ন। কাহারও হাত নাই, কাহারও কান নাই, কাহারও 
নাক ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও কান ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও শরীরের 
অর্দেকটাই গিয়াছে! সাহিত্য সম্রাট, বন্কিমচন্দ্রও তাই ছুঃখ ক্রিক 
বলিয়াছেন-_“পুতুল-গুলাও অনিক হিধুন্দুর মত অর্গহীন হইয়া 


প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩৮৫ 


আছে।”* কাথির বর্তমান সব.ভিভিজন্যাল অফিসের সম্মুধে যে 
প্রস্তর গঠিত যূর্তিটা স্থাপিত আছে উহীকেও বাহিরীর জঙ্গল হইতেই 
লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। . 

বাহিরীতে একাট প্রাচীন মঠ আছে। মঠটী যে স্থানে অবস্থিত 
তাহার প্রাকৃতিক দৃপ্ত বড়ই মনোরম; মনোহর তপোবনের ন্তায় 
রমণীয়। কে জানে উহা সে যুগের কোন বৌদ্ধ মঠের রক্ত মাংস হীন 
কঞ্ধাল কিনা ! মঠটাতে এক্ষণে রামচন্দ্র ঘুর্তি আছে। কিন্ত একদিন হয়ত 
সেখানে বুদ্ধদেবের যুভ্তিই বিগ্থমান ছিল; শ্রমণগণ তাহারই পুজায় 
দিনের পর দিন, মাপের পর মাস, বৎ্দরের পর বৎসর কাটাইয়া 
দিতেন। আচাধ্যগণ সেই স্থানে বসিয়া গম্ভীর আরবে “নির্বাণ মুক্তির? 
অপুর্ব সত্য দেশবাসীকে শুনাইরা দিয়া ডাঁকিতেন, “এস এস নরনারী, 
আমরা অমৃত পাইয়াছি, সে অমৃত তোমাদিগকেও দিব।” সেদিন 
চলিরা গিয়াছে! কালের কঠোর হস্ত আজ সেখানে অনেক পরিবর্ধন 
আনিকা দিয়াছে। এখন সেখানে দেই মহাযোগীর লোকমধুর চরিত্র 
কাহিনী বা তাহার পবিত্র নিবৃত্তি ও আত্মসং্ঘমের কোন আলোচন! 
দুরে থাক্‌ মঠবাসিগণ কেহ তাহার নাম পধ্যস্ত জানেন না। 

বাহিরীতে ভীম-সাগর, হেযসাগর, লোহিতসাগর প্রভৃতি নামে 
কয়েকটা পুবীতন পুঞ্করিণীও আছে এবং তথায় 'জাহাঁজ বাধা তেঁতুল 
গাছ” নামক একটি পুরাতন তিন্তিড়ী বৃক্ষ আছে। 
দড়ী বা শিকলের ক্রমাগত ঘর্ষণে বৃক্ষাদির গাত্রে যেরূপ 
চিহ্ন হয় এই বৃক্ষটার গাত্রেও সেইবপ চিহ্ন তৃষ্ট হয়। 
জনপ্রতি, এক সময়ে উহার পার্খ দিয়া একটি নদী প্রবাহিত ছিল 
এবং দেই সময় যে সকল বড় বড় নৌকা ব1] ছান্তি লবণ কারবাঁরের 

* নীতারায়_ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 


জাহাজ বাধ 
তেঁতুল গাঁছ। 





৩৮৬ মেদিনীপুরের ইতিহাপ। 


জন্য এ প্রদেশে আসিত সে গুলি এ বৃক্ষকাণ্ডেই বাধা হইত। কিন্তু 
এক্ষণে প্র স্থানে কোঁন নদী বা খাল নাই। তবে বাহিরীর চতুঃপার্খ- 
বর্তী স্থান সমূহের অবস্থা পর্ধ্য!লোচনা করিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, 
এক সময় এ স্থান কোন নদী টসকতে অবস্থিত ছিল। বাহিরীর নিকট- 
বর্তা লাউদা, কুমিরদা, ঝাপড়দা, অমরদা, যারিসদা প্রভৃতি 'দা+ ব! 
“দহ” শব্দীন্ত স্থান গুলির নাম দেখিয়া মনে হয়, এী নদীটি এ সকল 
স্থানের নিকট দি” প্রবাহিত হইয়া দহগোড়া ( দহের মুখ ) নামক 
স্থানের নিকট বৃশুলপুর নদীর সহিত মিলিত হইয়াছিল । 

রশুলপুর নদীর পূর্ব পার্খে খাজুরী থানা । খাজুরী থানার পুলিশ 
স্টেশন পুর্বে খাজুরী গ্রামেই ছিল এক্ষণে উহাকে জন্কা গ্রামে উঠাইয়া 
আনা হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে থাজ্রী হুগলী 
নদীর উপরে একটি বিশিষ্ট বন্দর ছিল। কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে খাজুরীও ধীরে ধীরে একটি বিশেষ গণনীয় স্থানে পরিণত হইয়া- 
ছিল। বড় বড় বাণিজ্য-পৌত সমুহ আর কলিকাতা! পর্য্যন্ত যাইত নাঃ 
খাজুরী বন্দরেই মাল বোঝাই ও নামাই করিত। এর স্থান হইতে 
কলিকাতা পর্যান্ত স্রলুপের দ্বারা মাল আনা-লওয়া করা হুইত। এই 
কারণে যাত্রী ও মহাজন দিগের বাসোৌপযোগী স্ুবৃহৎ অট্টালিকা সমূহ 
নির্ষিত হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই খাজুরীকে একটি জনাঁকীর্ণ জনপদে 
পরিণত করিয়াছিল । 

উর সয় বু ইউরোপীয়ান খাজুরীতে আপিয়া ব্যবসা-বাঁণিজ্যাদি 
উপলক্ষে বাদ করায় একটি স্থান “সাহেব নগর” নাঁমে অতিহিত হইয়াছিল। 
সাঁহেব নগর সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ও উগ্ভানে শোভিত হইয়াছিল। 


খাজুরী বন্দর । 


প্রাচীন কীন্তি ও কাহিনী । ৩৮৭ 


আসিয়া বাদ করিতেন। খুষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ তাগে কলিকাতা 
গেক্জেটে প্রকাশিত নিয়লিখিত বিজ্ঞাপনটী হইতেও বুঝিতে পারা যায় 
যে, সে সময় থাজুরী একটি সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হইয়াছিল ।__ 
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কলিকাতা হইতে খাঁজুরী পর্য্যন্ত প্রতিদিন ডাঁক যাতায়াতের বিশেষ 
ব্যবস্থা কর] হইয়াছিল। দ্রুতগামী ছোট ছোট “ছিপে' করিয়া ভাঁক 
পাঠীন হইত। বিলাত হইতে জাহাজ সকল পোৌছিবা মাত্রই কলি- 
কাতার বিভিন সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিগণ বিলাভী সংবাদ সংগ্রহ 
করিয়া দ্রুতগামী “ছিপে” আরোহণ করতঃ কলিকাতা যাত্রা করিতেন। 
পরবর্তিকালে খাঙ্জুরী হইতে কলিকাতা! পর্যন্ত টেলিগ্রামের বন্দোবস্ত 
করা হয়। কলিকাতা হইতে খাঁভুরীর টেলিগ্রাফ লাইনই সমগ্র ভারতের 
মধ্যে প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন । ১৮৫১-৫২ খুষ্টান্দে কলিকাত। মেডি- 
কাল কলেজের অন্যতম চিকিৎসক ও রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক 1). 
ডি. 8. 0+30781081)05355 গবর্ণমেন্টের অন্ুমতিক্রমে স্বীয় উত্তাবিত 
বন্্ সাহায্যে কলিকাতা হইতে ভাক়্মণ্ডহারবার, ডারমণ্হারবার হইতে 
কৃকড়াহাটা এবং কুকড়াহাটী হইতে খাঙজুরী পর্যন্ত এই তিনটী লাইন 
খুলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এ যন দ্বারা কার্ধ্য চলিয়াছিল, তথ্পরে 
বিলাত হইতে 10759 11050017167 আসিলে নৃতন পদ্ধতিতে কার্ধ্য 
চলিতে থাঁকে। 
১৮৬৩ স্রষ্টান্দ পর্য্যন্ত থাজুরী বন্দরের অস্তিত্ব ছিল। পরে ১৮৬৪ 


নে 


৩৮৮ মেদিনীপুরের ইতিহাস । 


ও বস্তায় খাজুরীর অধিকাংশই হুগলী নদী ও বঙ্গোপপাগর গ্রাম করিয়া 
লইয়! থাজ্বীকে জনমানবশূন্ত এক শ্রীহীন শ্মশানে পরিণত করিয়া 
দিয়াছে। থাজুরীর মেই সমস্ত সুবৃহৎ অট্রালিকা, স্থুরম্য উদ্ভান, 
সমস্তই নদী গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে । কালচক্রের পরিবর্ভনে পুন- 
রায় দেই স্থানে পলি মৃত্তিকা পড়িয়া এক্ষণে আবার নূতন ভূমি জাগিয়া 
উঠিতেছে। কিন্তু সেই সকল প্রাচীন কীর্তির চি্ু মীত্র তথায় নাই। 
খাজুরীর বর্তমান অবস্থা দেখিলে কেহ কল্পনাও করিতে পারিবেন ন! 
যে, এক সময় খ স্থানে একটি সমৃদ্ধশালী জনাকীর্ণ নগর ছিল? 
একদিন এ স্থান স্বদেশীয় ও বিদেশীয় অপংখ্য নরনাঁরীর পোতারোহণ 
কোলাহলে মুখরিত থাকিত। ১৮৬৪ গ্রীষ্টাব্ধের সেই ভীষণ জলগ্লাবনের- 
পরে খাজুরীর শ্রীসৌভাগ্য নষ্ট হইয়া গেলে থাজুরীর বন্দর ও টেলিগ্রাফ 
অফিসটি উঠিয়া যায়। খাজুরীর চারিদিক এক্ষণে বন জঙ্গলে পুর্ণ) 
হিংস্র জন্তর আবাস ভূমি । 

খাজুরীর প্রাচীন কীত্তির পরিচয় দিতে এক্ষণে দুইটি মাত্র অট্টালিক! 
ও একটি সমাধি-ক্ষেত্র বিগ্তমান! অট্টালিকা দুইটির মধ্যে একটি এক্ষণে 
পুর্ত বিভাগের ডাক বাংলে। এবং অন্যটি খাজুরীর পোষ্ট-আফিপরূণে 
ব্যবস্ৃত- হইতেছে। এই পোষ্ট আফিসটীই পুর্বে পো্ট আফ্িস ছিল 
এবং উহ্থার দ্বিতলে যে সুউচ্ঠ ক্ষুদ্র গৃহটি রহিয়ছে উহাতেই টেলিগ্রাফের 
বন্ত্রটা স্থাপিত ছিল। এ গৃহে একটি দুরবীক্ষণ বন্ত্রও থাকিত ; পো 


অফিসার উহার সাহাঁধ্যে জাহাজাদির গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া আবগ্ঠ- 
কীয় সঙ্ষেতাদ্দি করিতেন। গৃহটীর সম্খে একটি সাক্কেতিক 


(91891 00555) দণ্ড ছিল । উহার ধ্বংসাবশেষ অদ্যাশি রহিরাছে 
এবং তথায় কয়েকটী কামান এখনও পড়িয়া আছে। তন্মধ্যে স্ুৰৃহৎ 


প্রাচীন কীন্তি ও কাহিনী । ৩৮৯ 


খাজজুরীর সখাধি-ক্ষেত্রটা পোষ্ট আফিসটির পশ্চাদ্‌ভাগে এবং 
ভাকবাংলোটির সম্মুখে পাচীর খেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত। উহার 
মধ্যে সাঁহেবদিগের তেত্রিশটী সমাধি আছে । 
তন্মধ্যে বাইশটাতে খোদিত লিপি আছে, 'এগার- 
টাতে কিছু লেখা নাই। শেবোক্ত সমাধিগুলির 
অবস্থা দেখিলে ই গুলিকেই প্রাচীনতর বলিয়া মনে হয়। খাজুরীর 
সেই শ্রীসৌভাগ্যের দ্রিনে যে সকল ইংরাঁজ কোম্পানীর কার্য্যে বা 
ব্যবসায়কল্পে অথবা বায়ু পরিবর্তনাদি উপলক্ষে এই দূরদেশে স্বজন 
বিরহ অবস্থীয় বাঁস করিতেন তীহাদের কয়েকজন এই স্থানে দেহত্যাগ 
করিয়া যান। সে সময় ছু-একজন নুহ্বদ্‌ ব্যতীত কেহ তাহাদের পার্খে 
থাকেন নাই । স্বদেশে তাহাদের স্বজনগণ বহুদিন পরে তীহাঁদের 
মৃত্যু সংবাদ গাইতেন । 

থাজুরীর সমাধি-ক্ষেত্রে লিপিফলকণুক্ত যে সমাধিগুলি আছে তন্মধ্যে 
যেটা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উহার তারিখ ১৮১০ খৃষ্টাব্দ এবং শেষ সমাধিটির 
তারিথ ১৬৮৫ খুষ্টাব্দ। ইহাঁর পরে আর কোন দেহ তথায় সমাহিত 
করা হয় নাই। এই সমাধি-ক্ষেত্রে ভাগলপুবের জজ-মযাজিষ্ট্রেট চামাঁর 
সাহেবের, সিভিলিয়ান বার্পে। সাহেবের এবং ভীক্তার জর্জ ফরবেস্‌ 
সাহেবের সমাধি আছে। একটি সমাধিতে খাজুরীর তৎকালীন পোর্ট 
ও পোষ্ট মাষ্টার এবং অবৈতনিক য্যাজিষ্ট্রেটে জে, বটেল্হো৷ সাহেব, 
তাহার পত্থী মেরী এবং একমাত্র পুত্র এন্লিন একত্রে সমাহিত হইয়া- 
ছিলেন। ১৮৬৭ খুষ্টান্দের জলগ্লাবনে তাহারা তিনজনেই একসঙ্গে 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

এ স্থানে সারলটী আযানি নামক একটি বালিকার সমাধি আছে। 
গতলিকখসি মিড লাসঃকার 7ভাাবঞ্জ উমাঁস বাকানর একমত কা । 


খাজুরীর 
সমাধি-ক্ষেত্র | 


টার মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


তাহার ছুই সহোদর ভারতবর্ষে কার্যোপলক্ষে বাঁস করিতেন। ভগিনী 
তাহাদিগকে দেখিতে আসিতেছিলেন। ছুই ভ্রাতাই তাহাদের 
একমাত্র কনিষ্ঠ ভগ্িনীকে সাদরে লইয়া যাইবার জন্য খাজুরী 
বন্দরে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের ছুর্ভাগ্য--তাহাদিগকে 
আর সেই চির প্রফুল্পতাময়ী প্রাণাধিকা ভগিনীকে অভ্যর্থনা করিয়া 
লইয়া! যাইতে হয় নাই, তৎ্পরিবর্তে জাহাঞ্জের অধ্যক্ষ তাহাদের 
কোলে সেই বালিকাটার প্রাণহীন দেহ তুলিয়া দিয়াছিলেন। 
পথেই সারলটার মৃত্যু হইয়াছিল । ভ্রাতাদ্বয় তগিনীর স্থতি-স্তাস্তে 
সেই কণা করুণ ভাষাদ্ লিখিয়া গিয়াছেন ৷ 

আর একটি পতিহানা নারী তীহার একমাত্র পুত্রকে তাহার 
নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিবার জন্য খাজুরীতে পাঠাইয়াছিলেন। জননীর 
বড় আশ! ছিল, রুগ্ন পুত্র নষ্ট-স্বাস্থ্য উদ্ধার করিয়া সুস্থ শরীরে মায়ের 
কোলে ফিরিয়া যাইবে । কিন্তু বিধাত1 সে সাধে বাদ সাধিয়াছিলেন! 
ওঁ সমাধি-স্তস্তের স্বৃতিলিপিটী পাঠ করিলে মনে হয, জননী বুকের 
রক্ত দিয়া সেই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিাছেন। দীনাঁজপুরের 
ভূতপুর্ব ম্যাজিষ্ট্রেট এড ওয়ার্ড ম্যাক্সওয়েল সাহেব তাহার পত্ঠীর সমাধি 
গাত্রে যে কবিতাটী লিখিয় রাখিয়াছেন তাহার ভাষাও মর্মস্পর্শী | 

প্রকৃতি দেবীর ন্লেহময় কোলে খাঁজুরীর নীরব সমাধি ক্ষেত্রটা হৃদয়ে 
শাস্তির তাৰ আনয়ন করে। গম্ভীর নির্জনতা এখানে দেদীপ্যমান। 
জন কোলাহল এখানে নীরব। পাছে মৃতব্যক্তিদিগের শান্তির নিদ্রা! 
তঙ্গ হয়, সেজন্ত জড় প্রকৃতিও যেন ভীত ও চকিত। সমাধি লিপি- 
খুলির এক একটির ভাঁধা বড়ই করুণ। উহা! কাণের ভিতর দিয়] মবমে 


পশিষা মন প্রাণ আকুল করে। পিতা মাতা__ পুত্র কন্তার, পুত্র কন্যা 
৭০০১০ এ: ৯৭ :974- .. 


প্রাচীন কীন্তি ও কাহিনী । ৩৯১ 


ভ্রাতার, বন্ধু_বন্ধুর শেষ কার্ধ্য সমাধা করিয়! শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে সমাধি 
গাত্রে যে ছু'চারিটী কথা লিখিয়া রাখিয়া খান, তাহ। পাঠ করিলে চক্ষু 
জলে ভরিয়া আসে, প্রাণের ভিতর কেমন করিয়। উঠে। ম্মারক- 
লিপিতে মৃত ব্যক্তির আস্মীরগণের কত ন গভীর প্রীতি ও ন্গেহ প্রকাশ 
পাইয়া থাকে! জীবিত থাকিতে যাহারা কত প্রি ছিল, কত আপ- 
নার ছিল, মৃত্যুর পরে তাহাদের স্বতি কি রমণীয় নহে? কোন্‌ 
ছুঃখিনী মাতা মৃত পুভ্রের মধুর স্মৃতি শবদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে 
পারেন ! কোন্‌ বিয়োগ বিধুরা পত্রী তদীয় প্রিরতষের মধুর কাহিনী 
ভুলিতে চাহেন ! কোন প্রেমিক বিপত্রীক জীবন সঙ্গিনীর প্রেমের 
গাথা বিস্বত হইতে পারেন ! 

খাজুরীর চার পাঁচ মাইল দক্ষিণে কাউখালি নামে একটি গ্রাম 
আছে। ১৮১০ খুষ্টান্দে এ স্থানের আলোক স্তত্টা (1.1 (7089৫) 
নিন্মিত হয়। হুগলী নদীর উপর উহাই প্রথম 
আলোক-স্তন্ত । উহার উচ্চতা প্রায় আশী ফিট। 
কয়েকটা প্রবল ঝড় ও বন সহা করিয়াও উহা 
এখনও অটল অচলরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । উহার প্রবেশ দ্বারের 
সন্মুথে যে প্রস্তরফলকটী রহিয়াছে তাহ! হইতে জান! যায় যে, ১৮৬৪ 
খৃষ্টানদের ঝড়ের সময় সমুদ্রের জল এ পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল। 
ভূমি হইতে এ স্থানের উচ্চতা প্রায় তের ফিট। প্রতি রঙজনীতে 
নিয়মিতরূপে এই বাতিঘরটাতে আলোক দেওর! হইয়া থাকে । 

কাউখালির প্রার বার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কশবা হিজলী গ্রাম। 
এই কশবা হিজলী গ্রামেই হিজলীর নবাববংশের 
রাজধানী ছিল, সে কথা পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । 
প্রাচীন নবাববংশের কীত্তিবাশির সামান্া একখানি দগ্ধ আস্ি- 


কাউখালির আলোক- 
সস্ত।. 


হিজজলীর মস্জিদ 


৩৯২ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


তম্ম বুকে করিয়া হিজলী এখনও স্বদেশ-বিদেশের পরিব্রাঞ্রকগণের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়া থাকে। হিজলীর এখন আর সে কালের শ্রী 
সৌভাগ্োর কিছুই নাই! উহার পার্খে মেহদীনগর ল্রামক ষে গ্রাম- 
খানি আছে এক সময়ে উহা বহু জনাকীর্ণ শত অট্রালিকা শোভিত এক 
সুরয্য নগর ছিল। এক্ষণে উহা বন জঙ্গলে পূর্ণ নানাপ্রকার হিংস্র 
জন্তর আবাস ভূমিতে পরিণত হইয়াছে । বঙ্গোপসাগরের জল-প্লাবনে 
হিজলী ও মেহদীনগরের অধিকাংশই সাগর গর্ভে স্থান প্রাণ্ত হইয়াছে। 
নবাববংশের প্রায় সকল কাত্িই বঙ্গোপসাগর গ্রাস করিয়াছেন । 
এখন কেবল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি ইষ্টকম্ূপ আর একটি জীর্ণ 
মসজিদ পুর্ব গৌরবের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছে । 

রশুলপুর নদী যেখানে বঙ্গোপসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে 
তাহার নিকটেই এই মস্জিদটী অবস্থিত। উহার দৈর্ঘ্য প্রন্ত প্রায় 
৫০১২৫ ফিট। উপরে তিনটি গন্ুক্র আছে। মস্জিদটী স্ুউচ্চ। 
বঙ্গোপসাগর দিয়! কলিকাতা! যাতায়াতের পথে বহুদূর হইতে এই 
মস্জিদটী দেখা যায়। এইরূপ কিন্বদস্তী যে, ১৮৬৪ থৃষ্টান্দের জল 
প্লাবনে যে সময় এ প্রদেশের সমস্ত ভূমিই প্রায় ডূবিয়া গিয়াছিল তখনও 
ইহা নিজ শ্বতগ্ত্রতা রক্ষা করিয়া অনেক লোককে আশ্রয় দান 
করিয়াছিল। এই মস্জিদটীর সম্মুখে ও পার্খে তাজ খা মন্নদ আলীর ও 
তাহার ভাতা পিকান্দরের এবং তীহাবের স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি এঁ বংশীয় 
কয়েক জনের সমাধি আছে। মস্জিদটীর প্রাঙ্গণে একটি ক্ষুদ্র পুক্ষরিণী 
আছে। লবণ সমুদ্রের পার্খে থাকিলেও উহার জল অতিশয় সুম্বাছু ও 
নি্খল। পুক্ষবিণীতে নামিবার সোপান ও তল পর্যন্ত চারিদিকই 
প্রস্তর দিয়া বাধান ছিল। কিন্তু এক্ষণে উহার গাত্রে ও চতুম্পার্থে বড় 
বড় গাছ জন্মাইয়। উহাকে ধ্বংসের পথে আনিয়াছে। 


প্রাচীন কীন্তি ও কাহিনী। ৩৯৩ 


মেহদীনগরের জঙ্গল মধ্যে হিজলীর প্রাচীন ছুর্গের ও কুতুব 
সাহ ও সিম্‌লী সাহ নামক দুইজন মুসলমানের নির্দিত ছুইটি যস্জিদের 
ভগ্মাবশেষ দৃষ্ট হয়। স্থানীয় ছু'একজন বৃদ্ধের 
নিকট অবগত হইয়াছিলাম, ৩০৩৫ বৎসর পুর্বে 
জনৈক সাহেব এইস্থানে আপিয়াছিলেন; তিনি সিম্লী সাহর 
মস্জিদটার তগ্রস্ত,পের মধ্য হইতে একখানি খোদিত প্রস্তর-ফলক 
লইয়া গিয়াছিলেন। আমরা উহার কোন সন্ধান পাই নাই। কেহ 
সন্ধান দিতে পারিলে উপকৃত হইব। মেহদীনগরের জঙ্গল মধ্যে 
ভীমেশ্বর নামক মহাদেবের একটি পুরাতন মন্দির আছে। 
জনশ্রুতি, হিজলীর দেওয়ান পূর্বোক্ত ভীমসেন মহাপাত্র উহার 
প্রতিষ্ঠাতা । এতগ্ির এক্ষণে তথায় দর্শনীয় বস্ত আর. কিছুই 
নাই। 
সপ্তদশ শতাব্দীতে বৃহত্তর সমুদ্রপোতাদি বালেশ্বরের নিকট প্রধানতঃ 
মাল বোঝাই নামাই করিলেও প্রথম ইংরাজপোত 
ফিরণ' ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে হিজলীর ধার অবধি আসিয়া- 
ছিল। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে হিজঙগীতে একটি জাহাজ ঘাট নির্দসিত হয়। 
বহু দিবসাবধি উহার অস্তিত্ব ছিল। কুড়ি পঁচিশ বৎসর হইল উহার 
চিন্ন পর্য্যস্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । 
রসুলপুর নদীর এক পার্থ এই কশবা হিজলী গ্রাম এবং অন্য পার্খে 
কাখি থানার অন্তর্গত দৌলতপুর ও দরিয়াপুর নামে ছুইখানি গ্রাম আছে । 
সাহিত্য-সম্্রাট বঙ্কিমচন্দ্র অমর লেখনী স্পর্শে এই 
ছুইটি গ্রাম ও রশুলপুর নদী চিরশ্মরণীয় হইয়া 
গিয়াছে। স্থানটার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম । 


মেহদী নগর। 


_ হিজলীর জাহাজ ঘাট । 


কগালকুগুলার 
পরিকল্পনা ক্ষেত্র | 


৩৯৪ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


সু্য্যকিরণে অপূর্ব প্রত। বিশিষ্ট বহষোজন পথ ব্যাপিত সুউচ্চ বালুকা- 
সপ শ্রেণী, অন্তদিকে__ 


“দুরাদয়স্চক্রনিভস্ঠ ত্বী তমালতালীবনরাঙ্জিনীলা। 
আভাতি বেল! লব্ণান্থুরাশৈর্ধারানিবদ্ধেব কলক্করেখা ॥% 


বন্িমচন্দ্র সে দৃণ্ত দেখিয়া মোহিত হইয়া যান, ভীহার কৰি হৃদয় 
নাচিয়া উঠে। তিনি নবকুমারের মুখ দিয়া নিজের কথাই বলিয়া 
ফেলিয়াছেন, “আহা! কি দেখিলাম! জন্ম জন্মান্তরে ভুলিব না” 
কিন্তু পরক্ষণেই আবার “-_--সবিশ্নয়ে দেখিল! অদূরে, ভীষণ দর্শন 
যুদ্তি” তিনি ধবল শিখরমালা শোভিত যে বালুকান্ত পশ্রেণীর 
মনোরম দৃণ্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, এখন দেখিলেন, সেই 
বানুকান্তপের নিয়ে চতুর্দিকে নিবিড় অরণ্য ব্যান, বরাহ প্রভৃতি 
নানাবিধ হিংস্র জন্ততে পুর্ণ। তথায় আশ্রয় নাই, লোক নাই, আহার্য্য 
নাই, পেয় নাই। সেই সুদর্শন অন্ুনিধিও তখন এক তীষণ মৃক্তিতে 
বাহার নিকট প্রকটিত হইলেন। তাহারি রোমাঞ্চ হইল, হৃদয় কাপিয়। 
উঠিল। প্রকৃতির তন সেই ভীষণ দর্শন রূপ দেখিয়া তাহার সেই 
কমনীয় মূর্তির কথা ভুলিয়া গেলেন। এমন সময়, সেই গম্ভীরনাঁদি 
বারিধিতীরে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে সৈকতভূমে ধাড়াইয়া নবকুমাবের স্তায় 
তিনিও শুনিলেন, কে যেন তাহার মানসপটে আবিভৃতি হুইয়া বলির! 
গেল “পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ? আইস” বষ্ষিমচন্দ্র তাহাকে 
চিনিলেন। তিনি তাহারই হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী দেবী-_কল্পনা সুন্দরী। 
তাহার দিব্যচক্ষু খুলিয়া গেল__তিনি প্রকৃতির পেই কোমল ও কঠোর 
মুর্তির মধ্য হইতে ছুইখানি ছবি তাহার মানসপটে আকিয়! লইলেন। 


০১ ৯4১ 


প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী । ৩৯৫ 


সৌন্দর্য্য সুষমা মণ্ডিতা প্রক্কৃতি পালিত সরলতাময়ী বাঁপিকা মুন্য়ীর 
আগুল্ফলম্বিত নিবিড় কেশরাশিধারিণী বন্দেবী মৃত্তি, অন্তথানি 
সেই বুভুক্ষ অজগর সর্পের স্াঁ ভীষণ দর্শন কাপালিকের নর-রাক্ষদ 
মৃত্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুগুল! এই দৌলতপুর ও দরিয়াপুরের 
প্রকৃতি অধ্যারনের ফল। 

১৮৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দে বস্ধিমচন্দ্র কাথির ( নেগুয়া) সবর্্ডভিজগ্টাল 
অফিসার হইয়া আপিয়াছিলেন। সেই সময় উপঘূ্পরি তিন 
রাত্রে তিনি একজন কাপালিককে কাখিতে দেখিয়াছিলেন।* ইহার 
কিছুকাল পরেই একটি ভাকাতী মোকদ্রমার তদন্ত উপলক্ষে তাহাকে 
দৌলতপুরের ডাক বাংলোতে কিছুদিন অবস্থান করিতে হইয়াছিল। এ 
সমর তাহার কপালকুগ্ুলা উপন্টাসের সুচনা হয়। কপালকুণগ্ডলা 
কাল্পনিক উপন্তাস। দৌলতপুর ও দরিয়াপুর তাহার সেই কাপালিক ও 
কগালকুগুলার লীলাভূমি ; কোমল কঠোরের অপূর্ব সম্মিলন ক্ষেব্র। 
বঙ্গসাহিত্যের একট! বিশিষ্ট তাবের ও আদর্শের পীঠস্থান। সুদুর 
ভবিষ্যতে হয়ত এমন একদিন আসিবে যেদিন দলে দলে বঙ্গীয় সাহিত্য 
সেবকগণ সেই গীঠস্থান দর্শন করিবার আশা যথাযোগ্য ভক্তির সহিত 
তীর্থযাত্রা করিয়া জীবন ধন্য করিবেন। বিগত বর্ষে কাথি সান্বত 
সঙ্গিলনীর সম্পাদক শ্রদ্ধাম্পদ যুক্ত বিধুপদ চট্টোপাধ্যায় বি, এল 
মহাশয়ের বিশেষ উদ্োগে এই দৌলতপুর গ্রামে কপালকুগুলার 
পরিকল্পনা ক্ষেত্রে একটি স্মৃতি স্তস্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দৌলতপুর 
গ্রামে যে প্রাচীন শিব মন্দিরটী আছে উহার প্রাঙ্গনেই স্তস্তটি নির্মিত 
হইয়াছে। 


* শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র 5ট্টোপাধ্যায় মহাশয্ের প্রণীত 'বস্কিম জীবনী”তে উহার 
বিস্তারিত বিবরণ আছে । এস্থলে তাহার পুনরুল্লে নিশ্্রয়োজন | 


৩৯৬ মেদিনীপুরের ইতিহাস। 


দৌলতপুর গ্রামের পূর্বোজ্ঞ শিব মন্দিরটার অনতিদুরে 
একটি বটরৃক্ষমূলে বৌদ্ধঘুগের একটিপুরুষ মুস্তি ও তান্ত্রিক যুগের একটি 
দ্েবীমৃত্রি আছে। মূর্তি ছুইটাই প্রস্তর নির্মিত ও ভগ্ন। 
বটবৃক্ষটার কা ও শাখা প্রশাথা বৌদ্ধযুগের 
মূত্তিটাকে এরূণ ভাবে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে যে, আর 
তিন চার বৎসর পরেই উহা লোকলোচনের অন্তরালে চলিয়। থাইবে। 
তখন উহার চিহ্ৃমাত্র লোকে দেখিতে পাইবে না । এক্ষণে নিম্মভাঁগের 
সামান্য অংশই দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুদিন আগে বৃক্ষের কিয়দংশ 
ছেদন করিয়া আমর প্রস্তর-মুক্তিটা বাহির করিবার চেষ্টা করিয়'- 
ছিলাম। কিন্তু বৃপ্ষ ছেদনের ফলে এবং মৃত্তিটী বাহির করিয়া 
আনিলে গ্রামবাসিগণের বিপদ উপস্থিত হইতে পারে, এই আশঙ্কা 
করিয়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাঁসিগণ মৃষ্তিগান্রে সিন্দুর লেপন করতঃ 
পৃজ্ভা করিতে আরম্ত করিয়া দেওয়ায় কার্য্যটা আর অধিক দুর 
- অগ্রসর হইতে পারে নাই । এক বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছিলাম, র শুলপুর 
নদীর বাধ প্রস্তত করিবার সময মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে এ 
ুদ্তিটী পাওয়া গিয়াছিল' দৌলতপুর ও দরিয়াঁপুর গ্রামে পুষ্করিণ্যাদি 
খনন কালে পাঁচ সাত হস্ত মাটার নীচে কূপ বাহির হইতে দেখা 
যাঁয়। 

দৌলতপুর গ্রামের সাত আট মাইল পশ্চিমে কাথি সহর। কাখিতে 
নন্দকুমার পুক্ষরিণী নামে একটি পুষ্করিণী আছে । খ্যাতনামা মহারাজা 
নন্দকুমার কর্তৃক এই পুকরিণী খোদিত হইয়াছিল । 
নন্দকুমাঁর তীহার কর্মজীবনের প্রথম!বস্থায় কিছুদিন 


হিছলী প্রদেশের আমীন পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 
২২ ০২ উরি এ নাস এলানিজ্নাজ চিভী। নবাব মর্শিদি- 


দৌলতপুরের প্রস্তর 
মুর্তি। 


কাখির নন্দকুষার 
পুষ্ষরিণী। 


প্রাচীন কীন্তি ও কাহিনী। ৩৯৭ 


কুলীর আমলে রাজন্ব বাকীর জন্ত যে সকল জমিদারী সরকারের খাসে 
আধিয়াছিল, সেই সকল জমিদারীর রাজজন্ব সংগ্রহের জন্য তিনি কতক- 
গুলি আমীনি-পদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহারাই প্রজা সাধারণের 
নিকট হইতে রাজন্ব আদান করিনা নবাব সরকারে দাখিল দিতেন। 
হিজলী প্রদেশও এ সখয্ কিছুদিনের জগ্ত নবাব সরকারের খাসে 
আসিয়াছিল। কাথির নন্বকুমাঁর পু্রিণীটি সেই স্মরণীয় মহাআ্ার 
একটি চিরম্মরণীয় কীর্তি। পুষ্করিণীটি পক্বপূর্ণ হইয়া! গিয়াছিল, বিগত 
১৮৯৭ থৃষ্টান্দে কাখির ভূতপূর্ধব সবৃভিভিজস্াল অফিসার স্বর্গীয় জগদদ্ধ 
ভট্টাচার্য এম্‌-এ মহাশয় সরকারী ব্যয়ে উহার পক্ষোদ্ধার করিয়া এবং, 
ঘাটটি বাধাইয়! দিয়! সাধারণের মহৎ উপক।র সাধন করিয়া! গিয়াছেন। 
তমনুক মহকুমার অন্তর্গত নন্দকুমার নামক স্থানটাও মহারাজা নন্দ- 
কুষারের নামেই প্রতিষ্ঠিত । 

কাথির থে সুরম্য ত্রিতল অট্রালিকাতে এক্ষণে ফৌজদারী কার্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত আছে উহা! খুষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিম্কীর কুার জন্য 
নির্মিত হইয়।ছিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতে এদেশের লবণ কারবার উঠিয়া 

গেলে সরকার বাহাছুর সণ্ট এজে্টের নিকট হইতে 

কবির রি উত্ত বাটী ও তৎসংলগ্ন স্্বৃহৎ বাগান দীঘিকাদি 

0৪ সমেত বিস্তৃত ভূমিখগ্ড গ্রহণ করিয়া উক্ত স্থানে 
মহকুমার কার্ধ্যালয়াদি স্থাপন করেন। তৎ্পূর্বব উহা এগব। নেণু রা 
গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে কথা পুর্বে উল্লেখিত হইয়াছে । এই অট্রা- 
লিকাটার উত্তর ও দক্ষিণ পার্খে যে চারিটি কমান স্থাপিত আছে, 
সেগুলিকে হিজলী হইতে আনিয়া শস্থানে রাখা হইয়াছে। সম্ভবতঃ 
হিজলীর যুদ্ধে এ কামানগুলি ব্যবহৃত হইযাছিল। 

সবডিভিজন্যাল অফিসের সম্্থে যে ব্রহৎ প্রস্তর যহিটি আছে উত? 
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*. ১৯২১ খুষ্টান্ের আদমসনারীর ক্াইগ্ার গরিপোর্ট প্রকাশিত ন] হওয়ায় 
উহার সংখ্যা দেওয়া হইল না। দ্বিতীয় ভাগে উহা দেওয়া হইবে। এস্থলে ১৯২১ 
এ 
খ ্টাব্ের প্রাথমিক গণনার কেবল যোট সংখ্যা; প্রদত্ত হইল। 


